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প্রকাশকের নিবেদন 


মাইকেল মধুস্থদনকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আধুনিক বাংলা কাব্য: 
সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী | কবির সম্বন্ধে কবির এই উক্তি সর্বাংশে 
অত্য। এক মহৎ এতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যের যুগসদ্ধিক্ষণে 
মধুসূদনের অভ্যদয়। তিনিই শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম কবি ও তিনিই 
সাহিত্যে প্রথম যুগান্তর আনিয়াছিলেন ৷ যেমন ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন 
ভাহার, তেমনি শোকাবহ সমাপ্তি সেই জীবনের । কবিকীতি তাহাকে 
সহজেই মহব্বের স্বর্গে পৌছাইয়া দিয়াছে । কিন্ততিনি যে একজন অনন্য- 
সাধারণ বঙ্গসন্তাঁন, সে শুধু এই কবিকীতির জন্য নহে, তাহার সহিত মিশিয়া 
আছে তাহার কর্ম-বাত্যা-বিক্ষৃ ব্যক্তিজীবন। বাঙালীর পক্ষে তাই 
মধুস্থদনকে বিশ্বত হওয়া কঠিন, সাহিতো তাহার প্রভাব অপরিষেয়। পূর্ব- 
পশ্চিমের মিলন ঘটাইয়া তাহার দৈবী প্রতিভা এক আশ্চর্য সার্থকতা লাভ 
করিয়াছিল। বাংলা-কাব্যসাহিত্যের তিনি এক নৃতন পথিরুৎ। কালের 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া মধুসূদনের কবিত্বের ঝঙ্কার আজও বাণীর দেউলে 
নিত্য গ্রতিধ্বনিত হইতেছে; আজও গৌড়জন মধুচক্রের স্থধাপানে 
আনন্দে বিভোর । 

আমরা মধুস্থদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীতি “মেঘনাদব্ধ কাবো'র একটি সটীক 
পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির করিলাম। সাহিত্যের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে 
সম্পাদিত এই সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে 
গারিবেন। ছাত্রগণও যে ইহার দ্বারা উপক্ৃত হইবেন তাহাও বল! 
বাহুল্য । পুস্তকখানির সম্পাদনায় স্থসাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচি আমাদিগকে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইতি-_ 
শ্রাবণ প্রকাশক 
১৩৫৯ 


অঃম সংস্করণের নিবেদন 


অষ্টম সংস্করণের সম্পাদনায় এই গ্রন্থবানিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা 
হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যের পাঠশুদ্ধি-বিধান ও কবি- 
মানস-সম্পর্কে প্রচলিত মতামতের পাশাপাশি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিতে 
যাচাই-কর! নৃতন অভিমতের প্রতিষ্ঠা। আলোচনার বহরও বহুলাংশে 
বর্ধিত করা হইয়াছে। এই নৃতন সংস্করণের সম্পাদনায় সাহিত্যের প্রবীণ 
অধ্যাপক প্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন । 
ইতি - 
আবণ প্রকাশক 
১৩৬৯ 
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“এই প্রাচীন দেশে ছুই সহস্র বংসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী । 
শ্রৃহর্ষের কথা বিবাদের স্থল, নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহ্র্য বাঙালী নহেন। 
জয়দেব গোস্বামীর পরক্রীমধুস্থদন | * * * স্মরণীয় বাঙালীর অভাব 
নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিগ্ভাপতি, চণ্ডিদাস, 
গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম 
করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্বপ্রসবিনী । এই সকল নামের 
সঙ্গে মধুক্থদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল । কাল প্রসন্ন,__স্গপবন বহিতেছে 
দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয় দাও। * * * তাহাতে নাম লেখ, 
শ্রীমধুস্থদন” ৷” 

__বন্ধিমচন্্র 


কবি-প্রশভি 
[নির্বাচিত কয়েকটি ছত্র ] 


বান্মীকি হোমর স্থমন্ত্রে দীক্ষিত 
মধুর স্ৃতশ্ত্রীধারী, 

অকাল-কোকিল মরুতল-তরু 
অ-নীর দেশের বারি। 

ু ১২০ রন 

আকর্ণ পূরিত সেই নেত্রদ্বর 
ুহৃত্রঞ্জন ভাণ, 

মধুচক্র সম মধুর ভাণ্ডার 
নরল কোমল প্রাণ। 

আনন্দ-লহরী ভাষার নির্ঝর 
শোভিত আশার ফুলে, 

উৎসাহে ভাসিত বানা 
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে। 

বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়ঃ 
গৌড়-সন্ততি-সার, 

পরিযদ্বদ সখা 85718 
কামিনীকণ্ঠের হার। 


* ৰ ্ 


হবে কি সেদিন এ গৌড় মাঝে 
পূরিবে তোমার আশা? - 

বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাগ্ডারে, 
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা ! 


৯ * bi 


সাহিত্য-কুন্থমে এরও নার 
বন্ধের উজ্জল রবি 


তোমার অভাবে 


্রীমধুক্দন কবি। 


দেশ অন্ধকার 


_ছেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি-সন্বধ'ন। 

[ মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে বহু অনুকুল ও প্রতিকূল সমালোচনায় উনবিংশ শতকের কলিকাতার 
বিদ্বংসমাজ যখন মুখরিত হইয়। উঠিয়াছিল, নেই সমর মধুস্থদনকে প্রকাশ্যে সন্বর্ধণ! করা হইয়াছিল। 
মেঘনাদবব, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ 
তৎপ্রতিষ্ঠিত বি্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুক্থদন দত্তকে নন্বর্ধিত করিবার আয়োজন 
করেন। বঙ্গনাহিত্যের বেব। করিয়া দেশবালীর দ্বার! সন্বধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুস্থদ্নের 
অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে । ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রনন্ন নিজগৃহে এই সব্বর্ঘনা-নভার অনুষ্ঠান 
করেন। সন্বর্ধনা-সভাক়্ কলিকাতার বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধমগ্ডলীর সম্মুখে সভার পক্ষ হইতে কবিকে 
নিম্বলিখিত মানপত্রখানি উপহার দেওয়। হইয়াছিল |] 

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশর নগীপেষু। কলিকাতা বিগ্যোথ্স/হিনী সভার সবিনয় 
সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং | 

যে প্রকারে হউক বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে কারমনোবাক্যে যত্ব করাই আমাদের উচিত, 
কর্তব্য, অভিগ্রেত ও উদ্দেশ্য ।-**-”আপনি বাঙ্গালা ভাষার যে অন্নত্তম অঞ্রতপূর্ধ্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা 
লিখিয়াছেন, তাহ। সদয় সমাজে অতীব আদূৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা 
করি নাই যে, কালে বাঙ্গাল! ভাষার এতাদূশ কবিতা আবিভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিবে। 
আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলির পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঞ্ধাল। ভাষাকে অন্গত্তম অলঙ্কারে 
অলঙ্কৃত করিলেন, আপন। হইতে একটি নৃতন সাহিত্য বাঙ্দাল। ভাষায় আবিদ্কুত হইল, তজ্জন্ত আমরা 
আপনাকে সহভ্রবার ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোত্সাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান 
করিতেছি। আপনি যে অলোকপামান্য কাধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। 
পৃথিবীমগ্লে যতদিন যেখানে বার্গাল। ভাষ। প্রচলিত থাকিবে তদ্দেশবানী জনগণকে চিরজীবন আপনার 
নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্ঘবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য 
বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাহার! সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় 
সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কুতজ্ঞত। প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। 

আজ আমরা যেমন আপনকে প্রতিষ্। করিরা আপনার নহবান লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্ত 
ও কুতার্থনন্ হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত ছুঃসহ শোকনাগরে নিমগ্ন হইবেন। 
কিন্তু যদিচ আপনি সে সমন বর্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে 
ততদিন আমরা আপনার সহবাস স্থখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা 
বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্ববান হউন । আপনা 
কর্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রজল মাজ্জনে সক্ষম হন। 
তাহাদিগের দ্বার! যেন বঙ্দভাষাকে আর ইংরেজি ভাষ। সপত্বীর পদাবনত হইয়! চিরসন্তাপে কালাতিপাত 
করিতে না হয়। 

কলিকাতা 

বিদ্তোৎ্নাহিনী সহ! 
২ ফান্তুন ১৭৮২ শকাব্দা। 


বিদ্ঠোৎসাহিনী সভা সঙ্যবর্গাণাম 


মেঘনাদবধ কাব্য 


মেঘাদবধ কাবা 


প্রথম সর্গ 


সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চুড়ামণি 
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে, কহ, হে দেবি অমুতভা ষিণি, 
কোন্‌ বীরববে বরি সেনাপতি-গদে, 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনি ধি 
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাঁক্ষমভরস। 
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে__অজেয় জগতে__ 
উদ্সিলাবিলাসী নাশি, ইন্দে নিঃশফ্ষিলা? 

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভূজে ১০ 
ভারতি ! যেষতি, মাতঃ, বসিল! আসিয়া, 
বাল্মীকির রসনা (পদ্মাসনে যেন ) 
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে, 
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বি'ধিল।, 
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি। 
কে জানে মহিমা তব এ ভবমগ্ডলে ? 
নরাধম আছিল যে নরকুলে 
চৌধ্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে, 
মৃত্যঞ্জর, যথা মৃত্যু উমাগতি! 
হে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর 
কাব্যরত্বাকর কবি! তোমার গরুশে, 
ইচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে! 
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কিএদাসে? 
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে 
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি 
সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি 


বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি, 
মহাগীত) উরি, দাসে দেহ পদছায়া | 


" _তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী 


কল্পনা! কবির চিত্তফুলবন-মধু ৩০ 

লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 

আনন্দে করিবে গান স্থধা নিরবর্ধি। 
কনক-আসনে বসে দশানন বলী 

হেমকুট-হৈমশিরে শূর্ঘবর যথা 

তেজংপুঞ। শত শত পাত্রমিত্র আদি 

সভাসদ্‌, নতভাবে বসে চারি দিকে । 

ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত) 

তাহে শোভে রত্বরাজি মানস-সরসে 

সরন কমলকুল বিকশিত যথা। 

শ্বেত, রক্ত, নীল, গীত, স্তম্ভ সারি সারি ৪০ 

ধরে উচ্চ স্ব্ণছাদ, ফণীন্র যেমতিঃ 

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 

ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুক্তা, 

পদ্মরাগ, মরকত, হীরা যথা ঝোলে 

( খচিত মুকুলে ফুলে ) পল্পবের মালা 

ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভ। সম মুহুঃ হাসে 

রতনসম্ভবা বিভা_ঝলসি নয়নে । 

নুচারু চামর চারুলোচন! কিছ্করী 

চুলায়, মৃণালভুল আনন্দে আন্দোলি 

চন্দ্রীননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা! ৫০ 

হরকোপানলে কাম যেন রে গা পুড়ি 

দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে 1 


২ মেঘনাদবধ কাব্য 


ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি, 
পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা 

শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি, 

অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি 
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা 
বাশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে ! 

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি 

ময়, মণিময় সভা, ইন্্প্রস্থে যাহা ৬০ 
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে? 

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 
বাক্যহীন পুত্ৰশোকে! ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রধারা__তিতিয়া বসনে, 
যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 
বাজিলে, কাদে নীরবে। কর যোড় করি, 
দাড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত 
ধুলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব কলেবর। - 

বীরবাহ সহ যত যোধ শত শত 
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে ৭৩ 
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ 
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে__ 
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম। 

এ দূতের মুখে শুনি স্বতের নিধন, 

হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি 
নৈকষের ! সভাজন দুঃখী রাজ-ছুঃখে। 
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে 
দিননাথে ! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিল। রাবণ; 

“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, ৮০ 
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে 
কাতর, নে ধন্গর্ধরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সন্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া 
কাটিল। কি বিধাত। শাল্মলী তরুবরে ? 
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চুড়ামণি! 


কি পাপে হারান আমি তোমা হেন ধনে? 
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে 

নহি এযাতনা আমি? কে আর রাখিবে 
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে ! 

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 

একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে 

নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু 
তেমতি দুৰ্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে 
“নিরন্তর ! হব আমি নির্মূল সমূলে 

এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু 

শুলী শম্ভু সম ভাই কুম্ভকৰ্ণ মম, 

অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত: 
রাক্ষম-কুল-রক্ষণ ? হায় সুপর্থথা, 

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, ১০০ 
কাল পঞ্চবটাবনে কালকুটে ভরা 

এ ভূজগে? কি কুক্ষণে ( তোর দুঃখে দুঃখী ) 
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 

আনিহ্গ এ হৈম গেহে ? হায় ইচ্ছা করে, 

ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে 

পশি, এ মনের জাল! জুড়াই বিরলে! 
কুস্থমদাম-সঙ্জিত, দীপাবলী-তেজে 

উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল 

এ মোর স্থন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে 

শুধাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ; ১১০ 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী; 

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে? 

কার রে বাসনা বাস করিতে আধারে ?” 

এইরূপে বিলাপিল। আক্ষেপে রাক্ষস- 

কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা 

হস্তিনায় অন্ধরাঁজ, সঞ্জয়ের মুখে 

শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে 

ইত যত প্রিযপুতত কুরুক্ষেত্র রণে। 


পাতি 


প্রথম সর্গ ৩ 


তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশেষ্ঠ বুধঃ ) 
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিল৷ 
নতভাবে ;-"হে রাজন্‌, ভূবনবিখ্যাত, 
রাক্ষনকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে! 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে,_ 
অভ্ৰভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে 
ব্াঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর 
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল 
মায়াময় ; বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত। 
মোহের ছলনে ভূলে অজ্ঞান যে জন ৷” 

উত্তর করিল! তবে লক্কা-অধিপতি ;_- ১৩০ 
“্য। কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান 
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল 
মায়াময়, বৃথ| এর দুঃখ, সখ যত। 
কিন্ত জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ। হাদয়-বৃস্তে ফুটে যে কুস্তম, 
তাহারে ছি'ড়িলে কাল, বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।” 

এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি, 
আদেশিলা,_“কহ, দূত, কেমনে পড়িল ১৪০ 
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?” 

প্রথমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি, 
আরস্ভিল। ভগ্নদূত “হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আমি অপূৰ্ব কাহিনী? 
কেমনে বর্গিব বীরবাহুর বীরতা ?-- 
মদকল করী যথ। পশে নলবনে, * 
পশিলা বীরকুঞ্তর অরিদল মাঝে 
ধন্ুদ্ধর। এখনও কাপে হিয়া মম 
থরখরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে! 
শুনেছি, রাক্ষলপতি, মেঘের গঞ্জনে ; ১৫০ 
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে; দেখেছি 
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" গগনে ; বিছ্যতঝলা-সম চকমকি 


দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে; কিন্ত কভু নাহি শুনি ত্ৰিভূবনে, 
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে! 
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর ! 
পশিলা! বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ 
রণে, যুথনাথ সহ গজযুথ যথা । 
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,__ 
মেঘদল আসি যেন আবরিল। রুষি 
১৬০ 
উড়িল কলম্বকুল অশ্বর প্রদেশে 
শনশনে !-_ ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু! 
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে? 
এইরূপে শক্রমাঝে যুঝিল। স্বদলে 
পুত্ৰ তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে, 
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। 
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধঙ্গুঃ, 
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে 
খচিত,”_এতেক কহি, নীরবে কাদিল 
ভগ্নদূত, কাদে যথা বিলাপী, ম্মরিয়া ১৭০ 
পূর্বদুখ ! সভাজন কীদিলা নীরবে। 
অশ্রুময় আখি পুনঃ কহিলা রাবণ, 
মন্দোদরীমনোহর ;_“কহ, রে সন্দেশ- 
বহু, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিল। 
দশাননাত্মজ শুরে দশরথাত্মজ ?” 
“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরস্তিল 
ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি, 
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি? 
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হ্যক্ষ, সরোষে 
কড়মডি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ফ দিয় 
বৃষস্কন্ধে রামচন্দ্র আক্রমিল! রথে 
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্ 
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দি বায়ু সহ 
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম 


১৮০ 


৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


ধূমপুঞ্রসম চশ্মাবলীর মাঝারে 

অযুত ! নাদিল কম্বু অন্থুরাশি-রবে 1 

আর কি কহিব, দেব? পূর্ববজন্সদোষে, 

একাকী বাচিন্থ আমি! হায় রে বিধাতঃ, 

কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে? 

কেন না শুইন্গ আমি শরশধ্যোপরি, 

হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ 

রণভূমে? কিন্ত নহি নিজ দোষে দোষী । 

ক্ষত বগ্গঃস্থল মম, দেখ, নুপমণি, 

রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অন্তরলেখা ৷” 
এতেক কহির] স্তদ্ধ হইল রাক্ষস 

মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 

কহিলা; “সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি, 

কোন্‌ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে 

সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী, 

কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? 

ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে, 

চল যাই দেখি, ওহে সভাসদ্‌ জন, 

কেমনে গড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি 

বীরবাছ ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ৷” 
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, 

কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 

ধপ্তমালী ৷ চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন- 

সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা--মনোহরা পুরী !__ 

হেমহম্খ্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে; 

কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছট।; 

তরুরাজী ; ফুলকুল- চক্ষ-বিনোদন, 

যুবতীযৌবন যথা; হীরাচুড়াশিরঃ 

দেবগৃহ ; নানা রাগে রপ্ধিত বিপণি, 

বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন 

আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, 

রেখেছে, রে চারুলক্কে, তোর পদতলে, 

জগত-বাসনা তুই, খের সদন | 
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দেখিল! রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর 
অটল অচল যথা; তাহার উপরে, 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথ। 
শূর্ঘধরোপরি সিংহ। চারি সিংহ্দ্বার 
(রুদ্ধ এবে ) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা 
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক 
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, 
রিপুবৃন্দ, বালিবুন্দ সিন্ধুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মগ্ডল কিন্বা আকাশ মণ্ডলে । 
থানা দিয়া পূর্বব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে, 
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে 
অঙ্নদ, করভময নব বলে বলী; 
কিন্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- 
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ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্ৰমে উদ্ ফণা 
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্ব। লুলি অবলেপে ! 

উত্তর দুয়ারে রাজা স্থগ্রীব আপনি 
বীরসিংহ ৷ দাশরথি পশ্চিম ছুয়ারে__ 
হায় রে বিষণ এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদ রঞ্জন 

শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্ৰ হনু, 

মিত্রবর বিভীষণ । শত প্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাগুরী, 

গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 

বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,_ 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রঙ্ষ:পতি 
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, 
কুকুর, পিশাচদল *ফেরে কোলাহলে। 
কেহ উড়ে, কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে ; 
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে, 
নাশে ক্ষুধা-অগ্রি) কেহ শোষে রক্তজ্রোতে ! 
গড়েছে কুঞ্চরপুঞ্জ ভীষণ-আকুতি) 
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প্রথম সর্গ 


ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে! 
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, 
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি 
একত্রে! শোভিছে বর্শ, চর্খ, অসি, ধনু, 
ভিন্দিপাল, তুণ, শর, মুদগর, পরশু, 
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক, 
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর ৷ 
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে। 
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে, 
পড়িয়াছে ধ্বজবহ ৷ হায় রে, যেমতি 
বর্ণ চুড় শস্ত ক্ষত কৃষীদলবলে, 
পড়ে ক্ষেত্রে, গড়িয়াছে রাক্ষমনিকর, 
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে ! 
পড়িয়াছে বীরবাহু--বীর-চুড়া মণি, 
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথ। 
হিড়িম্বার ন্েহনীড়ে পালিত গরুড় 
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, 
এড়িলা একাদী বাণ রক্ষিতে কৌরবে। 
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ) 

“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীর-কুল-সাধ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? 
যে ভরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্‌ তারে! 
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে 
কোমল সে ফুল-সম | এ বজ্র-আঘাতে, 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
অন্তধ্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম। 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ৮ 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি 
হও স্থবী? পিতা সদ। পুত্ৰনুঃখে ছুঃখী- 
তুমি হে জগৎপিতা, এ কি রীতি তব? 

* হা পুত্র! হাবীরবাহু! বীরেন্্-কেশরী | 
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কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?” - 
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর 
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে 
সাগর_মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বীধা 
দৃঢ় বাধে। ছুই পাশে তরঙ্-নিচয়, 
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, 
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে। 
অপূর্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম 
প্রশস্ত ; বহিছে জলঝৌোতঃ কলরবে, 
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে । 
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ 
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ৮ 
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
গ্রচেতঃ ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি ! 
এই কি সাজে তোমারে, অলজ্ঘ্য অজেয় 
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্বাকর? কোন্‌ গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন্‌ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে? 
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন সম 
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে 
পর তুমি কোন্‌ পাপে? অধম ভালুকে 
শৃঙ্খ লয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাধে 
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলা মব্বামি, 
কৌস্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নির্দিয় এবে তুমি এর প্রতি? 
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, 
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জালা, 
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। 
রেখো না গো তব ভালে এ কলম্ক-রেখাঃ 
হে বাীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ৷” 
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এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ, 
আসিয়া বসিলা! পুনঃ কনক-আসনে 
সভাতলে ; শোকে মগ্র বসিলা নীরবে 
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সভাঁসদ-আদি 
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে ! 
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল 
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়। 
ভাসিল নৃপুরধ্বনি, কিদ্বিণীর বোল 
ঘোর রোলে। হেমাগী সঙ্গিনীদল-সাথে, 
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী । 
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন ! 
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথ। 
কুঙহ্গমরতন-হীন বন-স্থশোভিনী 

লতা ! অশ্রময় আখি, নিশার শিশির- 

পূর্ণ পন্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে 
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্দিনী যথা, 
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া 
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে! 
ন্ুর-হুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন 
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রবারি-ধার। 
আসার ; জীমুত-মন্ত্র হাহাকার রব! 
চম্‌কিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে। 
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে 
কিন্করী ; কাদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ; 
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিল। অসি 
ভীমরূপী; পাত্র মিত্র, সভাসদ্‌ যত 
অধীর, কাদিলা সবে ঘোর কোলাহ্‌লে। 

কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিল! মহিষী 
চিত্রাদা, চাহি সতী রাবণের পানে = 
“একটী রতন মোরে দিরাছিল বিবি 
কপামগ্ঃ দীন আমি থুয়েছিন্ধ তারে 
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি, 
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৩২০ 


৩৩০ 


৩৪০ 


তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি 

পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 

লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন ? 

দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্শ্ম ; তুমি 

রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ, 

কাঙ্দালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?” 
উত্তর করিল! তবে দশানন বলী; 

“এ বৃথা গঞ্জন, প্ৰিয়ে, কেন দেহ মোরে! 

গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? 

হায়, বিধিবশে, দেবি, নহি এ যাতন। 

আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী, 

দেখ, বীরশূন্ত এবে; নিদাঘে যেমতি 

ফুলশৃন্য বনস্থলী, জলশুন্য নদী! 

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা 

ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ 

মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি 

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অন্থরোধে ! 

এক পুত্ৰশোকে তুমি আকুলা, ললনে, 

শত পুত্ৰশোকে বুক আমার ফাটিছে 

দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথ। বনে বায়ু 

প্রবল, শিমূলশিশ্বী ফুটাইলে বলে, 

উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল- 

শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 

এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু 

বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিন্গ তোমারে ।” 
নীরবিল৷ রক্ষোনাণ ; শোকে অধে।মুখে 

বিধুসুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধবর্বনন্দিনী, 

কাদিলা,__বিহ্বল। আহা” স্মরি পুভ্রবরে । 

কহিতে লাগিল। পুনঃ দাখরথি-অরি ;- 

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে? 
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি শ্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি 
বীরকর্ণো হত পুত্র-হেতু কি উচিত 


৩৫০ 


৩৬০ 


৩৮০ 


প্রথম সগঁ 


ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি 

তব পুক্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 

কীদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রনীরে ?” 
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্র! দেবী 

চিত্রা্গদ। $-“দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 

শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি 

হেন বীর প্রস্থনের প্রস্থ ভাগ্যবতী ৷ 

কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথ! লঙ্কা তব; ৩৯০ 

কোথ। সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে, 

কোন্‌ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে 

রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত, 

অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে 

রজত-প্রাচীর মম শোভেন জলধি । 

শুনেছি নরযৃতীরে বসতি তাহার-_ 

ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে 

যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া 

কে চাহে ধরিতে চাদে? তবে দেশরিপু 

কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদ! ৪০০ 

নঅশিরঃ$ কিন্ত তারে প্রহারয়ে যদি 

কেহ, উর্ধ-ফণা ফণী দংশে গ্রহারকে | 

কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 

লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কণ্্ম-ফলেঃ 

মজালে রাক্ষকুলে, মজিলা আপনি !” 
এতেক কহিয়! বীরবাহুর জননী, 

চিত্রা্দদ।, কাদি সঙ্গে সঙ্গিরলে লয়ে, 

গ্রবেশিল। অন্তংপুরে। শোকে, অভিমানে, 

ত্যজি স্কনক।সন, উঠিলা গঞ্জিা 

রাঘবারি। “এত দিনে” ( কহিল! ভূপতি ) ৪১০ 

প্বীরশূন্য লঙ্ক। মম! এ কাল সমরে, 

আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে 

রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি। 

সাজ হে বীরেন্্বন্দ, লঙ্কার ভূষণ! 

দেখিব কি গুণ ধরে রবুকুলমণি ! 


অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !” 
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন 
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি 
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে, 
সাজিল কর্্,রবৃন্দ বীরমদে মাতি, ৪২০ 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে 
বারী হতে ( বারিস্নোতঃ-সম পরাক্রমে 
দুর্বার) বারণযুখ ; মন্দুরা ত্যজিয়া 
বাজিরাজী, বন্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 


* মুখন্‌। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়, 


বিভায় পুরিয়া পুরী । পদাতিক-ত্রজ, 
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে 
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্শ্ম অভেদ্য সমরে, 
হস্তে শূল, শালৰৃক্ষ অভ্ৰভেদী যথা, 
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে। ৪৩০ 
আইল নিষাদী বথ| মেঘবরাসনে 
বজপাণি। সাদী যথা! অশ্বিনী-কুমার, 
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী 
পরশু,_-উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে, 
যথ। বনস্থলে যবে পশে দাবানল । 
রক্ষঃকুলধবজ ধরি, ধ্বজধর বলী 
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত, 
বিস্তারিয়া পাখা! যেন উড়িলা গরুড় 
অস্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে 
রণবাগ্, হয়ব্যহ হেষিল উল্লাসে 88° 
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে; 
কোদগুটক্কার সহ অসির ঝন্‌ঝনি 
রোধিল অবণ-পথ মহা কোলাহলে! 
টলিল কনকলঙ্ক1 বীরপদভরে ১ 
গঞ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে 
কনক-পক্চজ-বনে প্রবাল-আসনে 
বারণী র্লদপী বসি, মুক্তাফল দিয়া 
কবরী বাধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে 
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আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে। 
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি 8৫০ 
যধুস্বরে £-*"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি, 
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইল? 
দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী 
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট ব|যুকুল 
যুঝিতে তরদ্চয়-সঙ্গে দিলা দেখা। 
ধিক্‌ দেব প্রভঞ্তনে ! কেমনে ভুলিল! 
আপন প্রতিজ্ঞ, সখি, এত অল্প দিনে 
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাহারে 
সাধিন্গ সে দিন আমি বাধিতে শৃঙ্খলে 
বায়ু-রন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে। ৪৬০ 
হাসিরা কহিল৷ দেব )--"অন্ুমতি দেহ, 
জলেশ্বরি, তরঞ্িণী বিমলসলিলা 
আছে যত ভবতলে কিক্করী তোমারি, 
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত, 
ত হলে পালিব আজ্ঞ” ;_-তখনি, স্বজনি, 
সায় তাহে দিশ্থ আমি। তবে কেন আজি, 
আইল! পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?” 
উত্তর করিল! সখী কল কল রবে; 
গ্রুথ। গঞ্জ গ্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি, 
তুমি। এত ঝড় নহে; কিন্ত ঝড়াকারে ৪৭০ 
সাজিছে রাবণ রাজা ব্বর্ণলঙ্কাধামে, 
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।” 
কহিলা বারুণী পুনঃ; “সত্য, লো স্বজনি, 
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ৷ 
রক্ষঃকুল-রাঁজলক্মী মম প্রিয়তমা 
সখী । যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে, 
শুনিতে লালস। মোর রণের বারতা। 
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখানে তার রাঙা পা দুখানি 
রাখিতেন শশিমুখী বনি পদ্মাসনে, ৪৮০ 
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 


আধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃঙে ৷” 
উঠিলা মূরলা সখী, বারণী-আদেশে 
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চট্টলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা- 
বিভ্ৰম বিভাবহ্গরে | উতরিল। দূতী 
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে 
বসেন কমলমরী কেশব বাসনা 
লঙ্কাপুরে । ক্ষণকাল দীড়ায়ে দুয়ারে, 
জুড়াইলা আখি সখী, দেখিয়া সন্মুখে, 9৯০ 
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে । 
বহিছে বাসন্তানিল_চির অনুচর-__ 
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে 
সন্বনে। কুস্থম-রাশি শোভিছে চৌদিকে, 
ধনদের টৈঘাগারে রত্বরাজী যথ|। 
শত স্বর্ণধৃপদানে পুড়িছে অগুরু, 
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে। 
স্ব্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী 
দীপিছে, স্থুরভি তৈলে পূর্ণ-হীনতেজাঃ, ৫০১ 
খছ্যোতিকাগ্যোতি যথ। পূর্ণ-শশী-তেজে ! 
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদন। ইন্দিরা 
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি = 
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে-উমা চন্ত্রানন। 
করতলে বিন্যানিয়া কপোল, কমল! 
তেজম্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে). 
গশে কি গো শোক হেন কুস্থম-হৃদয়ে ? 
প্রবেশিলা মন্দুগতি মন্দিরে সুন্দরী 
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০ 
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা 
রক্ষ-কুল-রাজলক্মী--কহিতে লাগিল|। 
“কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে, 
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, 
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প্রিয়তমা সখী মম? সদ। আমি ভাবি 
তার কথা। ছিন্গ যবে তাহার আলয়ে, 
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী 
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ? 
রমার আশার বাস হরির উরসে $_ 
হেন হরি হারা হরে বাচিল যে রমা» 
নে কেবল বারুণীর ন্মেহৌধধগুণে? 
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়নখী মম 
বারীন্দ্রাণী ?” উত্তরিলা মুরলা রূপসী $ 
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুশী। 
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ; 
শুনিতে লালস। তার রণের বারতা] । 
এই যে পন্সটি, সতি, ফুটেছিল দুখে 
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি ; 
তেঁই পাশি-প্রণরিনী প্রেরিয়া ছে এরে ৷” 
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিল। কমলা, 
বৈকুঠধামের জ্যোৎস্ন।;-“হায় লে। স্বজনি, 
দিন দিন হীন-বীধ্য রাবণ দুৰ্ম্মতি, 
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোসশ্মি-আঘাতে ! 
শুনি চমকিবে তুমি। কুন্তকর্ণ বলী 
ভীমারুতি, অকম্পন, রণে ধীর, বথ। 
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী। 
আর যত রক্ষঃ আমি বণিতে অক্ষম । 
মরিয়াছে বীরবাহু__বীর-চূড়া মণি, 
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে, 
অন্তঃপুরে, চিত্রাদদ' কাদে পুভ্রশোকে 
বিকল1। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী? 
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি 
গ্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কীদে 
ুত্রহীনা মাতা, দূতি, গতিহীন। সতী !” 
স্থুধিল! মুরলা ৮_“কহ, শুনি, মহাদেবি, 
কোন্‌ বীর আজি পুনঃ নাজিছে যুবিতে 
বীরদর্পে ?” উত্তরিলা মাধব-রম্ণী 7 
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“না জানি কে সাজে আজি ৷ চল লো মরলে, 
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে ৷” 
এতেক কহিয়া রম। মুরলার সহ, 

রক্ষকুল-বালা-রূপে, বাহিরিল! দোহে 
ছুকুল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে 
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ, 
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে। 
দেউল-দুয়ারে দেহে দীড়ারে দেখিলা, 
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, 
'নাগরতরঙ্গ বথা পবন-তাড়নে 
দ্রুতগামী ৷ ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে 
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়! ঘোর ঝড়াকারে। 
অবীরিয়া বন্থধারে পদভরে, চলে 
দন্তী, আক্ষালিয়। শুণ্ড দণ্ডধর যথা! 
কাল-দণ্ড। বাজে বাগ গম্ভীর নিকণে। 
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত 
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন- 
বাতায়নে দাড়াইয়। ভুবনমোহিনী 
লঙ্কাবধূ বরিষরে কু্গম-আসার 
করিয়া মগ্লধ্বনি । কহিল। মুরলা, 
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;-- 
“ত্ৰিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে 
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি, 
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সর্গে করি, 
প্ৰবেশিলা লঙ্কাপুরে । কহ, কৃপাময়িঃ 
কুপা করি কহ, শুনি, কোন্‌ কোন্‌ রথী 
রণ-হেতু মাজে এবে মত্ত বীরমদে ?” 
কহিল কমল সতী কমলনয়ন1 ১ 
“হার সখী, বীরশূন্য বর্ণ ল্কাপুরী ! 
মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহার, 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ ছুঙ্জর 
রথে! শুভক্ষণে ধন্ুঃ ধরে রদুমণি ! 
ওই যে দেখিছ রী স্বর্ণ টুড়-রথে, 
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ভীমযু্তি, বিরপাক্ষ রক্ষঃ-দল পতি, 
প্রন্ষেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে। 
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে 
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি! 
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি 
তালজজ্ৰা, হাতে গদা, গদাধর যথা 
মুরারি! সমর মদে মত্ত, ওই দেখ 
প্ৰমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 
কঠিন! অন্যান্য যহত কত আর কব? 
শত শত হেন মোধ হত এ সমরে, 
ঘথ| যবে প্রবেশরে গহন বিপিনে 
বৈশ্বানর, তু্দতর মহীরুহব্যৃহ 
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ৷” 
স্থধিলা মুরলা দূতী ; “কহ, দেবীশ্বরি, 
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী 
ইন্দরজিতে- রক্ষঃকুল-হ্্যক্ষ বিগ্রহে? 
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?” 
উত্তর করিল। রম! সুচারুহাপিনী ;_ 
“প্রমোদ-উদ্ধানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে 
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে 
বীরবাছ ; যাও তুমি বারুণীর পাশে, 
মুরলে। কহিও তারে এ কনক-পুরী 
ত্যজিয়া, বৈকৃঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি। 
নিজদোষে মজে রাজ] লঙ্কা-অধিপতি। 
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিল। 
সরনী, সমল। যখ। কর্দিম-উদ্গামে, 
পাপে পূর্ণ সবরণলঙ্ক!! কেমনে এখানে 
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি, 
এবাল-আননে যথা বসেন বারুণী 
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা 
ইন্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলন্কা ধামে। 
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে” 
প্রথমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া, 
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উঠিলা পবন-পথে মূরলা রূপসী 
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখগুল ধন্গ- 
বিবিধ-রতন-কান্তি আভার রঞ্জিয় 
নয়ন, উড়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে ! 

উতরি জলধিকুলে, পশিলা সুন্দরী 
নীল-অন্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসন। 
পন্মাঙ্ষী, চলিল! রক্ষঃ-কুল-লক্ষমী দূরে 
বথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরঘণি 
মেঘনাদ। শুন্যার্গে চলিল! ইন্দির।। 

কত ক্ষণে উতরিলা হৃধীকেশ-গ্রিরা 
স্থকেশিনী, যথা বনে চির-রণজয়ী 
ইন্দ্ৰজিৎ। বৈজরন্তবাম-সম পুরী, 
অলিন্দে সুন্দর হৈমমর স্তপগ্তাবলী 
হীরাচুড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী 
নন্দনকানন যথ|। কুহরিছে ডালে 
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ; 
বিকশিছে ফুলকুল ; মৰ্শ্বরিছে পাতা) 
বহিছে বসন্তানিল ; ঝরিছে ঝঝরে 
নিঝরি। গ্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রানাদে, 
দেখিল! সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে 
ভীমরূপী বামাবুন্দ, শরাসন করে। 
ছুলিছে নিধ্দ-সঙ্ে বেণী পৃষ্ঠদেশে ! 
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর যাঝ|রে 
রত্বরাজী, তুণে শর মণিময় ফণী! 
উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্বর্ণ কবচ, 
রবি-কর-জাল যথ৷ প্রফুল্ল কমলে । 
তুণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর 
আয়ত-লোচনে শর । নবীন যৌবন- 
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতদ্দিনী যথা 
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতেঃ 
বিশাল নিতথ্ববিধে) নৃপুর চরণে। 
বাজে বীণা, প্ন্বরা, মুরজ, মুরলী ; 
সঙ্গীত-তরদ, মিশি সে রবের সহ, 
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উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া। 
বিহারিছে বীরবর, সঙ্ে বরাদনা 
গরম, রজনীনাথ বিহারেন যথা 
দক্ষ-বালা-লে লয়ে ; কিস্বা, রে যমুনে, 
ভান্ুজ্ৃতে, বিহারেন রাখাল যেমতি 
"নাচিয়। কদশ্বমূলে,মুরলী অধরে, 
গোপ-বধূ-স্ষে রর্দে তোর চারু কুলে! 
॥_ মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী। 
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী, 
দিল! দেখা, মুষ্টে যষ্ট, বিশদ-বননা। 
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্্রকেশরী 
ইন্দ্রজিৎ, প্রণিয়। ধাত্রীর চরণে, 
কহিলা,__«কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি 
এভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল” 
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অন্ুরাশি-স্থতা 
উত্তরিল1;_“হাঁয় ! পুত্র, কি আর কহিব 
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে, 
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী! 
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি, 
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি ৷” 
জিজ্ঞামিল! মহাবাহু বিন্ময় মানিয়া ৮ 
“কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কৰে 
শ্লিয়ান্ুজে ? নিশা-রণে সংহারিহ আমি 
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিন্থ 
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে 
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি, 
কোথায় পাইলে তুমি, শীদ্র কহ দাসে ৷" 
রত্বাকর-রত্বোত্তমা ইন্দির! স্থলরী 
উত্তরিলা “হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব 
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া! বাচিল। 
যাও তুনি ত্বর। করি; রক্ষ রক্ষঃকুল- 
মান, একাল সমরে, রক্ষঃ-চুড়ামণি !” 
ছিডিল। কুন্গুমদাম রোষে মহাবলী 
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মেঘনাদ; ফেলাইল! কনক-বলয় 
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল, 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময় ! “ধিক্‌ মোরে” কহিল! গল্ভীরে 
কুমার, “হা ধিক্‌ মোরে! বৈরিদল বেড়ে 
স্বৰ্ণলঙ্কা, হেথ। আমি বামাদল মাঝে? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ 
আমি ইন্্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি ; 

, ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে 1” 

সাজিল রখীন্দর্ভ বীর আভরণে, 

হৈম্বতীস্ৃত যথা নাশিতে তারকে 
মহাস্থর ; কিন্া যথ। বৃহন্নলারূপী 
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে 
গোধন, সাজিল! শূর শমীবৃক্ষমূলে । 
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; 
ধ্বজ ইন্্রচাপরূপী ; তুরগ্ঘম বেগে 
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চুড়ামণি 
'বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীল। সুন্দরী, 
ধরি পতি-কর-যুগ ( হায় রে, যেমতি 
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে ) 
কহিলা কাদিয়া ধনী ; “কোথা প্ৰাণসখে, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিল। আপনি? 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 

এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে, 
ব্রতী বীধিলে সাধে করি-পদ, যদি 
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ 

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশয়ে 
যুখনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি, 
ত্যজ কি্করীরে আজি ?” হানি উত্তরিল। 
মেঘনাদ, “ইন্দ্ৰজিতে জিতি তুমি, সতি, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া 
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে, 
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রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমৃখি ৷” 
উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে, 
রথবর, হৈমপাখ| বিস্তারিয়া যেন 
উড়িল মৈনাক-শৈল অদ্বর উজলি ! 
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনুঃ 
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্্র যথ| নাদে মেঘ মাঝে 
ভৈরবে। কপিল লঙ্কা, কীপিল! জলদি ! 
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;_-৭২০ 
বাজিছে রণ-বাজন!; গরজিছে গজ; 
হেষে অশ্ব) হঙ্কারিছে পদাতিক, বধী; 
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথ। 
. ক্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী। 
নাদিলা কর্ধ,রদল হেরি বীরবরে 
মহাগর্বে । নমি পুত্র পিতার চরণে, 
করযোড়ে কহিলা; “হে রক্ষঃ-কুল-পতি, 
শুনেছি, মরিয়া না কি বীচিয়াছে পুনঃ 
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি! - ৭৩০ 
কিন্তু অঙ্গঘতি দেহ ; সমূলে নিশ্শ,ল 
করিব পারে আজি! ঘোর শরানলে 
করি ভন্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে ; 
নতুবা বাধিয়া আনি দিব রাজপদে ৷” 
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুপ্রে 
উত্তর করিল! তবে বর্ণ লঙ্কাপতি +_ 
“রাক্ষস-কুল-শ্ধের তুমি বৎস; তুমি 
রাক্ষল-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে, 
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোম। 
বারঘার। হায়, বিধি বাম মম গ্রতি। 
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে, 
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?” 
উত্তরিল! বীরদর্পে অঙ্গরারি-রিপু ১২ 
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে 
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তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে । 
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব 
অগ্নি। ছুই বার আমি হারা রাঘবে; 
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে; 
দেখিব এ বার বীর বাচে কি ইষধে !” 
কহিলা রাক্ষসপতি;__“কুস্তকর্ণ বলী 
ভাই মম,_তায় আমি জাগাঙ্গ অকালে 
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে 
ভূগতিত, গিরিশৃঙ্গ কিশ্ব। তরু যথা 
বঞ্জাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে 
ইচ্ছা তব, বস, আগে পৃজ ইঞ্টদেবে,__ 
নিকুণ্ভিল। যজ্ঞ নার্দ কর, বীরমণি! 
সেনাপতি-পদে আমি বরিজ্ তোমারে। 
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ; 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।” 
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে 
গঙ্গোদক, অভিষেক করিল! কুমারে। 
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
আনন্দে) “নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি, 
অশ্রবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি; 
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট, 
আর রাজ-আভরণ, হে রাজমুন্দরি, 
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি | 
রক্ষঃকুল-রবি ওই উদয়-অচলে। 
প্রভাত হইল তব ছুঃখ-বিভাবরী ! 
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাষ করে 
কোদণ্ড, টক্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে 
গাওুবর্ণ আখগুল £ দেখ তুণ, যাহে 
পশুপতি-ভ্রাস অন্তর পাশুপত-সম! 
গুণি-গণ-েষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী, 
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে! 
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রশ্ষঃপতি 
নৈকষের! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী ভূমি! 
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আকাশ-ছুহিতা ওগো, শুন প্রতিধ্বনি; 

কহ সবে মুক্তকণ্ে, সাজে অরিন্দম ৭৮০ 
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাপুক শিবিরে 

রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষ:-কুল-কালি, 


দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুপ্র প্রাণী যত ৷” 
বাজিল রাক্ষস-বাছা, নাদিল রাক্ষস ;__ 
পূরিল কনক-লঙ্ক। জয় জয়.রবে। ৭৮৫ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অভিষেকে | নাম 
প্রথমঃ সর্গঃ। 


দ্বিতীহ সৰ্গ 


অস্তে গেল। দিনমণি ; আইলা গোধুলি,__ 
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ; 
মুদিল! সরসে আখি বিরসবদনা 
নলিনী ; কৃজনি" পাখী পশিল কুলায়ে ; 
গোষ্ট-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে। 
আইলা হুচারু-তার। শশী সহ হানি, 
শর্বরী। স্থগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 
স্বস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী, 
কোন্‌ কোন্‌ ফুল চুদ্ধি কি ধন পাইলা। 
আইলেন নিপ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল ১ 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেঘতি 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি 
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা। 

উতরিল। শশিপ্রিয়া ভ্রিদশ-আলয়ে। 
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে, 
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী 
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা, 
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে । রতনে খচিত 
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী। 
আইলা স্গসদীরণ, নন্দন-কানন- 5 


গন্ধমধু বহি রর্দে। বাজিল চৌদিকে 
ত্রিদিব-বাদিত্ৰ। ছয় রাগ, মৃত্তিমতী 
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আর স্তিল! 
সঙ্গীত । উৰ্ব্বশী, রস্তা সুচারুহাসিনী, 
চিত্ৰলেখা, স্থকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি 
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ ! 
যোগায় গন্ধৰ্ব স্বর্ণ-পাত্রে স্বধারসে। 
কেহ বা দেব-ওদন ; কুঙ্কুম, কস্তুরী, 
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা; 
স্থগন্ধ-মন্দার-দাম গাথি আনে কেহ। ৩০ 
বৈজয়ন্ত-ধামে স্থখে ভাসেন বাসব 
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা, 
রূপের আভায় আলো করি স্থর-পুরী 
রক্ষঃকুল-রাঁজলন্্রী আসি উতরিল1। 
সসন্ত্রমে প্রথমিলা রমার চরণে 
শচীকান্ত। আপীষিয়া হৈমাসনে বসি, 
পদ্নাক্ষী পুগুরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী 
কহিল! ; “হে স্থরপতি, কেন যে আইন 
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া ।” 
উত্তর করিল ইন্দ্র; “হে বারীন্দ্র-স্ুতে, ৪৭ 
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বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি 
বিশ্বের আকাঙ্কা মা গে! যার প্রতি তুমি 
কৃপা! করি, ক্পা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়, 
সফল জনম তারি; কোন্‌ পুণ্য ফলে, 
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা» দাসেরে ?” 
কহিলেন পুনঃ রমা» “বহুকালাবধি 
আছি আমি, স্তরনিধি, স্বর্ণলক্কাধামে । 
বহুবিধ রত্বদানে, বহ্যত্ব করি, 
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এতদিনে 
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্শ-দোষে, ৫০ 
মজিছে সবংশে পাগী ; তবুও তাহারে 
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র, 
কার|গার-্ঘার নাহি খুলিলে কি কভু 
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাচে 
রাবণ, থাকিব আমি বাধা তার ঘরে। 
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি, 
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে। 
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে 
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে । 
বি্রম-কেশরী শুর আক্রমিবে কালি ৬০ 
রামচন্দ্রেঃ পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে 
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয় 
রাঘব) কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ। 
নিকুম্ভিল| যজ্ঞ সার্দ করি, আরম্ভিলে 
যুদ্ধ দর্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে 
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিন্ তোমারে | 
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 
দেবেন্দ্র! বিহদ্বকুলে বৈনতেয় যখ! 
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষ+-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি !” 
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা ৭০ 
নীরবিলা; আহ মরি, নীরবে যেমতি 
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে! 
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত 


শুনি কমলার বাণী, ভুলিল। সকলে 
স্বকর্শ ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা, 
মুঞ্জরিত কুঞ্চে, শুনি পিকবর-ধ্বনি ! 
কহিলেন স্বরীশ্বর ; “এ ঘোর বিপদে, 
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে 
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ নন্দন৷ 
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ৮০ 
ততোধিক ভরি তারে আমি! এ দস্তোলি, 


বৃত্রাগর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে 


অন্ত্র-বলে মহাবলী ; তেই এ জগতে 
ইন্দ্ৰজিত নাম তার। সর্বশুচি-বরে 
সৰ্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে, 
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে ৷” 

কহিলা উপেন্দর-প্রিয়। বারীব্্রনন্দিনী,__ 
“যাও তবে স্থরনাথ, যাও ত্বরা করি। 
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা] । ৯০ 
কহিও সতত কাদে বন্ন্ধর। সতী, 
না পারি সহিতে ভার; কহিও অনন্ত 
ক্লান্ত এবে। ন! হইলে নির্শ,ল সমূলে 
রক্ষঃণতি, ভবতল রসাতলে যাবে! 
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে। 
কহিও, বৈকুষ্ঠপুরী বহুদিন ছাঁড়ি 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে 
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বাঁর তিনি, 
কি দোষ দেখিয়া, তারে ন! ভাবেন মনে ? 
কোন্‌ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে 
রাখে দূরে--জিজ্ঞা সিও, বিজ্ঞ জটাধরে ! 
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অদ্বিকার পদে 
কহিও এ সব কথ|।৮_-এতেক কহিয়| 
বিদার হইয়া চলি গেল। শশিমুখী 
হরিপ্রিয়া। অনস্বর-পথে ক্কেশিনী, 
কেশব-বাসনা দেবী গেল। অধোদেশে। 


১০০ 


দ্বিতীয় সর্গ ge 


সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে 
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে! 
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে 
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে ১০১ 
একান্তে ; “চলহ দেবি, মোর নে তুমি! 
পরিমল-ন্্ধা সহ পবন বহিলে, 
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি 
বিকচ-কমল-গুণে শুন লো ললনে ৷” 
শুনি প্রণরীর বাণী, হাসি নিতদ্ষিনী, 
ধরিয়া গতির কর, আরোহিলা রথে। 
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিলা ত্বর|। 
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে 
অমনি! বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে 
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা, ১২০ 
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে 
উদ্দিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী দত; 
পূরিল নিকুঞ্চ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে! 
বাসরে কুস্থুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীল। 
কুলবধু, গৃহকাধ্য উঠিল। সাধিতে ! 
মানস-সকাশে শোভে কৈল।সশিখরী 
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন, 
শিখি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে! 
সুশ্যামাঙ শৃর্ঘধর ; বর্ণ ফুল-অেণী 
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন! ১৩০ 
নিঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে 
বিশদ চন্দনে যেন চচ্চিত সে বপুঃ! 
ত্যজি রথ, পাদত্রজে, সহ স্বরীশ্বরী, 
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে। 
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরা 
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া? 
ধরে রাজ-ছত্র জরা । হায় রে, কেমনে, 
ভবভবনের কবি বণিবে বিভব? 
দেখ হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে ! 


পৃজিল। শক্তির পদে মহাভক্তি-ভাবে ১৪০ 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অস্থিকা 
জিজ্ঞাসিল। ;_-“কহ, দেব, কুশল বারতা”_ 
কি কারণে হেথ। আজি তোমা ছুই জনে ?” 
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দক্ভোলি-নিক্ষেগী ;_ 
“কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ? 
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে, 
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি 
সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার 
গরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে 
পুজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে। ১৫০ 
অবিদিত নহে মাতঃ, তীর পরাক্রম। 
রক্ষ-কুল-রাজলগ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে 
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী । 
কহিলেন হরিপ্রিয়া,_কীদে বঙ্ুন্ধর, 
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ; 
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি 
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক- 
লঙ্কাপুরী। তবপদে এ সংবাদ দেবী 
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে ! 
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘুকুল-মণি। ১৬০ 
কিন্ত দেবকুলে হেন আছে কোন্‌ রথী 
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে? 
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে 
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে! 
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে, 
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি 
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি !” 
উত্তরিল। কাত্যায়নী ;_“শৈব-কুলোত্তম 
নৈকষেয় ; মহা স্মেহ করেন ত্রিশূলী 
তার প্রতি, তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু ১৭০ 
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে 
তাপসেন্দর, তেই, দেব, লঙ্কার এ গতি ৷” 


১৮ মেধনাদব্ধ কাব্য 


কৃতাঞ্ুলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিল) 
“পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি_ 
দেব-প্রোহী ! আপনি, হে নগেন্্-নন্দিনি, 
দেখ বিবেচনা করি । দরিদ্রের ধন 
হরে যে দুশ্মতি, তব কৃপা তার প্রতি 
কভু কি উচিত, মাতঃ? স্থশীল রাঘব, 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ ভোগ ত্যজি 
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে। 25: 
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল 
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে, 
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি 
মারাজাল, হরে দুষ্ট ! হায়, যম! স্মরিলে 
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশুলীর বরে 
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে। 
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী 
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি) 
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়া মি ?” 
নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা ১৯০ 
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর-সুম্থরে ;_ 
“বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে 
হৃদয়? অশোক-বনে বনি দিবানিশি 
(কুঞ্জবন-সখী পাখী গিঞ্জরে যেমতি ) 
কাদেন রূপসী শোকে। কি মনোবেদন। 
সহেন বিধুধদনা পতির বিহ্‌নে, 
ও রাঙা চরণে, ম|তঃ, অবিদিত নহে । 
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবি, 
এপাষও রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে, 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞরনে ; 
দাসীর কলঙ্ক ভগ্র, শশান্ধদারিণি! 
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে, 
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রে 1» 
হাপিয়া কহিলা উমা)_পরাবণের প্রতি 
দ্বেষ তব, জিঙ্ণু! তুমি হে মঞ্জুনাশিনা 


২০০ 


শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে । 
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে 
নাশিতে কনক-লক্ষ।। মোর সাধ্য নহে 


সাধিতে এ কাৰ্য্য । বিরপাক্ষের রক্ষিত 
রক্ষঃ কুল তিনি বিন! তব এ বাসনা, ২১০ 


বাসব, কে পারে, কহ, পৃথিতে জগতে ? 

যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বুষধ্বজ আজি । 

যোগানন নামে শু, মহাভয়ঙ্কর, 

ঘন ঘনাবৃত; তথা বসেন বিরলে 

যোগীন্র। কেমনে যাবে তাহার সমীপে? 

পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম ৷? 
কহিল। বিনত-ভাবে অদ্বিতিনন্দন 7 

“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি 

জগদধ্বে, যায় যে সে যথ। ত্রিপুরারি 

ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ ২২০ 

ত্ৰিভুবন; বৃদ্ধি কর ধশ্মের মহিম]) 

হ্রাবে। বন্ধার ভার; বন্থদ্ধরাধর 

বান্কিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে ৷” 


এ 


এইরূপে দৈত্য-রিপু স্ততিলা নতীরে ৷ 
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল 
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে 
মঙ্গল নিকণ সহ, মৃদু যথ। যবে 
দূর কুধবনে গাহে পিককুল মিলি। 
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে 
সম্ভাষিয়! মধুস্বরে, ভবেখ-ভাবিনী 
স্থধিল!; “লে! বিধুমুখি, কহ শীঘ্ৰ করি, 
কে কোথা, কি হেতু ঘোরে পূ্জিছে অকালে ?” 
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়! গণনে, 
নিবেদিলা হানি সখী ; “হে নগনন্দিনি, 
দ।শরথি রথী তোমা পূজে লঙ্ব(পুরে । 
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সসিন্দুরে আআকি 
ও লুন্দর পদধুগ, পূজে রঘুপতি 
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিস গণনে। 


২৩০ 


দ্বিতীয় সর্গ ১৭ 


অভয়-প্রদান তারে কর গে, অভয়ে। 
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন 
রঘুশরেষ্ট ; তার তারে বিপদে, তারিণি !” 
কাঞ্চন-আমন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী 
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ৮_ 
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি, 
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে 
(বিকট শিখর ! ) এবে বসেন ধূর্জ্জটি 1” 
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী 
গ্রবেশিল৷ হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে 
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে, 
স্বর্ণা সনে বসাইলা বিজয়া স্থন্দরী। 
পাইলা প্রসাদ দৌহে পরম-আহলাদে। 
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা 
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে 
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত 
কুন্থম-রতন-রাজি? বাজিল চৌদিকে 
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া। 
মোহিল ঠকলাসপুরী ; ত্ৰিলোক মোহিল! 
স্বপনে শুনিয়া শিশু নে মধুর ধ্বনি, 
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন! 
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, 
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললন। 
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে। 
উঠিলেন যোগিত্রজ, ভাবি ইষ্টদেব, 
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা! 
প্রবেশি স্থবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী 
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?” 
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে। 
ধথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী 
বরাননা, কুগ্তবনে বিহারিতে ছিলা, 
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়- 
যায়ু-তরঙ্দিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে । 


৩ 


২৫০ 


২৬০ 


নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা 
অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ, 
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে । 
সরসে নিশান্তে যথ! ফুটি, সরোজিনী 
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে» 
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে ! 
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অন্বিকা 
“যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে, 
কোন্‌ রে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি, 
কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলা নমি 
স্থকেশিনী /_ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি। 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি 
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী 
ভূলিবেন, ভূলে যথা খতুপতি, হেরি 
মধুকালে বনস্থলী কুস্থ্ম-কুত্তন 1” 

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে 
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী। 
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে, 
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা 
চন্দন, কেশর সহ কু্ধুম, কস্তুরী ; 
রত্র-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে! 
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরে 
চারুনেত্রা। ধরি মৃত্ঠি তুবনমোহিনী) 
সাজিলা নগেন্দর-বাল!; রসানে মাজ্ভিত 
হেম-কান্তিসম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল ! 
হেরিল। দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ; 
প্রফুল্ল নলিনী ষথ। বিমল সলিলে 
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়! কহিলা, 
চাহি স্মর-হয়-প্রিয়! দ্মর-প্রিয়া পানে 
“ডাক তব গ্রাথনাথে।” অমনি ডাকিল 
( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতুবরে 1) 
মদনে ম্দন-বাস্থা। আইলা ধাইয়া 
ফুল-ধন্কঃ) আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 


২৮০ 


২৯০ 


৩০০ 


১৮ মেধনাদবর্ধ কাব্য 


স্বদেশ-নঙ্গীত-ধ্ৰনি শুনি রে .উল্লাসে ! 
কহিলা শৈলেশহ্থত| ; “চল মোর সাথে, 
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি 
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি ।” 
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ৮ ৩১০ 
“হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এদাসেরে? 
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা, তরাসে ! 
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি, 
হিমাপ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি, 
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি 
বিশ্বনাথ, আরন্ভিল! ধ্যান) দেবপতি 
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। 
কুলগ্নে গে, মাঃ যথা মগ্ন বামদেব 
তপে ; ধরি ফুল-ধনু:, হানিনু কুক্ষণে 
ফুল-শর। যথ| সিংহ সহসা আক্রমে ৩২০ 
গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গঞ্জনে, 
গ্রাসিল। দাসেরে আসি রোষে বিভাবন্থ, 
বাস ধার, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে। 
হায়, মা, কত যে জাল] সহিন্ছ, কেমনে 
নিবেদি ও রাঙ। পায়ে? হাহাকার রবে, 
ভাকিনগু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ; 
কেহ না আইল ; ভন্ম হইন্ক সত্বরে = 
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়। ভবেশে; 
ক্ষম দাসে, ক্ষেমস্করি! এ মিনতি পদে” 
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;_ ৩৩০ 
“চল রজে মোর সঙ্গে নির্ভর হৃদয়ে, 
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি! 
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে 
জালা ইল, পুজা তব করিবে সে আজি, 
ওষধের গুণ ধরি, গ্রাণ-নাশ-কারী 
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে |” 
প্রথমিয়া কাম তবে উমার চরণে, 


কহিল; অভয় দান কর যারে তুমি, 
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে? 
কিন্ত নিবেদন করি ও কমল-পদে ;- 
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্-নন্দিনি, 


বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে? 


মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে 
ও রূপ-মাধুরী সত্য কহিন্গ তোমারে। 
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। 


১ স্থরাস্থর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে, 


লভিল! অমৃত, দুষ্ট দিতিহ্বত যত 
বিবাদিল দেব সহ জুধামধু-হেতু। 
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি। 
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভূবন হেরি, 
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে ! 
অধর-অমৃত আশে ভুলিল! অমৃত 
দেব-দৈত্য ; নাগদল নশ্রশিরঃ লাজে, 
হেরি পুষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি 
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে। 


স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে। 


মলম্বা অন্বরে তাত্র এত শোভা যদি 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন- 
কান্তি কত মনোহর!” অমনি অধ্বিকা; 
স্বর্ণ বরণ ঘন মায়ায় স্থজিয়া, 
মায়াময়ী, আবরিলা চার অবয়বে। 
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে 
ঢাকিল বদনশশী | কিম্বা অগ্নি-শিখা, 
ভন্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা! 
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে, 
বেড়িলেন দেব শক্ত স্থধাংশ্র-মগ্ডলে ! 

দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত গৃহদার দিয়া 
বাহিরিলা স্থহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন 
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ, 
পৃষ্টে তুণ, খরতর ফুল-শরে ভরা 


৩০০ 


৩৫০ 


৩৬০ 


৩৭০ 
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কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী ! 
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর 
ভৃগুমান্‌, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত 
ভূবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী 
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে 
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী 
জলদল নীরবিল।, জল-কান্ত যথা 
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে 
মেঘদল, তমঃ ঘথ। উষার হসনে ! 
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপদ্দী তপসী, ৩৮০ 
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন, 
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্-জ্ঞান-হত। 
কহিলা মদনে হাসি জ্চারুহাসিনী ৮. 
“কি কাজ বিলম্বে আর, হে সন্বর-অরি? 
হান তব ফুল-শর।” দেবীর আদেশে, 
হাটু পাড়ি মীনধ্ৰজ, শিঞ্জিনী টৎকারি, 
সম্মোহন-শরে শূর বি’ধিল। উমেশে ! 
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে 
জটাজ,ট, তরুরাজি যথ! গিরিশিরে 
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে । ৩৯০ 
অধীর হুইল! প্রভু! গরজিল। ভালে 
চিত্রভাম্কু, ধকধকি উজ্জল জলনে ! 
ভয়াকুল ফুল-ধন্ুঃ পশিল! অমনি 
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি 
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, 
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলী ঝলসে খ্বাখি কালানল তেজে! 
উন্নীলি নয়ন এবে উঠিল ধূর্ভটি | 
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিল! গিরিজা। 
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরযে ৪০৭ 
পশুপতি ; “কেন হেথা একাকিনী দেখি, 
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ? 
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কি্কর, শঙ্করি? 


কোথায় বিজয়া, জয়া?” হাসি উত্তরিলা 
হুচারুহাসিনী উমা ; “এ দ।সীরে, ভুলি, 

হে যোগীন্দ্র,বহু দিন আছ এ বিরলে ; 

তেই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে 

পাছুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা, 

সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে? 

একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যার চক্রবাকী ৪১০ 
যথা প্রাণকান্ত তার!” আদরে ঈশান, 

ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আ'সনে 


"ৰসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে 


প্রফুলিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে 
মাতি শিলীমুখবুন্দ আইল ধাইয়া; 
বহিল মলয়-বায়ুঃ গাইল কোকিল) 
নিশার শিশিরে ধৌত কুস্থম-আসার 
আচ্ছাদিল শূর্ঘবরে ! উমার উরসে 
(কি আর আছে রে বাস! সাজে মনসিজে . 
ইহা হতে !) কুন্থমেষু, বসি কুতুহলে, 9২০ 
হানিলা, কুন্গ্ম-ধঙ্ট: টঙ্কারি কৌতুকে 
শর-জাল ;-_প্রেমামোদে মাতিল! ত্রিশূলী ! 
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল টাদেরে, 
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবস্থ ! 
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে 
কহিলা হাসিয়া দেব; “জানি আমি, দেবি, 
তোমার মনের কথা,_বামব কি হেতু 
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ; 
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি? 
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ; ৪৩০ 
কিন্ত নিজ কর্শ্ম-ফলে মজে ছুষ্টমতি। 
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা, 
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি? 
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 
সত্বর যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 


২০ মেঘনাদ-বধ কাব্য 


যায়াদেবী-নিকেতনে ৷ মায়ার প্রসাদে, 
ৰধিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শূরে ৷” 
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে 
বিহদম-রাজ যথা, মুহুর্শ,হুঃ চাহি 
সে স্থখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি, 
্ব্ণবর্ণ, স্থবাসিত বাস শ্বাসি ঘন, 
বরষি প্রন্থনাসার--কমল, কুমুদী, 
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি 
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া--ঘিরিল চৌদিকে 
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ। 
দিরদ-রদ-নিশ্মিত হৈমনর দ্বারে 
দাড়াইল! বিধুমুখী মদন-মো হিনী, 
অশ্রময় আখি, আহা! পতির বিহনে! 
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা । 
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্সথ 
আলিঙ্গন-পাশে বাধি, তুষিলা ললনে 
প্রেমালাপে। শ্রথাইল অশ্রবিদ্দু যথা 
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে, 
দরশন দিলে ভাঙ্গ উদয়-শিখরে । 
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 
(সরস বসন্তকালে নারী শুক যথা) 
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; “বাচালে দাসীরে 
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন ! 
কত যে ভাবিতেছিনূ, কহিব কাহারে? 
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাপি আমি, 
স্বরি পূর্ব-কথ! যত! দুরন্ত হিংসক 
শূলপাণি! যেয়ো ন গো আর তার কাছে, 
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !» স্থমধুর হাসে 
উত্তরিলা পঞ্চশর ; “ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি ! 
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি ৮ 
স্থবর্ণ-আসনে যখ। বসেন বানব, 
উতরি মন্মধ তথ, নিবেদিলা নমি 


৪৫৭ 


৪৬০ 


বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী 
চলি গেলা ভ্রতগতি মায়ার সদনে । 
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অন্বরে, 
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ধোষে 
ঘোষিল রথের চক্র, চুর্ণি মেঘদলে । 
কত ক্ষণে সহন্রাক্ষ উতরিলা বলী 
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে, 
স্থরকুল-রখিবর পশিল! দেউলে। 


৪৭০ 


. কত যে দেখিলা দেব কে পারে বণিতে ? 


সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত 
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী 
শকীশ্বরী। কর-যোড়ে বাঁসব প্রণমি 
কহিলা +_"আশীব দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !” 

আশীষি স্থধিলা দেবী ;_-”কহ্‌, কি কারণে, 
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?” 

উত্তরিলা দেবপতি__«শিবের আদেশে, 
যহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে। 
কহ দাসে, কি কৌশলে মৌমিত্রি জিনিবে 
দখানন-পুত্রে কালি? তোমার গ্রসাদে 
(কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘোরতর রথে 
নাশিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শূরে ৷” 

ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাবে; ৪৯০ 
“দুরন্ত তারকান্থর, স্থর-কুল-পতি, 
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি 
সমরে, কুত্তিকা-কুল-বল্পভ সেনানী, 
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিল! তৎকালে। 
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে 
আপনি বৃষভ-ধ্বজ্, সুজি রুদ্র-তেজে 
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত 
হুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে 
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, স্থনাসীর, 
ভয়ঙ্কর তুণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, 
বিষাকর ফণিপূর্ণ নাগ-লোক যথা ! 


৪৮০ 


দ্বিতীয় সর্গ ২ 


ওই দেখ ধন্থুঃ দেব!» কহিলা হাসিয়া, 
হেরি সে ধনুর কান্তি, খচীকান্ত বলী, 
“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধম্ণঃ 
রত্বময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি, 
অলিছে ফলক-বর-ধণাধিয়া নয়নে ! 
অগ্নিশিখান্সম অসি মহাতেজস্কর ! 
হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?” 
“শুন দেব,” (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী ) 
“ওই সব অন্ত্রবলে নাশিলা তারকে 
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি, 
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিহ্থ তোমারে । 
কিন্ত হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, স্যায়যুদ্ধে যে বধিবে 
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামান্থজে, 
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, 
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষম-সংগ্রামে। 
যাও চলি স্থর-দেশে, সথরদল-নিধি | 
ফুল-কুল-সখী উষ! যখন খুলিবে 
পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া 
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী 
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে__ 
লঙ্কার পক্চজ-রবি যাবে অস্তাঁচলে !” 
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, 
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে। 
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে 
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;_ 
“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাঁও মহাবলি, 
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি । সৌমিত্রি কেশরী 
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে 
মেঘনাদে । কেমনে, তা দিবেন কহিয়া 
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে, 
হে গন্ধৰ্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাশী 
মঙ্গল-আকাজ্জী তার; পার্বতী আপনি 
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হর-প্রিয়া, স্প্রসন্ন তার প্রতি আজি। 
অভয় প্রদান তারে করিও স্থমতি ! 
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে 
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে 
বৈদেহী-মনোরঞচন রঘুকুল-মণি। 
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি 
যাও চলি! পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে, 
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ$ মেঘদলে আমি 
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া 
প্রভগ্রনে, দিব আজা ক্ষণ ছাড়ি দিতে 
বাযুকুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপল; 
দক্তোলি-গম্তীর-নাদে পুরিব জগতে ৷” 
প্রণমি দেবেন্দ্রপদে, সাবধানে লয়ে 
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ধ্যে চিত্ররথ রখী। 
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্চনে 
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে 
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি 
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ; 
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে 
নিধধোষে !” উল্লাসে দেব চলিল! অমনি, 
ভাঙিলে শৃঙ্খল লক্ষী কেশরী যেমতি, 
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
গিরি-গর্ডে। কত দূরে শুনিলা পবন 
ঘোর কোলাহলে; গিরি ( দেখিল!) লড়িছে 
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন 
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। 
শিলাময় দ্বার দেব খুলিল৷ পরশে । 
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে 
যথা অন্ুরাঁশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে 
জাঙাল। কাপিল মহী ; গঞ্জিল জলধি ! 
তুন্দ-শৃদধরাকারে তর্-আবলী 
কল্লোলিল, বায়ুসদ্দে রণরঙ্গে মাতি! 
ধাইল চৌদিকে মন্ত্রে জীমৃত; হাসিল 
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ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দস্তোলি। 
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে। 
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি 
রাশি রাশি) বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি 
অড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে; 
বধিল আসার যেন স্থাষ্টি ডুবাইতে 
গ্রলয়ে। বুষ্টিল শিল! তড়তড়তড়ে। 
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। 
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী 
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী 
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী, 
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে 
সারসন, রাশি-চক্র-নম তেজোরাশি, 
ঝোলে তাহে অসিবর--ঝল ঝল ঝলে ! 
কেমনে ব্ণিবে কবি দেব-তুণ, ধনু 
চর, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভ। 
্ব্ময়ী? দৈববিভা ধাধিল নয়নে, 
স্বগীঁয় সৌরভে দেশ পৃরিল সহ্স|। 
সসম্তরমে প্রথমিয়া, দেবদূত-পদে 
রথুবর জিজ্ঞা সিলা, “হে ত্রিদিববাসি, 
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্‌ দেশে সাজে 
এ হেন মহিমা, রূপে? -কেন হেথা আজি, 
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে? 
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে? 
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি, 
পান্ত, অর্ধ্য লয়ে বনে। এই কুশাসনে । 
ভিখারী রাঘব হায়!” আশীষিয়া রথী 
কুশাসনে বসি তবে কহিল! স্থস্বরে »_ 
“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ; 
চির-অন্চর আমি সেবি অহরহঃ 
দেবেজ্ে! গন্ধর্বহুল আমার অবীনে। 
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আইন্থ এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে । ৬৭০ 
তোমার মঙ্গলাকাজ্কী দেবকুল সহ 
দেবেশ। এই মে অন্তর দেখিছ নৃমণি, 
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অন্গুজে 
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী 
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 
নাশিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুরে। 
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি। 
স্থপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয় 1” 
কহিলা রঘুনন্দন ; “আনন্দ-সাগরে 
ভাসিনু, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে ! 
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব 
কুতজ্ঞত', এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ৷” 
হাসিয়া কহিল। দূত; “শুন, রঘুমণি, 
দেব প্রতি রুতজ্ঞতা,__দরিদ্র-পালন, 
ইন্দি-দমন, ধর্্মপথে সদ গতি, 
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুম্থম, 
নৈবেদ্য, কৌধিক বস্তু আদি বলি যত, 
অবহেলা করে দেব, দাতা ঘে যগ্ভপি 
অসৎ! এ সার কথা কহিন্থ তোমারে!” 
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী 
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। 
থামিল তুমুল ঝড় শান্তিলা জলধি; 
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ, 
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে 
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ 
রজোময়? কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে । 
আইল ধাইয়। পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা 
শবাহারী ; পালে পালে গৃথিনী, শকুনি, 
পিশাচ। রাক্ষলদল বাহিরিল পুনঃ 
ভীম-প্রহরণধারী-_মত্ত বীরমদে। 


৬৯০ 


৬২৭ 


৬৩০ 


ইতি শীমেঘনাদবধ-কাব্যে অন্্রলাভো নাম 


দ্বিতীয়ঃ নর্গ;। 


প্রমোদ-উদ্ানে কাদে দানব-নন্দিনী 
প্রমীলা, গতি-বিরহে কাতর! যুবতী । 
অশ্রত্বাখি বিধুমুখী ভ্ৰমে ফুলবনে 
কতু, ত্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি 
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদশ্বের মূলে 
গীতধড়। পীতান্বরে, অধরে মুরলী। 
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ 
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি 
বিবশা ! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চুড়ে, 
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দুর লঙ্কা পানে, 
অবিরল চক্ষুঃজল পু*ছিয়া আঁচলে! 
নীরব বাশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, 
গীত-ধ্ৰনি। চারি দিকে সখী-দল যত, 
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে! 
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা, 
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী? 
উতরিল। নিশা-দেবী প্রমো দ-উগ্ভানে। 
শিহ্রি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে, 
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা, 
তার গলা ধরি কাদি কহিতে লাগিল1;-- 
“ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী, 
কাল-ভুজদ্বিনী-রূপে দংশিতে আমারে, 
বাসত্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতিঃ 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপতি-কালে? 
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী; 
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি। 
তুমি যদি পার, সই, কহু লো আমারে ৷? 
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি 
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কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি? 
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমস্তিনি! 
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে। 
কি ভয় তোমার সখি? স্থরাস্থর-শরে 
অভেগ্ভ শরীর ধার, কে তারে ত্রাটিবে 
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুপ্চ-বনে । 
সরস কুস্থম তুলি, চিকণিয়। গাঁথি 
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে 
সে দামে, বিজয়ী রথ-চুড়ায় যেমতি 
বিজয়-পৃতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে ৷” 
এতেক কহিয়া দোহে পশিলা কাননে, 
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী, 
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ; 
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে; 
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে 
(মণিময় সি'থিবূপে ) জোনাকের পাতি; 
বহিছে মলয়ানিল, মন্্রিছে পাতা। 
আচল ভরিয়া ফুল তুলিলা ছুজনে। 
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আ্বাখি 
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে? 
কত দুরে হেরি বাম! সর্য্যমুখী দুঃখী, 
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে, 
দাড়াইয়া তার কাছে কহিলা স্থত্বরে ;._ 


“তোর লো যে দশ এই ঘোর নিশা-বালে, 


ভানু-প্রিয়েঃ আমিও লো সহি সে যাতনা! 
আধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে ! 
এপারণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে ! 

যে রবির ছবি পানে চাহি বাচি আমি 
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লে। তিনি ! 
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আর কি পাইব আমি ( উধার প্রসাদে 
পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশ্বরে ?” 
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি 
কহিল৷ প্রমীলা সতী; “এই ত তুলি 
ফুল-রাশি; চিকণিয়া গীথিজ, স্বজনি, 
ফুলমালা ঃ কিন্তু কোথা পাব সে চরণে, 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পুজিবারে ! 
কে বাধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি। 
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোর! সবে” 
কহিল বাসন্তী সখী ; “কেমনে পশিবে 
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ব্য সাগর- 
সম রাঘবীর চমূ বেড়িছে তাহারে! 
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে 
অন্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।” 
রুধিলা দানব-বালা গ্রমীল। রূপসী ! 
“কি কহিলি, বাসস্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধৃঃ 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 
আমি কি ভরাই, সখি, ভিখারী রাখবে? 
পশিব লক্কায় আজি নিজ তৃজ-বলে $ 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নুমণি?” 
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি, 
রোষাবেশে প্রবেশিলা স্বর্ণ মন্দিরে । 
যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারথী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা 
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি, 
রগ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে; 
উথলিল চারি দিকে দন্ড ধনি; 
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, 
উলঙগিয়া অসিরাশি, কার্মক টঙ্কারি, 
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আস্কালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্‌ ঝক্‌ ঝকি 

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ! 

মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উ্দ কর্ণে শুনি 

নৃপুরের ঝন্বনি, কিন্কিণীর বোলাঁ, 

ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী । 

বারী মাঝে নাদে গজ এবণ বিদরি, 

গম্ভীর নির্ধোষে যথা ঘোষে ঘনপতি 

দুরে! রঙ্গে গিরিশৃ্দে কাননে, কন্দরে, 

নিদ্র! ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;- 

সহসা পুরিল দেশ ঘোরকোল|হলে। 
নৃমুগ্ুমালিনী নামে উগ্রচণ্ড ধনী, 

নাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে, 

মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে 

আনন্দে। চড়িল! ঘোড়া একশত চেড়ী। 

অশ্-পার্খে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি ৷ 

নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে 

পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তুদীরের সাথে। 

হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা 

মৃণাল । হেষিল অশ্ব মগন হরযে, 

দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি 

বক্ষে, বিরপাক্ষ স্থুখে নাদেন যেমতি! 

বাজিল সমর-বাছ্য ; চমকিলা দিবে 

অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে। 


রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে তেজস্বিনী 
গ্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি, 
হায় রে, শোভিল যথা কাদদ্িনী-শিরে 
ইন্ত্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা, 
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা 
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে 
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে ত্রাটিলা 
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে। 
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক ছুলিল, 
রবির পরিধি হেন ধরিয়া নয়নে | 
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ঝকঝকি উরুদেশে ( হায় রে, বর্তল 
যথা রস্ত। বন-আভ।!) হৈমমর কোষে 
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে; 
ঝলমলি ঝলে অঙ্কে নানা আভরণ ! 
সাজিলা দানব-বাল', হৈমবতী যখ 
নাশিতে মহ্ষাঙ্গরে ঘোরতর রণে, 
কিন্বা। শুস্ত নিশুন্ত, উন্মাদ বীর-মদে। 
ডাকিনী যোগিনী সম বেঁড়িল সতীরে 
অশ্বারঢ়া চেড়ীবুন্দ। চড়িল! সুন্দরী 
বড়বা নামেতে বামী--বাড়বায়ি-শিখ। ! 
গম্ভীরে অস্থরে যথা নাদে কাঁদন্বিন!, 
উচ্চৈঃস্বরে নিতদ্িনী কহিলা সম্তাষি 
সধীবৃন্দে ; “লঙ্কাপুরে, শুন লে। দানবি, 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-নম এবে। 
কেন যে দামীরে তুলি বিলস্বেন তথা 
প্রাথনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে? 
যাইব তাহার পাশে; পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি, জিনি ভূজবলে 
রঘুশেষ্ঠে ;_এ প্রতিজ্ঞা, বীর!না, মম; 
নতুবা! মরিব রণে_ যা থাকে কপালে! 
দানব-কুল-সম্তবা আমরা, দানবি/- 
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরেঃ 
দ্বিষং-শোণিত-নদে নতুব। ডুবিতে! 
অধরে ধরি লে! মধু, গরল লোচনে 
আমরা; নাহি কি বল এভূজ-যুণালে? 
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা। 
দেখিব যে রূপ দেখি সুর্পণখ। পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে 
দেখিব লক্ষণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া 
বাধি লব বিভীষণে__রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে ! 
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতদ্দিনী যথা 
নলবন। তোমরা লো বিছ্যুৎআকৃতি, 
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !” 


৪ 


তৃতীয় সৰ্গ 
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নাঁদিল দানব-বাঁলা হুঙ্কার রবে, 
মাতদ্দিনী যুথ যথা-_মত্ত মধু-কালে ! 

যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি 
দুর্বার, চলিল! সতী গতির উদ্দেশে । 
টলিল কনক-লঙ্কা, গঙ্জিল জলধি : 
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;_ . 
কিন্ত নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে 
আবরিতে অগ্রি-শিখা? অগ্নিশিখা-তেজে 
চলিলা প্রমীল। দেবী বামা-বল-দলে। : 

কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে 
বিধুমুখী । একবারে শত শঙ্খ ধরি 
ধ্বনিলা, টক্কারি রোষে শত ভীম ধন্ঃ, 
তরীবুন্দ ! কপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাপিল 
মাতদ্দে নিষাদী; রথে রথী ; তুরমে 
সাদীবর ; সিংহাননে রাজা; অবরোধে 
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাগিল কুলায়ে; 
পর্বত গহ্বরে সিংহ? বন-হস্তী বনে; 
ডুবিল অতল জলে জলচর যত! 

গবন-নন্দন হনৃ ভীষণ-দর্শন, 
রোষে অগ্রসরি শুর গরভি কহিল; 


“কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ? 


জাগে এ দুয়ারে হুনূ, যার নাম শুনি 

থরথরি রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনে ! 

আপনি জাগেন প্রভু রখু-কুল-মণি, 

সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, 

শত শত বীর আর-দূর্দর্ষ নমরে। 

কি রদ্দে অন্নীবেশ ধরিলি দুশ্মতি? 

জানি আমি নিশাচর পরগ-খায়াবী ৷ 

কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ৮ 

যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে 1 
বুমুগ্ুঘালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী ! ) 

কোদগু টঙ্কারি রোষে কহিল হুঙ্কারে ; 

“শীঘ্র ডাকি আন্‌ হেথা তোর সীতানাঞে; 
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বর্ধর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী ! 
নাহি মারি অন্তর মোরা তোর সম জনে 
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে? 
দিন্গ ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি! 
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি, 
ডাক্‌ সীতানাথে হেথা, লক্ষণ ঠাকুরে, 
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্‌ বিভীষণে! 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎঁপ্রমীল! সুন্দরী 
পত্বী তার ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে 
লঙ্কাপুরে, গতিগদ পুজিতে যুবতী! 
কোন্‌ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাহারে ?” 
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি 
হনু, অগ্ররি শুর, দেখিলা সভয়ে 
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীল! দানবী। 
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ; 
শোভিছে বরাদ্দে বর্শ, সৌর-অংশ্ত-রাশি, 
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি ! 
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে ;=_ 
“অলজ্ব্য সাগর লঙ্বি, উতরিন যবে 
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিহ্ছ ভীমারে, 
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী ৷ 
দ্ানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি 
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিজ তা সবে। 
রক্ষ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধৃ, 
(শশিকলা-সম রূপে ) ঘোর নিশা-কালে, 
দেখিল সকলে এক! ফিরি ঘরে ঘরে । 
দেখিন্থ অশোক-বনে (হায় শোকাকুল!) 
রঘুকুল-কমলেরে ;-_কিন্ত নাহি হেরি 
এ হেন রপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে! 
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে 
প্রেম-পাশে বাধা সদা হেন সৌদামিনী !” 
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন 
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা ) কহিলা গন্তীরে ; 
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“বন্দীসম শিলাবন্ধে বীধিয় সিন্ধুরে, 
হে সুন্দরী, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি, 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে। 
রক্ষোরাজ বৈরী তার; তোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে? 
নিৰ্ভয় হৃদয়ে কহ) হনৃমান্‌ আমি 
রথুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘুকুল-নিধি। 
তব সাথে কি বিবাদ তার, স্থলোচনে? 
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি; 
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব 
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে ৷” 
উত্তর করিল! সতী» হায় রে, সে বাণী 
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথ৷ 
মধুমাথা !--“রখুবর পতি-বৈরী মম; 
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি 
তার সঙ্গে । পতি মম বীরেন্্-কেশরী, 
নিজ-তুজ-বলে তিনি ভূবন-বিজয়ী ; 
কি কাজ আমার যুঝি তার রিপু সহ? 
অবলা, কুলের বালা, আমর] সকলে; 
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছট। 
রমে আখি, মরে নর, তাহার পরশে । 
লও সঙ্গে, শর, তুমি ওই মোর দূতী। 
কি যাচঞা করি আমি রামের সমীপে 
বিবরিয়া কবে রাম) যাও ত্বরা করি।” 
বুমুণ্ু-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ু-মালিনী 
আকৃতি, পশিয়া! ধনী অরি-দল-মাঝে 
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরি, 
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা, 
অকুল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী ! 
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইর়। 
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে, 
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে 
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী 
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মনে মনে। এক্ৃষ্টে চাহে বীর যত 

দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে। 

বাজিল মৃপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে। 

ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী ২৬০ 

জরজরি সর্ধ জনে কটাক্ষের শরে 

তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, 

চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতুহলে ; 

ধকৃধকে রত্বাবলী কুচ-যুগ-মাঝে 

গীবর! ছুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী, 

কামের পতাকা যথ। উড়ে মধু-কালে ! 

নব-মাতদ্দিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী, 

আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি, 

কুমুদিনী-সথী, ঝলে বিমল সলিলে, 

কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্ঘ-মাঝে ! ২৭০ 
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুচ্ডামণি; 

কর-পুটে শ্র-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে, 

পাশে বিভীষণ সথা, আর বীর যত, 

রুদ্র-কুল-নমতেজ:, ভৈরব মূরতি। 

দেব-দত্ত অস্ত্রপুঞ শোভে গীঠোপরি, 

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুন্থম-অঞলি- 

আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধপদানে ; 

সারি সারি চারি দিকে জলিছে দেউটা। 

বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে। 

কেহ বাখানেন খড়গ; চর্মাবর কেহ, ২৮০ 

সথবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা অবসানে 

রবির প্রসাদে মেঘ তৃণীর কেহ বা 

কেহ বর্শ, তেজোরাশি ! আপনি স্থমতি 

ধরি ধন্ুঃবরে করে কহিলা রাঘব; 

“বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিন্তু পিনাকে 

বাহু-বলে ; এধন্থকে নারি গুণ দিতে! 

কেমনে, লক্ষণ ভাই নোয়াইবে এরে ?” 

সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি 

উঠিল আকাশ দেশে ঘোর কোলাহলে, 


সাগর-কলোল যথ।! ত্রস্তে রক্ষোরথী, ২৯০ 
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;_ 
“চেয়ে দেখ, রাঘবেন্ত্র, শিবির বাহিরে । 
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?” 
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে। 
“ভৈরবীরূপিণী বামা”, কহিলা নৃমণি, 
“দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া। 
মায়াময় লঙ্কা ধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে; 


. কাম-রূগী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি; 


এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে। 
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইন তোমারে ৩৪ 
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 
এ ছুর্বল বলে, কহ এ বিপত্তিকালে? 
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে 1” 
হেন কালে হনৃ সহ উতরিলা দূতী 
শিবিরে । গ্রণমি বাম। কতাঞ্ুলি-পুটে, 
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে! ) 
কহিল1) “প্রণমি আমি রাঘবের পদে, 
আর যত গুরুজনে $_বৃ-মুণ্-মালিনী 
নাম মম; দৈতাবালা প্ৰমীলা স্থন্দরী, 
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, ৩১০ 
তার দাসী৷”? আশীষিয়া, বীর দাশরথি 
স্থধিল!; কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব? 
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব 
তোমার ভত্রিণী, শুভে? কহ শস্র করি।” 
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; “বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি, 
রবুনাথ ! আসি যুদ্ধ কর তার সাথে, 
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী 
স্ব্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে। 
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে , 
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে, ৩২০ 
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ, 
যুঝিবে সে একাকিনী ৷ ধন্টর্বাণ ধর, 


২৮ ম্ঘনাদবধ কাব্য 


ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্শ্ম অসি, 
কিন্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত! 
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে। 
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে, 
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে ভয়ঙ্করী__হেরি মুগ-পালে !” 
এতেক কহিয়া রাম। শিরঃ নোমাইলা, 
প্রফুল্ল কুন্থম যথা (শিশিরমণ্ডিত) 
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সদীরণে ! 
উত্তরিলা রথুপতি ; “শুন, স্থকেশিনি, 
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে। 
অরি মম রক্ষঃপতি; তোমরা সকলে 
কুলবাল1) কুলবধৃঃ কোন্‌ অপরাধে 
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্ক| নিঃশঙ্ক হৃদয়ে । 
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে 
বীরেশ্বর; বীরপত্তী, হে স্বনেত্রা দুতি, 
তব ভত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত। 
কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 
তার পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা__ 
বিন রণে পরিহার মাগি তার কাছে! 
ধন্য ইন্্রজিৎ! ধন্য প্রমীল। সুন্দরী ! 
ভিখারী রাঘব, দুতি, বিদিত জগতে; 
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়স্বনে । 
কি প্রসাদ, স্কুবদনে, (সাজে যা তোমারে ) 
দিব আজি? স্থে থাক, আশীৰ্ব্বাদ করি!” 
এতেক কহিয়া প্রভু কহিল। হনৃরে ; 
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধানে 
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে ৷” 
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দৃতী। 
হাসিয়া কহিল! মিত্র বিভীষণ; “দেখ, 
প্রধীলার পরাক্রম দেখ বাহিরির়া, 
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক ৷ 


৩৩০ 


৩৪০ 


৩৫০ 


না জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে, 
ভীমারপী, বীধ্যবতী চামুণ্ডা যেমতি__ 
রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিলা রাঘব; 
“দূতীর আক্কৃতি দেখি ডরিমু হৃদয়ে, 
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিঙ্গু তখনি ! 
মৃঢ যে ঘটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে ! 
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুভ্র-বধূ ৮ 

যথ| দূর দাবানল পশিলে কাননে, 


৩৬০ 


অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিল! সম্মুখে 


রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নিধূম আকাশে, 
সথবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিল। চমকি 
কোদগু-ঘর্থর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি, 
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অনির ঝন্ঝনি। 
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজন।, 
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী ! 
উড়িছে পতাকা--রত্ব-সঙ্কলিত-আভা! ; 
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী; 
বোলিচছে খুঙ্ঘ,রাবলী ঘুষ খুন বোলে। 
গিরি চুড়াকুতি ঠাট দাড়ায়ে দু-পাশে 
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল ! 
উপতাকা-পথে যথ। মাতর্গিনী-যৃথ, 
গরজে পূরিয়! দেশ, ক্ষিতি টলমলি। 
সর্ধ-অগ্রে উগ্রচণ্ড নু-মু্ মালিনী, 
রুষ-হয়ারূঢা ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে 
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাগ্তকরী, 
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে 
অতুলিত! বীণা, বাশী, মৃদন্দ, মন্দিরা- 
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্ষণে! 
তার গাছে শুল-পাণি বীরাঙ্দনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকল। যথ৷ ! 
গরাক্রমে ভীম। ঝামা। খেলিছে চৌদিকে 
রতন-সন্ভব। বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম। 
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রদ্ধে চলে রতিপতি 


৩৭০ 


৩৮০ 


তৃতীয় সৰ্গ ২৯ 


ধরিয়া কুস্থম-ধন্থ মুহুমুছঃ হানি 
অব্যর্থ কুন্থম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা 
মহিষ-মদ্দিনী দুর্গ; এরাবতে শচী 
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্ে রমা উপেন্দ্ররমণী, 
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে__ 
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ; 
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি, 
চলি গেল৷ বামাকুল। কেহ টঙ্কারিল! 
শিঞ্ষিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঘ্ষিলা অনি; 
আস্কালিলা শূলে কেহ ? হাসিন! কেহ বা 
অট্ুহাসে টিটকারি ; কেহু বা নাদিলা, 
গহন বিপিনে যথ। নাদে কেশরিণী, 
বীর-মদে, কাশ-মদে উন্মাদ ভৈরবী ! 
লক্ষ্য করি রক্ষে।বরে, কহিল! রাঘব; 
“কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি, 
কু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে! 
নিশার স্বপন আজি দেখিন্থ কি জাগি? 
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্বে তম । 
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হই 
এ গ্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চে! না আমারে । 
চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিম্থ বারতা, 
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে; 
পাতিয়। এ ছল সতী পশিলা কি আমি 
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?” 
উত্তরিলা বিভীষণ; “নিশার স্বপণ 
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিঙ্ব তোমারে। 
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 
সুরারি, তনয়! তার প্রমীলা হুন্দরী। 
মৃহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আটে 
বিক্ৰমে এ দানবীরে? দণ্তোলি-নিক্ষেপী 
সহস্রাক্ষে যে হধ্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে 


৩৭৯০ 
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সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা, 


বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগন্বরে! 

জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা 

এ নিগড়ে, যাহে বাধা মেঘনাদ বলী-_ 

মদ-কল কাল হস্তী ! যথা বারি-ধারা 

নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে, 

নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে 

এ কালাগ্নি! যমুনার স্থবাসিত জলে 

ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক ! 

৪৩০ 

অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে |” 
কহিলেন রঘুপতি ; “সত্য যা কহিলে, 

মিত্রবর, রথিশরেষ্ঠ মেঘনাদ রঘী। 

না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে! 

দেখিয়াছি ভূপুরামে, ভৃপ্তমান্‌ গিরি- 

সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্ত শুভ ক্ষণে 

তব ভা তৃপুত্র, মিত্র, ধন্ুরর্বাণ ধরে! 

এবে কি করিব, কহ, রঙ্ষঃ-কুল-মণি? 

সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ; 

কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া 

উলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে 

হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথ৷ 

(নিস্তারিণী-মনোহর ) নিস্তারিলে ভবে, 

নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত = 

ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে 

তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী 

ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে 

এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে; 

নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাধিয়া 

এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিছু তোমারে ৷” 
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া 

ভ্রাতৃপদে ; “কেন আর ডবিব রাক্ষসে, 

রঘুপতি? স্বরনাথ সহায় বাহার, 

কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ? 
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৩০ মেঘনাদবধ কাব্য 


অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে 
রাবণি। অধর কোথা কবে জয়লাভে? 
অধৰ্শ্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি; 
তার পাপে হৃত-বল হবে রণ-ভূমে 
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে। 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে 
কালি, কহিলেন চিত্ররথ ুর-রখী। 
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?” 
উত্তরিলা বিভীষণ ; “সত্য যা কহিলে, 
হে বীর-কুগ্তর! যথা ধর্ম জয় তথা। 
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি ! 
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি 
মেঘনাদ ; কিন্ত তবু থাক সাবধানে । 
মহাবীধ্যবতী এই প্ৰমীলা দানবী; 
ববমুণ্ু মালিনী, যথা বৃ-মুগ্ু-মালিনী, 
রণ প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে, 
আমি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে ! 
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে ৮ 
কহিলেন রদুমণি মিত্র বিভীষণে 
“কপা করি, রক্ষোবর লক্ষ্মণেরে লয়ে, 
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে; 
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে 
বীরবাছ সহ রণে। দেখ চারি দিকে__ 
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী; 
কোথা বা স্গ্রীব মিতা? এপশ্চিম দ্বারে 
আপনি জাগিব আমি ধনর্বাণ হাতে I 
“যে আজ্ঞা” বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে 
উম্মিলা-বিলাসী শূরে; স্থরপতি-সহ 
তারক-স্থদন যেন শোভিল। দুজনে, 
কিছ ত্বিবাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিৰি ৷ 
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী 
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গ্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি 
ঘোর রবে; গরজিলা ভীষণ রাক্ষস, 
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযৃথ যথা! 

রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রশ্ষেড়ন করে; 
তালজজ্ৰ।-তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী, 
ভীমমৃন্তি প্ৰমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী। 
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্থরে ; 

দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুত্তে আস্ষালিল; 


- উড়িল নারাচ, আচ্ছাদির। নিশানাথে ! 


অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে, 
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজনাদে, 
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-আতোরাশি 
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্ক। উঠিল কীপিয়। ৷ 

উচ্চৈঃস্ধরে কহে চণ্ড নৃ-মুণ্ড-মালিনী ; 
“কাহারে হানিস অন্তর, ভীরু, এ আধারে? 
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃকুল-বধৃঃ 
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে” অমনি দুয়ারী 
টানিল হুডুকা ধরি হড় হড় হড়ে! 
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার । পশিল! স্থন্দরী 
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পত-আবলী 
ধায় রঙে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া 
পৌর জন; কুলবধূ দিল! হুলাহুলি, 
বরষিকুস্থমাসারে ; যন্্রধ্বনি করি 
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিল! অঙ্গন! 
অগ্নের তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে । 
বাজাইল বীণা, বাশী, মুরজ, মন্দির 
বাছ্করী বিছ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল 
হয়-বুন্দ ; ঝন্ঝনিল রূপাণ পিধানে | 
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি। 
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী, 
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা 
প্রমীলার বীরপণ|। কত ক্ষণে বামা 
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উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে 
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে! 
অরিন্দম ইন্দ্ৰজিত কহিলা কৌতুকে; 
“রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি, 
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর, 
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি 
তোমার, চামুণ্ডে!” হানি, কহিলা ললনা; 
“ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী 
দাসী; কিন্ত মনমথে না পারি জিনিতে । 
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে 
(দুরূহ) ডরাই নদ]; তেই সে আইন্ক, 
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তার কাছে! 
পশিল সাগরে আমি রঙ্গে তরদিণী ৷” 
এতেক কহিয়! সতী, প্ৰবেশি মন্দিরে, 
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে 
রতনময় আচল, আটিয়। কাচলি 
পীন-স্তনী। আ্োণিদেশে ভাতিল মেখল]। 
ছুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী 
উরসে; জলিল ভালে তারা-গাথ। সিঁথি 
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে। 
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী । 
ভাগিল! আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চুড়া-মণি 
মেঘনাদ ; স্বর্ণাৰনে বসিলা দম্পতী ৷ 
গাইল গাঁয়ক-দল; নাচিল নর্তকী; 
বিদ্ভাধর বিদ্ভাধরী ত্রিদশ-আলয়ে 
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞজর-মঝারে, 
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে, 
সুধাংশুর অংশুস্পর্শে যথা অন্থুরাশি। 
বহিল বাসন্তানিল মধুর স্তম্বনে, 
যথা যবে খতুরাজ, বনস্থলী সহ, 
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে। 
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী 


চলিল! উত্তর-দ্বারে; স্ুগ্রীব স্থমতি 


তৃতীয় সগ 
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জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে, 
বিদ্ধয-শৃর্দ-বৃন্দ যথা,_অটল সংগ্রামে! 
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মৃরতি ; 

বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে। 
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ, 
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে, 
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে । 
শত শত অগ্রি-রাশি জলিছে চৌদিকে 
ধৃম-শৃন্ত ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 


নক্ষত্রমগ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে । 


চারি দ্বারে বীর-ব্ৃহ জাগে; যথা যবে 
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শশ্ত-কুল বাড়ে 
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে, 
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 
খেদ|ইয়া মৃগযুথে, ভীষণ মহিষে, 
আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরব্যৃহ, 
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। 
হৃষ্টমতি দুই জন চলিল! ফিরিয়া 
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরধি। 
হাসিয়া কৈলাসে উম! কহিলা সম্ভাষি 
বিজয়ারে, “লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া, 
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে 
প্রমীলা» সঞ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা। 
স্থবৰ্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে! 
সবিস্ময়ে দেখ ওই দীড়ায়ে নৃমণি 
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি 
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে? 
সাজিঙ্তু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে 
সত্য-যুগে । ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি! 
শিঞিনী আক্ি রোষে টঙ্কারিছে বাসা 
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাপিছে চৌদিকে ] 
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে । 


. তুরগম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে 
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গৌরাঙ্গ, হার রে মরি, তরঙ্-হিলোলে 
কনক-কমল যেন মানস-সরসে 1” . 
উত্তরে বিজয়া সখী ; “সত্য য। কহিলে, 
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে? 
জানি আমি বীর্যাবতী দানব-নন্দিনী 
প্রমীলা, তোমার দানী ; কিন্তু ভাব মনে, 
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি? 
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে ; 
তা সহ মিলিল আসি প্রমীল।; মিলিল 
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ! 
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ? 
কেমনে লক্ষণ শুর নাশিবে রাক্ষসে ?” 
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিল] শঙ্করী ; 
“মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপলী, 
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৬০০ 


বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তাঁর আমি। 
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জল যে মণি 


. আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ; 


তেমতি নিস্তেজ।ঃ কালি করিব বামারে। 

অবশ্য লক্ষণ শুর নাশিবে সংগ্রামে 

ঘেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা 

এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি; 

সখী করি গ্রমীলারে তুষিব আমর! ৷” 
এতেক কহিয়া নতী পশিল! মন্দিরে । 


মৃদুপদে নিদ্র। দেবী আইল। কৈলাসে; ৬১০ 
লভিল। কৈলাস-বানী কুজ্ম-শয়নে 

বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা» 

উজলিল স্থখ-ধাম রজোময় তেজে। ৬১৩ 


ইতি শ্রমেঘনাদবধ-কাব্যে সমাগমো নাম 
তৃতীয়ঃ সর্গ:ঃ। 


নমি আমি, কবি-গুরু, তব গদাদ্বজে, 
বান্মীকি! হে ভারতের শিরঃচুড়ামণি, 
তব অন্থগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে ! 
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি, 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, 
দমনিয়া ভব-্দম্‌ দুরন্ত শমনে__ 
অমর ! শ্রীভ্হরি ; সুরী ভবভূতি 
শ্রীক্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি 
ভারতীর, কালিদাস- স্থমধুর-ভাষী ; 
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মুরারি-মুরলী-ধরবনি-সদৃশ মুূরারি, 

মনোহর ; কীপ্ডিবাস, কীন্তিবাম কবি, 

এ বঙ্গের অলঙ্কার !_ হে গিতঃ, কেমনে, 
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে 

মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি? 
গাধিব নৃতন মালা, তুলি সযতনে 

তব কাব্যোগ্ানে ফুল ; ইচ্ছা! সাজাইতে 
বিবিধ ভূষণে ভাষ! ; কিন্তু কোথা পাব 
(দীন আমি!) রত্বরাজী, তুমি নাহি দিলে, 


রত্নাকর ? কৃপা» প্রভু, কর অকিঞ্চনে। হি 


ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে, 
ক্বর্ণ-দীপ-ঘালিণী, রাজেন্দ্রাণী যথা 
রত্বহার!! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজন।; 
নাচিছে নর্ভকী-বুন্দ, গাইছে ক্তানে 
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী, 
খল খল খল হাসি মধুর অধরে ! 
কেহ বা সরতে রত, কেহ শীধু-পানে । 
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাথা ফল-ফুলে ; 
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ; 
জনস্ত্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে, 
যথ| মহোৎসবে, ঘবে যাতে পুরবামী | 
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্ট হইছে চৌদিকে 
মৌরভে পুরিয়] পুরী । জাগে ল্কা আজি 
নিশীথে, ফিরেন নিদ্র। দুয়ারে দুয়ারে, 
কেহ নাহি সাধে তারে গশিতে আলয়ে, 
বিরাম-বর গ্রার্থনে !“মারিবে বীরেন্দ্র 
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে; 
নিংহনাদে খেদাইবে শৃগ।ল-সদৃশ 
বৈরী-দলে শিন্ধ-পারে; আনিবে বাধিয়া 
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া! চাদেরে 
রাহু জগতের আবাখি জুড়াবে দেখিয়া 
পুনঃ সে হৃধাংশু-ধনে 7” আশা, মায়াবিনী, 
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, 
গাইছে গে! এই গীত আজি রক্ষঃপুরে_ 
কেন ন। ভাসিবে রঙ্গঃ আহলাদ-সলিলে? 

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননেঃ 
কাদেন রাঘব-বাঞ্ছ। আঁধার কুটারে 
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া, 
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎমব-কৌতুঁকে_ 
হীন-গ্রাণ। হরিবীরে রাখিয়া বাঘিনী 
নির্ভর ছদয়ে যথ। ফেরে দূর বনে! 
মলিন-ব্দনা। দেবী, হায় রে, যেমতি 
খনির তিমির-গর্ভে ( না পারে গশিতে 


৫ 
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সৌর-কর-রাঁশি যথা ) স্বর্য্যকান্ত মণি, 
কিম্বা বিশ্বাধরা রমা অম্বরাশি-তলে! 
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া 
উচ্ছাসে বিলাগী যখ! ! নড়িছে বিষাদে 
মশ্মরিরা পাতাকুল ! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুস্তম পড়েছে 
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনন্তাপে, 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে গ্রবাহিণী, 
উচ্চ বীচি-রবে কাদি, চলিছে সাগরে, 
কহিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
না পশে জ্ধাংশু অংশ সে ঘোর বিপিনে। 
ফোটে কি কমল কভু নমল দলিলে? 
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে ! 

একাকিনী বনি দেবা, প্রভা আভামর়ী 
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা 
সরমা সুন্দরী আনি বসিলা কাদিয়া 
সতীর চরণ তলে, সরমা হন্দরী_ 
রক্ষঃকুল-রাজল্্ী রক্ষোবধূ-বেশে ! 

কত ক্ষণে চক্ষু-জল মুছি স্থলোচনা 
কহিলা মধুর-্বরে ; “দুরন্ত চেড়ীরা, 
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মহোতৎমবে রত সবে আজি নিশা-কালে ; 
এই কথ। শুনি আমি আইন পৃজিতে 
গা ছুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 
সিদদুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে 
দিব ফোটা। এয়ে। তুমি, তোমার কি সাজে 
এ বেশ? নিষ্টুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি ! 
কে ছেড়ে পন্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাক্গ-অলগ্কার, বুঝিতে না পারি?” 

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্বে দিল ফোটা 
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে, 
গোধূলি-ললাটে, আহ! তারা-রত্ব যথ।! 
দিয়া ফোটা, পদ-ধুলি লইল। সরমা। 
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“ক্ষম, লক্ষি, ছু'ইন্ত ও দেব-আকাজ্কিত 
তন্থ ॥ কিন্ত চির-দাসী দাসী ও চরণে!” 
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী 
পদতলে ৷ আহা মরি, স্থবর্ণ-দেউটী ৯০ 
তুলসীর মূলে যেন জলিল, উজলি 
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিল! মৈথিলী; 
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইন্ছ দূরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে । ছড়াইন পথে সে সকলে, 
চিহহেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা 
এ কনক-লঙ্কাপুরে_বীর রথুনাথে! 
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লে! জগতে, 
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?” ১০০ 
কহিলা সরম। ;_«দেবি, শুনিয়াছে দানী 
তব স্বয়্বর-কথ| তব স্থধা-মুখে? 
কেন বা আইলা বনে রথু-কুল-মণি। 
কহ এবে দয়! করি, কেমনে হরিল 
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,__ 
দাসীর এ তৃষা তোষ স্থধাবরিষণে ! 
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবপরে 
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী । 
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষণে 
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে ১১০ 
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?" 
যথা গোমুখীর মুখ হইতে স্রন্বনে 
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিল জানকী, 
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাধি 
সরমারে,--“হিতৈবিণী সীতার পরমা 
তুমি, সখি! পূর্ব কথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।_ 
“ছিন্ন মোরা, জলোচনে, গোদাবরী- 


তীরে, 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ ৰৃশ্ষ-চূড়ে 


বাধি নীড়, থাকে স্থখে ; ছিন্গ ঘোর বনে, 
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে জর-বন-সম। 
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি। 
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি 
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি 3 মৃগয়। 
করিতেন কতু প্রভু; কিন্ত জীব-নাশে 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,_ 
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ! 
“ভুলিস্ক পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী, 
রঘুকুল-বধু আমি; কিন্তু এ কাননে, 
পাইন, সরম। সই, পরম পিরীতি! 
কুটারের চারি দিকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ? 
পঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি ! 
জাগাত গ্রভাতে মোরে কুহুরি স্থপ্বরে 
পিক-রাজ! কোন্‌ রাণী, কহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈত|লিক-গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী স্থখিনী 
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ভক, নর্তকী, 
এ দোহার নম, রাম» আছে কি জগতে ? 
অতিথি আমিত নিত্য কর, করভী. 
মৃগ-শিশু, বিহঙ্দম, স্বর্ণ-অন্গ কেই, 
কেহ শুত্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
যথা ঝাসবের ধঙ্গঃ ঘন-বর শিরে । 
অহিংসক জীব যত। গেবিতাম সবে, 
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে, 
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা, 
আপনি সথজলবতী বারিদ প্রসাদে। 
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে, 
(অমূল্য রতন-নম ) পরিতাম কেশে; 
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু, 
বনদেবী বলি মোরে সস্তাষি কৌতুকে! 


১২০ 


১৩০ 


১৪০ 


১৫০ 


চতুর্থ সর্গ ৩৫ 


হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে? 

আর কি এ পোড়া আখি এ ছার জনমে 

দেখিবে সে পা ছুখানি_-আশার সরসে 

রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 

কি পাপে পাগী এ দানী তোমার সমীপে ?” 
এতেক কহিয়া দেবী কাদিলা নীরবে। 

কাদিল। সরম। সতী তিতি অশ্র-নীরে। 


কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মৃছি রক্ষো বধূ ১৬০ 


সরমা, কহিল! সতী সীতার চরণে; 

“ম্মরিলে পূর্বের কথ! বাথ। মনে যদি 

পাও, দেবি, থাক্‌ তবে; কি কাজ শ্মরিয়1?__ 

হেরি তব অশ্র-বারি ইচ্ছি মরিবারে !” 
উত্তরিল। প্রিয়ম্বদ! ( কাদশ্ব। যেমতি 

মধু-স্বর! !)) “এ অভাগী, হায়, লে! স্থভগে, 

যদি না কাদিবে, তবে কে আর কাদিবে 

এ জগতে? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী । 

বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 

কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, ১৭০ 

বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ 

দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে ! 

তেই আমি কহি, তুমি শুন, লে। সরমে। 

কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে ? 
“পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে 

ছিন্ন সুখে। হায়, সখি, কেমনে বগিব 

সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে 

শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ; 

সরসীর তীরে বগি, দেখিতাম কু 

নৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি ১৮০ 

পদ্মবনে ; কভু সাধবী খধি-বংশ-বধূ 

স্থহানিনী আসিতেন দাসীর কুটারে, 

স্থধাংশুর অংশ্ত যেন অন্ধকার ধামে! 

অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে! ) 

পাতি বসিতাম কু দীর্ঘ তরু-মূলে, 


সখী-ভাবে সস্তাষিয়া ছায়ায়, কভু বা 
কুর্দিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ! 
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 
তর-সহ ; চুদ্বিতাম, মঞ্তরিত যবে ১৯০ 
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি 
নাতিনী বলিয়া সবে! গুপ্তরিলে অলি, 
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে ! 
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম স্থুখে 
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 

নৃতন গগন যেন, নব তারাবলী, 

নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়। 
পর্ব ত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি 

বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে ২০০ 
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন- 

সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে? 
শুনেছি কৈলান-গুরে কৈলাস-নিবাসী 
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে, 
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা 

পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ; 

শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 

নানা কথ।! এখনও, এ বিজন বনে, 

ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী! 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্টুর বিধি, ২১০ 
সে সগ্ধীত ?”_নিরবিলা আয়ত-লে।চন। 
বিষাদে । কহিলা তবে সরম। স্থন্দরী ;__ 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 

স্বণ। জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি 
রাজ্য-ন্খ, যাই চলি হেন বন-বাসে! 
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে । 
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 
তমোময়, নিজ গুণে আলে। করে বনে 


৩৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 
মলিন-বদন সবে তার নমাগমে! 
যথ। পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 
কেন না হইবে সুখী সর্ব জন তথা, 
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী ! 
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে 
রক্ষ:ংপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী, 
পিকবর-রব নব পল্পব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি 
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে! 
দেখ চেয়ে, নীলাদ্বরে শশী, ধার আভা 
মলিন তোমার রূপে, গিইছেন হাসি 
তব বাক্য-স্থধ, দেবি, দেব স্থধানিধি ! 
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত, 
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিন্ তোমারে । 
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।” 
কহিল] রাঘব-প্রিয়! ; “এইরূপে, সখি, 
কাটাইন্গ কত কাল পঞ্চবটী-বনে 
স্খে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূপ্পশখা, 
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে! 
শরমে, সরমা সই, মরি লো। স্বরিলে 
তার কথা! ধিক্‌ তারে! নারী-কুল-ক।লি। ২৪০ 
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী 
রধুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী 
খেদইল। দূরে তারে! আইল ধাইয়া 
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে ৷ 
সরে পশিগ আমি কুটীর মাঝারে। 
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত বে কা্দিনু, 
কব কারে? মুদি আখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে 
ডাকি দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে! 
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে । 
অজ্ঞান হইনা আমি পড়িস্থ ভূতলে। 
“কতক্ষণ এ দশায় ছিন্ন বে, স্বজনি, 


২২০ 


২৫০ 


নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে 
রঘুতেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি, 
স্বনে মন্দ সমীরণ কুক্থম-কাননে 
বসন্তে ! ) কহিল কান্ত ; ‘উঠ, প্ৰাণেশ্বরি, 
রঘুনন্দনের ধন! রখু-রাজ-গৃহ- 
আনন্দ ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, 
হেমার্দি?-_সরম। সখি, আর কি শুনিব 
সে মধুর ধ্বনি আমি ?”_সহসা পড়িল] 
মুচ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল নরম।! 
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে 
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহন্দী, তেমতি 
সহন! পড়িল। সতী সরমার কোলে! 
কতক্ষণে চেতন পাইল! স্লোচনা। 
কহিল। সরম। কী্দি; “ক্ষম দোষ মম, 
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিন অকারণে, 
হার, জ্ঞানহীন আমি!” উত্তর করিল। 
মৃতু স্বরে স্ুকেশিনী রাঘব-বাসন৷;= : 
“কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া, 
কহি পুনঃ পূৰ্ক-কথা। যারীচ কি ছলে 
( মরুভূমে মরী চিক!, ছলয়ে যেমতি ! ) 
ছলিল, শুনেছ তুমি সপর্ণথা-মুখে। 
হার লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে, 
মাগিঙগ কুরন্দে আমি! ধন্র্ববাণ ধরি, 
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে 
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিছ্যুৎ-আকুতি 
পলাইল মায়া-যুগ» কানন উজলি, 
বারণারি-গতি নাথ ধাইল। পশ্চাতে__ 
হারাঙ্গ নয়ন-তার। আমি অভাগিনী! 
“সহসা শুনিন্থ, সখি, আর্তনাদ দুরে 
কোথা রে লক্ষণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ? 
মরি আমি! চমকিল। সৌমিত্রি কেশরী! 


২৬০ 
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চতুর্থ সর্গ 


চমকি ধরিয়া হাত, করিম মিনতি ছি 
যাও বীর ; বাযুগতি পণ এ কাননে; 
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কীদিয়া উঠিল 
শুনি এনিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বর| করি_ 
বুঝি রঘুনাথ তোম! ডাকিছেন, রথি !” 

“কহিলা সৌমিত্ৰি; “দেবি, কেমনে পালিব ২৯০ 
আজ্ঞ। তব? একাকিনী কেমনে রহিবে 
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী 
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে? 
কাহারে ডরাঁও তুমি? কে পারে হিংসিতে 
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে, 
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?-__-আবার শুনি্গ 
আর্তনাদ ;_“মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে, 
কোথা রে লক্ষণ ভাই ?__কোথায় জানকি ? 
ধৈরষ ধরিতে আর নারিল্ত, স্বজনি ! 
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহি্ কুক্ষণে ;_ 
“মিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দরাবতী ; 
কে বলে ধরিয়াছিল। গর্ভে তিনি তোরে, 
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা 
হির। তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী 
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিন্ন, ছুর্মতি ! 
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, 
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে 
দূর বনে? ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে 
বীরমণি, ধরি ধনঃ, বাধির়। নিমিষে 
পৃষ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়া কহিল। ৮ 
“মাতৃ-মম মানি তোমা, জনক-ন ন্দিনি, 
মাতৃ-সম! তেই সহি এ বৃথা গঞ্জনা! 
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে । 
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম; 
তোমার আদেশে আমি ছাড়িন্ু তোমারে ৷ 
এতেক কহিয়া শুর পশিল। কাননে । 

“কত যে ভাবিন্থ আমি বসিয়। বিরলে, 


৩০০ 


৩১০ 
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প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে? 
বাড়িতে লাগিল বেল! ; আহ্লাদে নিনাদি, 
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, 
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী 

আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে 
চঘকি দেখিন্থু যোগী, বৈশ্বানর-সম 
তেজন্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে, 
শিরে জট! ৷ হায়, সখি, জানিতাম যদি 
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* ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে, 


বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু 
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে? 
“কহিল মায়াবী ; ‘ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূঃ 
(অন্দা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত অতিথে ৷’ 
“আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি, 
কর-পুটে কহিচ্, "অজিনাসনে বনি, 
বিশ্রাম লভুন গ্রভু তরু-মূলে ; অতি- 
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি, 
সৌমিত্রি ভাতার সহ।” কহিল দুর্শ্মতি_ 
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে ) 
ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিন্গ তোমারে । 
দেহ ভিক্ষা) নহে কহ, যাই অন্ত স্থলে । 
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি, 
জানকি? রঘু বংশে চাহ কি ঢালিতে 
এ কলম্ব-কালি, তুমি রঘুংবধৃ? কহ, 
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ? 
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ৷ 
দুরন্ত রাক্ষন এবে সীতাকান্ত-অরি-_ 
মোর শাপে 1 লঙ্জ। ত্যজি, হায় লো স্বজনি, 
ভিক্ষাদ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিন্ব ভয়ে 
না বুঝে পা দিন্ছ ফাদে) অমনি ধরিল 
হাসিয়া ভাঙ্থর তব আমায় তখনি ; 
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“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে 
ভ্রমিতেছি্গ কাননে ; দূর গুল্স-পাশে 
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চরিতেছিল হরিণী! সহসা! শ্ুনিন্থ 
ঘোর নাদ; ভগ্াকুল। দেখি্থ চাহিয়া 
ইরম্মদ।ক্ুতি বাঘ ধরিল মৃগীরে ! 
‘বক্ষ, নাথ’ বলি আমি পড়িন্ন চরণে। 
শরানলে শূর-শেষ্ঠ ভশ্মিল। শার্দুলে 
মুহূর্তে । যতনে তুলি বাচাইস্থ আমি 
বন-্গন্দরীরে, সথি। রক্ষঃকুল-পতি, 
সেই শার্দুলের রূপে, ধরিল আমারে! 
কিন্ত কেহ ন! আইল বাচাইতে, ধনি, 
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে 
পুরি কানন আমি হাহাকার রবে। 
শুনিনু ক্রন্দন-ধৰনি ; বনদেবী বুঝি 
দাসীর দশায় মাতা কাতর! কাদদিল। ! 
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে 
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে? 
অশ্র-বিন্দু মানে কি লে কঠিন যে হিয়া? 
“দূরে গেল জটাভুট ; কমণ্ডলু দূরে! 
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল 
স্বর্ণরথে। কহিল যে কত ছুষ্টমতি, 
কভু রোষে গঙ্জি, কভু স্বমধুর স্বরে, 
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা! 
“চালাইল রথ রধী। কাল-সর্প-মুখে 
কদে যথা ভেকী, আমি কাদিলু, স্থভগে, 
. বৃথা! : স্বর্ণ রথ-চক্ত ঘর্ঘরি নির্ঘোষে, 
পৃরিল কানন-রাভী, হায়, ডূবাইয়া 
অভাগীর আর্তনাদ; গ্রভগচন-বলে 
্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে, 
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী? 
ফাফর হইয়া, সখি, খুলি সত্বরে 
কন্ধণ, বলয়, হার, সিঁথি, ক$মালা, 
কুগুল, নৃপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইন্গ পথে; 
তেই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ, 
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্চ দশাননে ৷” 
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নীরবিলা শশিমুখী। কহিল! সরমা,_ 
“এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি ; 
দেহ সুধা দান তারে। সফল করিলা 
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!” স্বস্বরে 
পুনঃ আরস্তিলা তবে ইন্দু-নিভাননা = 
“শুনিতে লালস। যদি, শুন লো ললনে। 
বৈদেহীর ছুঃখকথ| কে আর শুনিবে? 
“আনন্দে নিষাদ যথ! ধরি ফাদে পাপী 
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- যার ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি? 


হায় লো, সে পাখী যথা কাদে ছটফটি 
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাদিঙ্, সুন্দরি ! 
“হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ, 
(আরাধিন্ত মনে মনে) এ দামীর দশ! 
ঘোর রবে কহ যথ। রবু-চুড়া-মণি, 
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভূবন-বিজয়ী ! 
হে সমীর, গন্ধৰহ তুমি; দূত-পদে, 
বরিন্ণ তোমায় আমি, যাও ত্বর। করি 
যথার ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি 
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিন|দে! 
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে 
গুপ্নর নিকুপ্ধে, বথ| রাঘবেন্দ্র বলা, 
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে 
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখ। 
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !’ 
এইরূপে বিলাগিন্থ, কেহ না শুনিল। 
“চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে 
অভ্ৰভেদী গিরি-চুড়া, বন, নদ, নদী, 
নানা দেশ! স্বনয়নে দেখেছ, সরমা, 
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বণিয়।?-- 
“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিন্গ সম্মুখে 
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাপিল 
বাজী-রাজি, স্বর্ণণথ চলিল অস্থিরে ! 
দেখিল্ন, মেলিয়া আখি, ভৈরব-মুরতি 
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গিরি-পুষ্টে বীর, যেন প্রলয়ের কালে 
কালমেঘ! চিনি তোরে» কহিলা গম্ভীরে 
বীর-বর, ‘চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 
কোন্‌ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্শ্মৃতি ? 
কার ঘর আধারিলি, নিবাইয় এবে 
প্রেমদীপ? এই তোর নিত্য কর্শ, জানি। 
অস্ত্রীদল-অপবাদ বুচাইৰ আজি 
বধি তোরে তীন্ক শরে! আর মূঢ়মতি ! 
ধিক্‌ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর 
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?' 
“এতেক ক হিয়া, সখি, গজ্জিল। শৃরেন্দ্র! 
অচেতন হয়ে আমি পড়িস্থ স্তন্দনে! 
“পাইয়। চেতন পুনঃ দেখিঙ্ রয়েছি 
ভূতলে। গগন-ঘা্গে রথে রক্ষোরধী 
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে । 
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বগিতে, 
সে রণে? সভয়ে আমি মুদি নয়ন! 
সাধিস্থ দেবতা-কুলে, কাদিয়। কাদির।, 
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে, 
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে 
দ[সীরে! উঠি ভাবি পশিব বিপিনেঃ 
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়ি, 
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
আরাধি্ট বঙ্গধারে_এএ বিজন দেশে, 
যম! আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে 
লহ অভাগীরে, সাধিব! কেমনে সহিছ 
ছুঃখিনী মেয়ের জাল।? এস শী্র করি! 
ফিরিয়! আসিবে দুষ্ট; হার, মা, যেমতি 
তঙ্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, 
পুতি যথা রত্ব-রাশি রাখে মে গোপনে_ 
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি 1, 
“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি; 
কপিল বন্ধ; দেশ পুরিল আরাবে ! 
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অচেতন হৈঙ্গ পুনঃ। শুন, লো ললনে, 
মনঃ দিয়! শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী ৷ 
দেখিত স্বপনে আমি বন্থন্ধরা সতী 

যা আমার! দাসী-পাশে আসি দরাময়ী 
কহিলা, লইর়। কোলে, স্থমধুর বাণী; 
বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে * 


রক্ষোরাজ তোর হেতু সবংশে মজিবে 


অধম! এভার আমি সহিতে না পারি, 
ধরি গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনা শিতে ! 


"যে কুক্ষণে তোর তঙ্ছ ছ'ইল দুর্শ্মৃতি 


রাবণ জানিঙ্ন আমি, স্প্রসন্ন বিধি 
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিন্থ তোরে! 
জননীর জালা দূর করিলি, মৈথিলি !_- 
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে ।” 

“দেখি সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি 
পঞ্চ জন বীর তথ নিমগ্ন-সকলে 
ছুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি 
উতরিল। রঘুপতি লক্ষণের সাথে। 
বিরন-বদন নাথে হেরি, লো শ্বজনি, 
উতলা হইন্ট কত, কত যে কীদিন্, 
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে 
পুজিল রাঘব-রাজে, পুজিল অন্গজে । 
একত্রে পশিল! সবে সুন্দর নগরে । 

“মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে 
রথুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে 
শ্রেষ্ট যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে। 
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া 
লক্ষ লক্ষ বীর-মিংহ ঘোর কোলাহলে । 
কাপিল বন্ধা, সখি, বীর-পদ-ভরে ! 
সভয়ে মুদিহ্ আখি! কহিলা হাসিয়া 
মা আমার, ‘কারে ভয় করিসূ, জানকি? 
সাজিছে স্থগ্রীব রাজ। উদ্ধারিতে তোরে, 
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী, 
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বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে! 
কিকিন্ধাা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী- 
বৃন্দ চেয়ে দেখ সাজে৷’ দেখিঙ্গ চা হিয়া, 
চলিছে বীরেন্দ্রদল জল-আোতঃ যথা 
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে 
ভাঙিল নিবিড় বন ; শুখাইল নদী; 
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ; 
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে। 
“উতরিলা সৈন্-দল সাগরের তীরে। 
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে 
শিল! ; শৃপ্ধধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে 
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত। 
বাধিল অপূর্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি । - 
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে, 
পরিল। শৃঙ্খল পায়ে! অলভ্্য সাগরে 
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক। 
টলিল এ ্বর্ণ-পুরী বৈরা-পদ-চাপে,__ 
‘জয় রঘুপতি, জয়!” ধ্বনিল কলে ! 
কদিন হরষে, সখি ! স্থবর্ণ-মন্দিরে 
দেখি ুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি | 
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মনম 
বীর এক) কহিল সে 'পুজ রঘুবরে, 
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে 
সবংশে!’ নংসার-ঘদে মত রাঘবারি, 
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী! 
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুগ্র 
যথা প্ৰাণনাথ মে|র।”_কহিল। সরম।, 
“হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত 
রক্ষোরাজানুজ বলা, কি আর কহিব? 
দুজনে আমর] সতি, কত যে কেঁদেছি 
ভাবিয়া তোম|র কথা, কে পারে কহিতে ?” 
“জানি আমি,” উদ্তরিল। মৈথিলী রূপসী, 
“জানি আমি বিভীষণ উপকারী মন 
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পরম! সরম।৷ সখি, তুমিও তেমনি ! 
আছে যে বাচির। হেথা অভাগিনী সীতা» 
নে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে ! 
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন; 
“সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে; 
বাজিল রাক্ষন-বাছ্ভঃ উঠিল গগনে 
নিনাদ। কাপিশ্ট, সখি, দেখি বীর-দলে, 
তেজে হুতাশন-সম, বিক্ৰমে কেশরী। 
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে? 
বহিল শোণিত-নদী! পর্বত-আকারে 
দেখিগ্গ শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর | 
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব, 
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী 
বিহঙ্ম ; পালে পালে শৃগাল; আইল 
অসংখ্য কুকুর । লঙ্ক! পূরিল ভৈরবে। 
“দেখিঙ্গু কর্ব,র-নাথে পুনঃ সভাতলে, 
মলিন বদন এবে, অশ্রমর আখি, 
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে 
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে 
রক্ষোরাজ, "হায় বিধি, এই কি রে ছিল 
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে 
শৃলি-শভু-নম ভাই কুম্ভকৰ্ণে মম। 
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে? 
ধাইল রাক্ষম-দল ; বাজিল বাজন 
ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল হুলাহুলি ! 
বিরাট্‌-মূরতি-ধর পশিল কটকে 
রক্ষোরধী। প্রভু মোর, তীক্ষতর শরে, 
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লে! জগতে?) 
কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে 
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি 
শুনিষ্থ হরষে, সই! কাদিল রাবণ! 
কাদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে! 
“চঞ্চল হন, সখি, শুনিয়া চৌদিকে 
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ক্রন্দন! কহিহু যায়ে, ধরি প। দুখানি, 
“রক্ষ-কুল-ছুঃখে বুক ফাটে, ম। আমার! ৫৫০ 
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতর! 
এ দাসী? ক্ষম, মা, মোরে!’ হাসিয়া কহিল। 
বন্ধা, “লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি! 
লণ্ডভণ্ড করি লক্ষ! দণ্ডিবে রাবণে 
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়। ৷ 

“দেখিল্গ, সরম] সখি, সুর-বালা-দলে, 
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
পন্টবন্ত্র। হানি তারা বেড়িল আমারে! 
কেহ কহে, ‘উঠ, সতি, হত এত দিনে 
দুরন্ত রাবণ রণে!’ কেহ কহে, “উঠ, ৫৬০ 
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি, 
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, 
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী 
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!’ 

“কহিন্গ, সরমা সগি, করপুটে আমি; 
“কি কাজ, হে স্থরবালা, এ বেশ ভূষণে 
দানীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম, 
এদশায়, দেহ আজ্ঞা) কান্খালিনী সীতা, 
কাালিনী-বেশে তারে দেখুন নুমণি!? 

“উত্তরিলা স্থরবাল।; শুন লো মৈথিলি ! ৪৭* 
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে 
পরিষারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!’ 

প্ৰীদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিন্থ সত্বরে। 
হেরিন্থ অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি 
কনক-উদয়াচলে দেব অংগুমালী ! 
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইন্থ ধরিতে 
পদযুগ, জ্বদনে !__জাগিন্গ অমনি != 
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি, 
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা 
আমার, _ আধার বিশ্ব দেখিম চৌদিকে! ৫৮০ 
হে বিধি, কেন না আমি মরিস তখনি? 
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কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?” 
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি 

বীণা, ছি'ড়ে তার যদি! কাদিয়া সরম! 
(রক্ষঃ-কুল--রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে ) 
কহিল) “পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি ! 
সত্য এ স্বপন তব, কহিনছু তোমারে! 
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্তকর্ণ বলী; 
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রথুনাথে ৫৯০ 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য 
যথোচিত শান্তি পাই? মজিবে ছুম্মতি 
সবংশে! এখন কহ কি ঘটিল পরে। 
অনীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী !” 
আরস্তিল! পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে; 
“মিলি আখি, শশিমুখি, দেখিম সম্মুখে 
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, 
তু্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বদ্রাঘাতে ! 

কহিল রাঘব-রিপু ; ‘ইন্দীবর আখি 
উদ্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্সু-নিভাননে, ৬০০ 
রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত 
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভূল-বলে! 
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন ! 
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ধরে ?? 

“ ধেশ্ম-কন্ম সাধিবারে মরিচ সংগ্রামে, 
রাবণ’ ;_-কহিলা শূর অতি মৃতু স্বরে 
‘সন্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে ৷ 
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া? 
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে ! 
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে, ৬১০ 
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !» 

“এতেক কহিয়া বীর নীরব হইল! ! 
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লগ্কাপতি। 
কৃতাঞ্তলি-পুটে কাদি কহিন্ স্বজনি, 
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বীরবরে ; ‘সীতা নাম, জনক-ছুহিতা, 
রঘুবধূ দাসী, দেব! শৃহ্য ঘরে পেয়ে 
আমায় হরিছে পাপী; কহিও এ কথ। 
দেখা যদি হর, প্রভু, রাশবের সাথে!’ 
“উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে। 
শুণিন্ত ভৈরব রব; দেখিলু সম্মুখে 
সাগর নীলোপ্িময়। বহিছে কল্লোলে 
অতল, অকুল জল, অবিরাম-গতি। 
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিঙ্গ ডুবিতে; 
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিন বারীশে, 
জলচরে মনে মনে, কেহ ন! শুনিল, 
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে 
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি । 
“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে । 
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী 
রঞ্জনের রেখা! কিন্ত কারাগার যদি 
স্বর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 
কমনীয় কভূ কি লো শোভে তার আভা ? 
সথবর্ণ-পিগ্তর বলি হয় কি লো সুখী 
সে পিঞ্তরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত 
ঘে পিঞচরে রাখ তুমি কুপ্ধ-বিহারিণী! 
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরী ! 
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা? 
রাজার নন্দনী আমি, রাজ-কুল-বধূ, 
তবু বদ্ধ কারাগারে !»_কী দিলা রূপসী, 
সরমার গলা পরি; কাদিল| সরমা। 
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্থলোচনা 
সরমা কহিলা; দেবি, কে পারে খণ্ডিতে 
বিধির নির্বন্ধ ? কিন্ত সত্য যা কহিলা 
বঙ্গুধ।! বিধির ইচ্ছা, তেই লঙ্কাপতি 
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে 


দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে 
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিতুবন-জয়ী 
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যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কুলে, 
শবাহারী জন্থ-পুগ্জ ভূগ্জিছে উল্লাসে 
শব-রাশি! কান দির] শুন, ঘরে ঘরে ৬৫০ 
কাদিছে বিধবা বধ! আশু গোহাইবে 
এ ছুখ-শর্ধরী তব! ফলিবে, কহিন্গ, 
স্বপ্ন! বিদ্বাধরী-দল মন্দারের দামে 
ও বরাদ্দ রঙ্গে আনি আশু সাজাইবে ! 
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বন্ুধা কামিনী 
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে ! 
ভুলে। না দাসীরে, সাধ! যত দিন বীচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব 
ও প্রতিম।, নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরসী হরে পূজে কৌমুদিনী-ধনে। ৬৬০ 
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে । 
কিন্ত নহে দোষী দাসী!” কহিলা স্থম্বরে 
মৈথিলী; "নরম সখি, মম হিতৈষিণী 
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে? 
মকুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! হুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
তগন-তাপিত। আমি, জুড়ালে আমারে! 
মৃত্িমতী দয়া তুমি এ নির্দি্ন দেশে ! 
এ পক্কিল জলে পদ্ম! ভূজ্দিশী-রূগী 
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি! ৬৭০ 
আর কি কহিব, সখি? কার্গালিনী সীতা, 
তুমি লো মহা রত্ব! দরিদ্র, পাইলে 
রতন, কভু কি তারে অধতনে, ধনি ?” 
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা; 
“বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি ! 
না চাহে পরাণ দম ছাড়িতে তোমারে, 
রদুকুল-কমলিনি ! কিন্ত প্রাণপতি 
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে 
আসি কথা কই আমি, এ কথ। শুনিলে 
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !” ৪ 


পঞ্চম সর্গ ৩৩ 


ৰহিলা মৈথিলী ; “সখি, যাও ত্বরা করি, 
নিজালয়ে? শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি । 
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে ৷” 


আতঙ্কে কুর্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 
সরম।; রহিল! দেবী সে বিজন বনে, 
একটি কুন্থম মাত্র অরণ্যে যেমতি ৷ ৬৮৬ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অশোকবনং নাম 
চতুর্থঃ সর্গঃ। 


পঞ্চম সর্গ 


হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে। 
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে 
মহেন্দ্র ; কুস্থম-শষ্য। ত্যজি, মৌন-ভাবে 
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ব-সিংহাসনে ৮ 
স্ুবর্ণ-মন্দিরে সপ্ত আর দেব যত। 
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা স্বন্বরে ; 
«কি দোষে, স্থরেশ, দানী দোষী তব পদে? 
শয়ন-আগারে তবে কেন ন! করিছ 
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে, 
উন্নীলিছে পুনঃ আখি, চমকি তরাসে ১০ 
মেনকা, উৰ্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন! 
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্ৰলেখা! 
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী 
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, 
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে, 
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি 
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?” 
উত্তরিলা অস্থরারি ; “ভাবিতেছি, দেবি, 
কেমনে লক্ষ্মণ শুর নাশিবে রাক্ষসে? 
অজেয় জগতে, নতি, বীরেন্দ্র রাবণি !” ২০ 
“পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত’; কহিল। পৌলোমী 


অনন্ত-যৌবন!, “যাহে বধিলা তারকে 
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে, 
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী, 
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, স্থসিদ্ধ 
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী 
বধের বিধান কহি দেবেন আপনি: 
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?” 
উত্তরিল। দৈত্য-রিপু ; “সত্য যা কহিলে, 
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ৩০ 
কিন্তু কি কৌশলে মায়! রক্ষিবে লক্ষ্মণে 
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে । 
জানি আমি মহাবলী স্থমিত্রা-নন্দন ; 
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আটে মৃগরাজে ? 
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, স্থবদনে ) 
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে; 
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ; 
তবু খরথরি হিয়! ক।পে, দেবি, যবে 
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে 
অগ্নিময় শর-জাল ব্সাইঘ়। চাপে টি 


-মহেঘাস। এরাবত অস্থির আপনি 


তার ভীম প্রহ্রণে !” বিষাদে নিশ্বাসি 
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নীরবিলা স্বরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে 
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাদে রে সতত!) 
বসিল। ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে। 
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা 
দাড়াইল! চারি দিকে ; সরসে যেমতি 
স্ধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে 
নীরবে মুদিত পন্মে। কিম্বা দীপাবলী 
অশ্বিকার গীঠতলে শারদ-পার্ববণে, 
হ্যে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 
চির-বাঞ্ছচা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ; 
হেনকালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা। 
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল 
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে 
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে ! 
সসন্ত্রমে প্রণমিলা দেব দেবা দৌহে 
পাদপন্ে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি 
মায়া। কুতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি 
সুধিলা, “কি ইচ্ছা» মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?” 
উত্তরিল। মায়াময়ী ; “যাই, আদি তেয়, 
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পৃরিব 
রক্ষঃকুল-চুড়াষণি চুণিব কৌশলে 
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি। 
অবিলম্বে পুরন্দর, ভবানন্দয়ী 
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ; 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে! 
নিকুস্তিল! যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে, 
অন্গরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে । 
নিরন্তর, দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে, 
অপহার (সিংহ যেন আনায় মাঝারে ) 
মরিবে,বিধির বিধি কে পারে লজ্ঘিতে? 
মরিবে রাবণি রণে ১ কিন্ত এ বারত। 
পাবে যবে রক্ষ-পতি, কেমনে রক্ষিবে 
তুমি রাষানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে 


৫০ 
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রঘুমিত্র! পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র 
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃখ 
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিসুধিবে তারে? 
ভাবি দেখ, স্ুরনাথ, কহিচ্ছ যে কথা৷” 
উত্তরিলা খচীকান্ত নমুচিস্থদন ;_ bs 
“পড়ে যদি খেঘনাদ সৌমিত্রির শরে 
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি 
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে | 
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার গ্রসাদে! 
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া জাল পাতি, 
কর্ধ,র-কুলের গর্ব, দুর্শ্মদ সংগ্রামে, 
রাবণি! রাঘবচন্ত্র দেব-কুল-প্রিয় ; 
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, 
তার জন্যে। যাব মামি আপনি ভূতলে 
কালি, দ্রত ইরম্মদে দদ্ধিব কর্ববংরে 1” ৯০ 
“উচিত এ কৰ্ম্ম তব, অদ্দিতি-নন্দন 
বহি!” কহিলেন মায়া, “পাইন পিরীতি 
তব বাক্যে, স্থবরখেষ্ট ! অনুমতি দেহ, 
যাই আমি লঙ্ষাধামে 1” এতেক কহিয়া, 
চলি গেল! শক্তীশ্বরী আশীষি দোহারে ৷ 
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা গ্রথমিলা আমি । 
ইন্্রাণীর কর-পন্ম ধরিয়া কৌতুকে, 
প্রবেশিল। মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে_ 
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা, 
রস্তা, নিজ গৃহে সবে পশিলা! সত্বরে। 
খুলিল৷ নৃপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিন্িণী 
আর যত আভরণ; খুলিল! কাচলি ; 
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রা শি- 
রূপিণী স্থর-সুন্দরী। স্তস্বনে বহিল 
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে, 
কতু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দ-নিভাননে 
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে 
প্ৰফুল্লিত ফুলে অলি পার বন-স্থলে ! 


১০০ 


স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া 
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল 
হৈম দ্বার । বাহিরিয়া বিমোহিনী, 
স্বপন-দেবীরে শ্মরি, কহিলা সুস্বরে ৮ 
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। স্থমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি, 
এই কথা ; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি ! 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্বর্ণগয় ; স্থান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়। বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদে, 
বিনা শিবে অনায়াসে দুৰ্ম্মদ রাক্ষসে, 
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।? 
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ; 
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।” 
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল 
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে 
বিরাজেন রামাহজ, সথমিত্রার বেশে 
বনি শিরোদেশে তার, কহিল! স্ম্বরে 
কুহকিনী ; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্বৰ্ণময় ; স্থান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদ, 
‘বিনা শিবে, অনায়াসে ছুম্মদ রাক্ষসে, 
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ৷” 
চমকি উঠিয়া বলী চাহিল চৌদিকে ! 
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি 
বক্ষঃস্থল ! “হে জননি”, কহিলা বিষাদে 


পঞ্চম সর্গ ae 


১১০ 


১২০ 


১৩০ 


১৪০ 


বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত 

তুমি? দেহ দেখ! পুনঃ, পূজি পা দুখানি; 

পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি, 

মা আমার! যবে আমি বিদায় হন, 

কত যে কাদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে 

হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে 

হেরিব চরণ-যুগ ?” মৃছি অশ্র-ধারা, 

চলিলা বীর-কৃগুর কুঞ্জর-গমনে J 

যথা বিরাজেন প্রভু রঘুকুল-রাজা ১৫০ 
কহিল! অঙ্গজ, নমি অগ্রজের পদে 7 

“দেখি অদ্ভূত স্বপ্ন, রঘুকুল-পতি। 

শিরোদেশে বসি মোর স্থমিত্রা জননী 

কহিলেন ; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 

লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 

শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 

স্বৰ্ণময়; মান করি সেই সরোবরে, 

তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে 

দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদে, 

বিনাশিবে অনায়াসে ছুশ্শদ রাঙ্ষনে ১৬০ 

যশশ্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে !” 

এতেক কহিয়া মাতা অদৃগ হইলা। 


" কাদিয়া ডাকিন্ুু আমি, কিন্ত না পাইন 


উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?” 


জিজ্ঞা সিল৷ বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;_. 
“কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে 
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ৷” 

উত্তরিলা রক্ষঃরেষ্ঠ ; “আছে সে কাননে 
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কুলে। 
আপনি রাক্ষস-নাথ পৃজেন সতীরে 
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুরারে 
আপনি ভ্রমেন শভু--ভীম-শূল-পাণি! 
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে! 


রর 
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আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি 
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্র, 
সফল, হে মহাঁরথি, মনোরথ তব !” 
“রাঘবের আজ্ঞাবত্তাঁ, রক্ষঃ-কুলো তম, 
এ দান”; কহিল বলী লক্ষণ, “যন্তপি 
পাই আজ্ঞা» অনায়াসে পশিব কাননে ! ১৮০ 
কে রোধিবে গতি মোর ?” সুমধুর স্বরে 
কহিল! রাঘবেশ্বর, “কত থে সয়েছ 
মোর হেতু তুমি, বংস, সে কথা স্মরিলে 
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে 
তোমায়! কিন্ত কি করি? কেমনে লজ্বিব 
দৈবের নির্বদ্ধ, ভাই? যাও সাবধানে» 
ধর্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ 
দেবকুল-আন্গকুল্য রক্ষুক তোমারে!” 
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে 
সৌমিত্রি, কগাণ করে, যাত্রা করি বলী ১৯০ 
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে। 
জাগিছে স্থগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী 
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধবনি, 
গন্ভীরে কহিলা শুর ; “কে তুমি? কি হেতু 
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি, 
বাচিতে বাসনা বদি! নতুবা মারি 
শিলাঘ।তে চুণি শিরঃ!” ডউত্তরিলা হানি 
রামামুজ, “রক্ষোবংশ-ধ্বং, বীরমণি! 
রাঘবের দান আমি ।৮ আশু অগ্রসরি 
সুগ্ৰীব বন্দিল| সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। ২০০ 
মধুর সম্ভাষে তুষি কিন্দিন্ধ্য-পতিরে, 
চলিলা উত্তর মুখে উশ্মিলা-বিলাসী 
কত ক্ষণে উত্তরিয়! উদ্যান-ছুয়ারে 
ভীম-বাহু, সবিশ্ময়ে দেখিল। অদূরে 
ভীষণ-দর্শন-ৃদ্তি! দীপিছে ললাটে 
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি 
মণি! জটাজ,ট শিরে, তাহার মাঝারে 


- ভূতনাথে। 


জাহ্‌বীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাঁতে 
কৌমুদীর রভোরেখা মেঘমুখে যেন! 
বিভৃতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-ৃক্ষ-সম ২১৭ 
ত্ৰিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি 
নিক্ষোধিয়া তেজস্কর অসি, 
কহিলা বীর-কেশরী ; “দশরথ রখী, 
রঘুজ-শজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভূবনে, 
তাহার তনয় দাস নমে তব পদে, 
চন্দ্চূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে 
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে! 
সতত অধৰ্ম্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি ; 
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে! ২২০ 
ধৰ্শ্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে; 
সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব !” 
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি 
গিরিরাজ, বৃষধ্বল কহিল! গম্ভীরে ! 
“বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি 
লক্ষণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে? 
প্রসন্ন প্রসন্নমঘী আজি তোর প্রতি, 
ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিল দুয়ার দুয়ারী 
কপদ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি। 
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিল! চমকি। ২৩০ 
কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে 
চৌদিকে। আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-খ্রাখি 
হধ্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়ম্‌ড়ি। 
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিল। অসি । 
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে 
তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিল। নির্ভয়ে 
ধীমান্। সহলা মেঘ আবরিল চাদে 
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার শ্বনে। 
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে, 
দ্বিগুণ ্যাধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে ! 289 


কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে 
মুহুম্মুহুঃ। বাহু-বলে উপাড়িল! তরু 
প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে! 
কাপিল কনক-লক্কা, গঞ্জিল জলধি 
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে য। 
কোদওগুটক্কার নহ মিশিরা ঘর্ঘরে | 
অটল অচল যথা দাড়াইলা বলী 
সে রৌরবে; আচম্বিতে নিবিল দাবায়ি, 
থামিল তুমূল ঝড় দেখা দিলা পুনঃ 
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে ! 
কুম্থম-কুন্তুল! মহী হাসিল! কৌতুকে । 
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিল!; 
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা স্থুমতি; 
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্ষণে ! 
বাজিল বাশরী, বীণা, মুদ্ন, মন্দিরা, 
সপুত্বরা; উথলিল সে রবের সহ 
ন্ত্রী-ক$-সম্ভব রব, চিত্তে বিমোহিয়া! 
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুন্থম-কাননে, 
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন! 
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরেঃ 
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকুল, কাচলি 
শোভে কুলে, অবয়ব বিমল সলিলে, 
মানস-সরসে, মরি স্বর্ণপদ্ম যথা ! 
কেহ তুলে পুপ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ 
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে 
দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত, মুকুতা-খচিত 
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে, 
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে 
স্থথময়ী; সুচযুগ পীবর মাঝারে? 
ছুলিছে রতন-যালা, চরণে বাজিছে 
নূপুর, নিতম্ব-বিদ্বে কণিছে রশনা ! 
মরে নর কাঁল-ফণী-নশ্বর-দংশনে ৮ 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 


পঞ্চম সর্গ ৪৭ 


২৫০ 


২৬০ 


২৭০ 


মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জলে 
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে ক্রতান্তের দূত; 
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
বাধিতে গলার, শিরে, উমাকান্ত যথা, 
ভূজঙ্ম-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া 
তরুশাখে মধুসখা, খেলিছে অদূরে ২৮০ 
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে, 
পরিমল-দন লুটি কুন্থম-আগারে ! 
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে, 
গাইল; “স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি! 
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী ! 
নন্দন-কাননে, শূর, স্থবর্ণ-মন্দিরে 
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে; 
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ; 
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ; 
না শুথায় হধারস অধর সরষে; ২৯০ 
অমরী আমরা, দেব! বরিন্র তোমারে 
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে। 
কঠোর তপস্তা নর করে যুগে যুগে 
লভিতে যে হুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে 
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত 
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে, 
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি 
চিরদিন !” করপুটে কহিলা সৌমিত্র, 
“হে স্থর-স্ন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে ! 
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে Sb 
রামচন্দ্র, ভাষ্যা তার মৈথিলী ; কাননে 
একাকিনী পাই তারে আনিয়াছে হরি 
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর-যুদ্ধে নাশি 
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম 
সফল হউক, বর দেহ, স্থরাগনে ! 
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি 
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তোমা সবে 1” মহাবাহু এতেক কহিয়া 
দেখিল! তুলিয়া আখি, বিজন সে বন! 
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি, 
কিন্ব। জলবিষ্ব যথা সদ! সন্তোজীবী !_ ৩১০ 
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মারা-সংসারে 1 
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিল! বিস্ময়ে | 
কত ক্ষণে শূরবর হেরিল। অদূরে 
সরে।বর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল, 
স্বর্ণ-নোপান শত মণ্ডিত রতনে। 
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ; 
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী, 
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটে বারি ; ধূপ ধৃপদানে 
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি 
কুন্থম-বানের সহ। পশিয়া সলিলে ৩২০ 
শূরেন্দর, করিয়া স্নান ; তুলিলা যতনে 
নীলোতপল; দশ দিশ পূরিল নৌরভে । 
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী 
সৌমিত্রি, পূজিলা! বলী পিংহবাহিনীরে 
যথাবিধি । “হে বরদে” কহিলা সাষ্টাঙ্গে 
প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে! 
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি। 
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি 
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা! 
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে, ৩৩০ 
পুরাও সে সবে, সাধ্বি!” গরজিল দূরে 
মেঘ বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কীপিয়। 
সহসা! ছলিল যে ঘোর ভূকম্পনে 
কানন, দেউল, সরঃ_-থর থর থরে! 
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন 
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি 
ধশাধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে ? 
আধার দেউল বলী হেরিল। সভয়ে 
চৌদিক! হাসিল সতী ; পলাইল তষঃ 


দ্রুতে 5 দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি! ৩৪০ 
মধুর স্বর-তরগ্দ বহিল আকাশে। 
কহিলেন মহামায়া "স্প্রসন্ন আজি, 
রে নতী-ুমিত্রা-গত, দেব দেবী যত 
তোর প্রতি! দেব-অন্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথ। 
সাধিতে এ কাধ্য তোর শিবের আদেশে । 
ধরি দেব-অন্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 
যা চলি নগর-মাঝে, যথার রাবণি, 
'নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে 
সহসা শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৩৫০ 
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে 
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব 
মায়াজালে আমি দৌহে। নির্ভর হৃদয়ে, 
য৷ চলি, রে যশস্বি !” প্রণমি শুরমণি 
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে 
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কুজনিল জাগি 
পাখী-কুল ফুল-বনে, ন্ত্রিদল যথা 
মহোৎসবে পৃরে দেশ মঙ্গল নিক্কণে! 
বৃষ্টিল৷ কুহ্থম-রাশি শূরবর-শিরে 
তকুরাজী; সমীরণ বহিল! স্থশ্ষনে ৩৬০ 
“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল 
স্থমিত্রা জননী তোর !”-_কহিলা আকাশে 
আকাশ-সন্তবা বাণী “তোর কীপ্তি-গানে 


পুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিচ্ন রে তোরে! 
দেবের অসাধ্য কর্শ্ম সাধিলি, সৌমিত্রি, 
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !” 
নীরবিল1 সরস্বতী ; কুজনিল পাখী 
স্থমধুরতর স্বরে সে নিকুগ্জ-বনে। 
কুন্থম-শয়নে যথা স্থুবর্ণমন্দিরে 
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা ৩৭০ 
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে। 
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুপ্ধবন-গীতে। 


প্রমীলার করপদ্ন করপদ্বো ধরি 
রধীন্্, মধুর স্বরে, হায় রে, যেগতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্ররিয়া 
প্রেমের রহস্ত কথা, কহিলা (আদরে 
চুম্বি নিমীলিত আখি) “ভাকিছে কুজনে, 
হৈমবতী উষা তুমি, বূপসি, তোমারে 
পাখী-কুল ! মিল, প্ৰিয়ে, কমল-লোচন ! 
উঠ, চিরানন্দ মোর! স্র্য্যকান্তমণি- 
সম এ পরাণ, কাস্তে ; তুমি রবিচ্ছবি; 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে 
আমার! নয়ন-তারা! মহাহ রতন। 
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, 
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্রবনে 
কুম্থম !” চমকি রামা উঠিল! সত্বরে”_ 
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর স্থরবে ! 
আবরিলা অবয়ব স্থচারু-হাসিনী 
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;_ 
“পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ববরী ; 
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি, 
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে 
বিদায় হইব নমি জননীর পদে ! 
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে, 
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে 
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে ৷” 
সাজিল। রাবণ-বধু, রাবণ-নন্দন, 
অতুল জগতে দোহে; বামাকুলোতম। 
গ্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী ! 
শরন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে_ 
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে! 
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দুরে 
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) 
খগ্োত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ; 
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গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ; 
বাজিল রাক্ষস-বাঘ্য ; নমিল রক্ষক ; 
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে! 
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে 
দম্পতী । বহিল যান যান-বাহ-দলে 
মন্দোদরী মহিষীর স্বর্ণ-মন্দিরে। 
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা, 
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে । 
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু স্থজিলা 


বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে 


প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-শম 
করে; অশ্বারঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে। 
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে 
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুস্থম- 
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু 
বীণা-ধ্ৰনি, মনোহর স্বপনে যেমতি! 
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা 
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে। 
ত্ৰিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া। 
কহিলা বীর-কেশরী ; “শুন লে! ত্রিজটে, 
নিকুস্তিলা-যজ্ঞ সার্দ করি আমি আজি 
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেই ইচ্ছা করি 
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে ; 
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দীড়ায়ে দুয়ারে 
তোমার, হে লঙ্ষেশ্বরি!” সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, 
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী) 
“শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি 
অনিদ্রায়। অনাহারে পূজেন উমেশে ! 
তব সম পুত্ৰ, শুর, কার এ জগতে? 
কার বা এ হেন মাতা?” এতেক কহিয়! 
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে। 
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গাইল গায়িকী-দল সুযন্ত্রমিলনে = 
“হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব 
কাহিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে, 
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি স্থখে 
রোহিণী-গঞ্জিনী বধু ; পুত্র, ধার রূপে 
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি! 
ভুবন-বিজয়ী শুর ইন্দ্র জিৎ বলী 
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা স্বন্দরী !” 

বাহিরিলা লঙ্ষেশ্বরী শিবালয় হতে । 
প্রথমে দম্পতী পদে। হরযে দুজনে 
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাদিলা মহিষী ! 
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-মাগার, 
শুক্তি মুক্তার ধাম, মণিময় খনি! 

শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী 
তারা-কিরীটিনী নিশিসঘৃশী আপনি 
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্র-বারি-ধারা 
শিশির, কপোল-পর্ণে গড়িয়া শোভিল! 

কহিলা বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীয দাসেরে। 
নিকুণ্ভিণা-যজ্ঞ সাদ করি যথাবিধি, 
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে! 
শিশু ভাই বীরবাহ ; বধিয়াছে তারে 
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে? 
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে 
নিবি করিব আজি তীক্ষ শর-জালে 
লঙ্কা! বঁৰি দিব আনি তাত বিভীষণে 
রাজপ্রোহী! খেদাইব স্থগ্রীব, অগদে 
সাগর অতল জলে!» উত্তরিল1 রাখী, 
মৃছিকা নয়ন-জল রতন-আচলে $__ 

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি ! 
খধারি হুদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী 
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী; 
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম 
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দয়া-শৃন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে, 
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে, 
ক্ষুধায্ন কাতর ব্যাত্র গ্রাসয়ে যেমতি 
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষ! শাশুড়ী 
ধরেছিল গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে! 
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্শ্মতি !” 
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল। রথী ;- 
“কেন, মা» ভরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে, 
রক্ষোবৈরী? ছুই বার পিতার আদেশে 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিছ দৌহে 
অগ্রি-মর শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে 
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের আমরে 
এদাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, 
তব পুত্রপরাক্রম ; দণ্তোলি-নিক্ষেপী 
সহলাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ; 
পাতালে নাগেন্দ্র মর্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু 
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ? 
কি ছার সে রাম তারে ভরাও আপনি ?” 
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিল! মহিষী,__ 
“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি, 
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত! 
নাগ পাশে যবে তুই বাধিলি দুজনে, 
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাচাইল, 
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে 
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে ! 
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে 
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি) আসার বরষে! 
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে 
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল 
কুলক্ষণ! স্র্পণখা মায়ের উদরে ৷” 
এতেক কহিয়া রাণী কাদিল। নীরবে। 
কহিলা বীর-কুঞ্জর ; “পূর্বব-কথ! স্মরি, 
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এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে! 
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব, 
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে! 
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে? 
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-টৈত্য-নর- 
ত্রাস ত্ৰিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি 
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি 
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা, 
মাতামহ দন্ুজেন্ত্র ময়? রথী যত 
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দ|সেরে, 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে! 
ওই শুন, কুজনিছে বিহ্দম বনে। 
পোহাইল বিভাবরী! পুজি ইষ্টদেবে, 
দুদধর্য রাক্ষস-দলে পশিব সমরে । 
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। 
ত্বরায় আসিয়া! আমি পূজিব যতনে 
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী । 
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞ1 তুমি ৷ 
কে আটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?” 
মুছিয়। নয়ন-জল রতন-আচলে, 
উত্তরিল! লক্ষেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;__ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে 
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি 
তার পদযুগে আমি। কি আর কহিব? 
নয়নের তারাহার! করি রে থুইলি 
আমায় এ ঘরে তুই!” কীদিরা মহিষী 
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে; 
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াঁইব, 
"ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ! 
বহুলে তারার করে উজ্জল ধরণী ৷” 
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা 
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ, 
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে । শিরিকা ত্যজিয়া, 
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পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে-_ 
ধীরে ধীরে রথীবর চলিল! একাকী, 
কুক্থম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শাল! মুখে । 

সহসা নৃপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে । 
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে 
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ ! হাসিলা ৰীরেন্দর, 
সুখে বাহু-পাশে বাধি ইন্দীবরাননা 
প্রমীলারে! “হায়, নাথ”, কহিলা স্ন্দরী, 
“ভেবেছিন্লু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে; 
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি? 
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী । 
রহিতে নারিঙ্গ তবু পুনঃ নাহি হেরি 
পদযুগ । শুনিয়াছি, শশিকলা না কি 
রবি-তেজে সমুজ্জ্বল! ; দাসীও তেমতি, 
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে, 
আধার জগত, নাথ, কহিঙন্তু তোমারে !” 
মুক্তামণ্ডিত বুকে নয়ন বধিল 
উজ্জলতর মুকুত! ! শতদল দলে 
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে? 

উত্তরিলা বীরো ভ্রম, “এখনি আসিব, 
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-স্থশোভিনি ! 
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লক্ষেশ্বরী । 
শশাঙ্কের অগ্রেঃ সতি, উদে লো রোহিণী ! 
সৃজিলা কি বিধি, সাধিব, ও কমল-অাখি 
কাঁদিতে? আলোকাগাঁরে কেন লো উদ্দিছে 
পয়োবহ? অঙ্গমতি দেহ, বপবতি,__- 
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া 
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে, = 
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে ৷” 

যথা যবে কুস্থুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে; 
রতিরে ছাড়িয়া শুর, চলিলা কুক্ষণে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে তেমতি 
চলিলা কন্দর্প-রূগী ইন্দ্রজিৎ বলী, 
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ছাড়ির! রতি-প্রতিম। প্রমীলা সতীরে ! 
কুলগ্নে করিল। যাত্রা মদন ; কুলগ্নে 
করি যাত্র। গেলা চলি মেঘনাদ বলী-- 
রাক্ষস-কুল-ভরস1, অজেয় জগতে ! 
প্রাক্তনের গতি, হার, কার সাধ্য রোধে ? 
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী । 

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধৃঃ 
হেরিয়। পতিরে দূরে কহিল! সুস্বরে ; 
“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে 
ভ্রমিস্‌ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি, 
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে, 
রাক্ষন-কুল-হর্ধাক্ষে হেরে যার আখি, 
কেশরি? তুইও তেই সদা বনবাসী। 
নাশিস্‌ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী 
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।” 

এতেক কহিয়! সতী কৃতাগচলি-পুটে, 
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাদি) 
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সাধে তোমা, রুপা-দৃষ্টি কর লক্কাপানে, 

কপাময়ি! রক্ষঃশ্রে্টে রাখ এ বিগ্রহে। 

অভেছ্য কবচ-রূপে আবর শৃরেরে ! 

যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আঞ্রিত, 

জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে ! 

দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে! 

আর কি কহিবে দানী ? অন্তর্ধ্যামী তুমি! 


* তোমা বিনা, জগদশ্বে, কে আর রাখিবে ?” 


বহে যথ। সমীরণ পরিমল-ধনে 
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা 
প্রমীলার আরাধন! কৈলাস-সদনে 
কাপিল সভয়ে ইন্দ্র । তা দেখি, সহস। 
বায়ু বেগে বাযুপতি দূরে উড়াইল। 
তাহায়! মুছিয়া আগি, গেলা চলি সতী, 
যমূনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে, 
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শৃন্য-মনে 
শৃন্তালয়ে, কাদি বামা পশিলা মন্দিরে ৷ 
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ত্যজি সে উগ্ভান, বলী সৌমিত্রি কেশরী 
চলিলা, শিবিরে বথ। বিরাজেন প্রভু 
রথু'রাজ ; অতি দ্রুতে চলিল! স্থমতি, 
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথ। 
অন্ত্রলয়ে”__বাছি বাছি লইতে সত্বরে 


তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর নংগ্রামে। 
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথ৷ 
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি 
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা স্মৃতি, 
কৃতকাৰ্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে চি 
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চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে, 
পূজিম্ণ চামুণ্ডে, প্রভু, স্থবর্ণ-দেউলে। 
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিল! 
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে, 
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিম দুয়ারে 
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি 
তব পুণ্যবলে, দেব, মহোরগ যথা 

যায় চলি হতবল মহৌষধগ্ুণে ! 

পশিল কাননে দাস; আইল গজ্জিয়া 
সিংহ; বিমুখি্ তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে 
বহিল তুমূল ঝড়; কালাগ্সি সদৃশ 
দাবাগি বেড়িল দেশ; পড়িল চৌদিকে 
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি 
বায়ুসথা, বায়ুদেব গেলা চলি দুরে। 
সুরবালাদলে এবে দেখিম সম্মুখে 
কুঞ্রবনবিহারিণী; কৃতাধ্ডলি-পুটে, 

পূজি, বর মাগি, দেব, বিদাইন্থ সবে। 
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি 
স্বদেশ ।. সরসে পশি, অবগাহি দেহ, 
নীলোত্পলাখলি দিয়! পৃজিন্ মায়েরে 
ভক্তিভাবে । আবির্ভাবি বর দিলা মায়া। 
কহিলেন দয়ামযী,_'স্থপ্রসন্ন আজি, 

রে নতী-স্থমিত্রা-স্থত, দেব দেবী যত 
তোর গ্রতি। দেব-অগ্র প্রেরিয়াছে তোরে 
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 
সাধিতে এ কাৰ্য্য তোর শিবের আদেশে। 
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 

য। চলি নগর মাঝে, ঘথায় রাবণ, 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে। 
সহসা, শার্দ,লাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, 
নাশ, তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে 
অদৃ্ ; পিধানে যথা অসি আবরিব 
মায়াজালে আমি দৌহে। নিৰ্ভয় ছাদয়ে, 
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যা চলি, রে যশস্বি !»_কি ইচ্ছা তব, কহ, 
নৃমণি? পোহায় রাতি বিলম্ব না সহে। 
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!” 
উত্তরিলা রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে 
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্ধখাসে 
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে 
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভন্ম যার বিষে” 
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 
বৃথা, হে জলধি, আমি বাধিন্ তোমারে ; 
অনংখ্য রাক্ষনগ্রাম বধিন্গ সংগ্রামে) 
আনিন্ু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে 
সসৈন্যে; শো ণিতআোতঃ, হায়, অকারণে, 
বরিষার জলসম, আদ্রিল মহীরে ! 
রাজ্য, ধন, পিতা” মাতা, শ্ববন্ধুবান্ধবে__- 
হারাই ভাগ্যদে।ষে ; কেবল আছিল 
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে 
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?) 
নিবাইল ছুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে 
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি 
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে? 
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, 
লক্ষণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে 
এ রাক্ষমপুরে, ভাই, আইন আমরা ৷” 
উত্তরিলা বীরদর্পে নৌমিত্রি কেশরী ;__ 
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি 
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে 
ভরে সে ত্রিভূবনে ? . দেব-কুলপতি 
সহশ্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী 
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্শ-সহায়িনী ! 
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেখ নম 
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা 
চারি দিকে ! দেবহাস্ত উজলিছে, দেখ, 
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এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে 

ধরি দেব-অন্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ॥ 

অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে । 

বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল 

দেব-আজ্ঞ।? ধর্মপথে সদ। গতি তব, 

এ অধৰ্ম্ম কাধ্য আৰ্য্য, কেন কর আজি? 

কে কোথা মর্দলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?” 
কহিল! মধুরভাষে বিভীষণ বলী 

মিত্র ;_“যা কহিল! সত্য, রাঘবেন্দ্র রথী। 

দুরন্ত রুতান্ত-দূত সম পরাক্রমে 

রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে । 

কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে । 

স্বপনে দেখিল আমি, রঘুকুলমণি, 

রক্ষঃকুল-রাজলক্মী ; শিরো দেশে বসি, 

উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে, 

কহিল। অধীনে সাধ্ৰী ;-হায় ! মত্ত মদে 

ভাই তোর, ৰিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 

কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী 

আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে 

পঞ্ধিল ? জীমৃতাবৃত গগনে কে কৰে 

হেরে তার!? কিন্তু তোর পূর্ব কর্্মফলে 

সুপ্ৰসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি 

শুন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ, 

তুই! রক্ষঃকুলনাথপদে আমি তোরে 

করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে, 

যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী 

জাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি 

তুই তার! দেব-আল্। পালিস্‌ যতনে, 

রে ভাবী কর্ব,্রাজ !-’ উঠিন্ন জাগিয়া; 

বাঘ সৌরতে পূর্ণ শিবির দেখিল; 

স্বগীয় বাদিত্র, দূরে শুনি্থ গগনে 

মৃতু ! শিবিরের দ্বারে হেরি বিস্ময়ে 

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী ! 


যেঘনাদবধ কাব্য 
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গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদদ্বিনীরূপী 
কবরী? ভাতিছে কেশে রত্বরাশি $_-মরি ! 
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা! 
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃগ্ত হইলা, 
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিন্থ চাহিয়া 
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল 
মনোরথ , আর মাতা নাহি দিলা দেখ! । 
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা 
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, স্দে যাই আমি, 
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে 
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে 
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে 
তোমার, রাঘব-শ্রে্ঠ, কহিন্ত তো যারে!” 
উত্তরিলা সীতানাথ নজল-নয়নে ১ 
“রিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্বম, 
আকুল পরাণ কাদে! কেমনে ফেলি 
এভ্রাত্-রতনে আমি এ অতল জলে? 
হায়, সখে, মন্থরার কুপস্থায় যবে 
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে 
নির্দয় ; ত্যজিন্থ যবে রাজ্যভোগ আমি 
পিতৃদত্যরক্ষা হেতু, স্বেচ্ছায় ত্যজিল 
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেমবশে ! 
কাদিল। স্থমিত্ৰা মাত|! উচ্চে অবরোধে 
কাদিলা উশ্মিল। বধূ; পৌরজন যত 
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব? 
না মানিল অন্গরোধ ; আমার পশ্চাতে 
(ছায়া যথা ) বনে ভাই পশিল হরষে, 
জলাঞ্জলি দিয় সুখে তরুণ যৌবনে । 
কহিল। স্থমিত্র। মাতা ৮নয়নের মণি 
আমার, হুরিলি তুই, রাঘব! কে জানে, 
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে? 
সপিন্ধ এধন তোরে! রাখিস্‌ যতনে 
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি 
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“নাহি কাজ, মিত্রবর, নীতায় উদ্ধারি। 
ফিরি বাই বনবাসে! ছুর্ববার সমরে, 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রখীন্দ্র রাবণি! 

গরীব বাহুবলেন্্র। বিশারদ রণে 
অন্থদঃ যুবরাজ; বাযুপুত্র হনূ, 
ভীমপরাক্রঘ পিত। প্রভঞ্জন যথ।; 
ধৃরাক্ষ, নমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম; 
অগ্নিরাশি নল, নীল; কেশবী--একশরী 
বিপক্ষের পক্ষে শুর; আর যোধ যত, 
দেবারুতি, দেববীধ্য ; তুমি মহারথী +_- 
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে 
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী 
যুঝিবে তাহার সদ্দে? হায়, মায়াবিনী 
আশা, তেই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে, 
অলঙ্ঘ্য নাগর লঙ্ঘি, আইন আমর!” 
সহন। আকাশ-দেশে, আাকাশ-সম্ভব! 
সরস্বতী নিনাদিল। মধুর নিনাদে ; 
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি 
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুল প্রিয় 
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল? 
দেখ চেয়ে শুন্য পানে ।” দেখিল! বিস্ময়ে 
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অদ্বরে 
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে, 
ভৈরব আরবে দেশ পুরিছে চৌদিকে ! 
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন, 
গগন ; জলিছে মাঝে, কালানল-তেজে, 
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে। 
মূহুমূহুঃ ভয়ে মহী কাপিলা$ ঘোষিল 
উথলিয়া জলদল। কতর্গণ পরে 
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িল। ভূতলে; 
গরজিল। অজ।গর-_বিজনী সংগ্রামে। 
কহিল! রাবণান্থজ,_-স্বচক্ষে দেখিলা 
অদ্ভুত ব্যাপার আজি? নিরর্থ এ নহে, 
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কহিল, বৈদে হীনাথ, বুঝ ভাবি মনে ! 
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে, 
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে; 
নিবাঁরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !” 
প্রবেশি শিবিরে তবে রবুকুলমণি 
সাজাইলা প্রিয়ান্ুজে দেব-অস্ত্রে। আহা, 
শোভিলা সুন্দর বীর স্বন্দ তারকারি- 
সদৃশ । পরিলা বক্ষে কবচ স্থমতি 
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে 
ঝলিল ভাস্কর অসি মণ্ডিত রতনে | 
রবির পরিধি সম দীপে পুষ্ঠদেশে 
ফলক ; ছ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত, কাঞ্চনে 
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষর্গ ছুলিল 
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি 
দেবধনুঃ ধন্গর্ধীর ; ভাতিল মস্তকে 
(সৌরকরে গড়া যেন ) মুকুট, উজলি 
চৌদিক ? মুকুটোপরি লড়িল সঘনে 
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি 
কেশর ! রাঘবানজ সাজিল! হরযে, 
তেজন্বী_মধ্যাক্কে যথা দেব অংশুমালী ! 
শিবির হইতে বলী বাহিরিল! বেগে 
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্ঘকুলনাদে, 
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে! 
বাহিরিল। বীরবর ; বাহিরিলা সাথে 
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে! 
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে 
মঙ্গলবাজনা ? শৃন্যে নাচিল অগ্চারা, 
বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পৃরিল জররবে ! 
আকাশের পানে চাহি কৃতাঞ্চলিপুটে, 
আরাধিল রবুবর ; “তব পদাম্বজে, 
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী, 
অস্থিকে ! তুল না, দেবি, এ তব কিন্করে ! 
ধন্মরক্ষা হেতু, মাতঃ কত যে পাইন 
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আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে। 
ভুঞজাও ধৰ্শ্মের ফল, মৃত্যুগ্র-প্রিরে, 
অভাজনে ? রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে, 
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে! 
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিল। তুমি, 
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে, 
মহ্ষিমর্দিনি, মদ্দি দুর্শদ রাক্ষসে !” 
এইরূপে রক্ষোরিপু স্থতিলা সতীরে । 
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে 
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা 
রাঘবের আরাধনা কৈলাননদনে | 
হাসিল! দিবিন্দ দিবে ; পবন অমনি 
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে | 
শুনি সে স্-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী, 
আনন্দে, তথাস্ত, বলি, আশষিলা মাতা । 
হাসি দেখা দিল! উষ| উদর-অচলে, 
আশা যথা, আহ! মরি, আধার ছাদয়ে, 
দুখতমোবিনাশিনী ! কৃজনিল পাখী 
নিকুঞ্ডে, গুপ্ররি অলি, ধাইল চৌদিকে 
মধুঙ্গীবী ; খুহুগতি চলিল! শর্বদরী, 
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে 
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে ! 
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী ! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিল; 
“সাবধানে যাও, মিত্র । অমূল্য রতনে 
রামের, ভিখারী রাম অপিছে তোমারে, 
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে 
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !” 
আশ্বাসিল! মহেঘাসে বিভীষণ বলী ৷ 
“দেবকুলপ্রিয় তুমি রথুকুলমণি ॥ 
কাহারে ভরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে 
সঘরে সৌমিত্রি শুর মেঘনাদ শূরে।” 
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিল সৌমিত্রি 
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সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী 
বেডিল দোহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে 
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি। 
চলিলা অদৃষ্ঠভাবে লক্কামুখে দৌহে। 

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা_ 
রক্ষঃকুল-রাঁজলক্ী__রক্ষোবধূবেশেঃ 
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে । 
হাসিয়া সুধিলা রমা» কেশববানন ৮" 
“কি কারণে, মহাদেবী, গতি, এবে তব 
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?” 

উত্তরিল। মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ৮ 
“স্বর, নীলাদ্বু সুতে, তেভঃ তব আজি; 
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবারুতি রী 
সৌখিত্রি; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে, 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দস্তী মেঘনাদে | 
কালানল সম তেজঃ তব তেজন্িনি 
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে? 
সুপ্ৰসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতিঃ 
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে, 
ধন্মপথ-গামী রামে মাধবরমণি !” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল! ইন্দিরা +- 
“কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব 
আজ্ঞা? কিন্ত প্রাণ মম কাদে গো স্মরিলে 
এ নকল কথা! হায়, কত যে আদরে 
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রে্ঠ, রাণী মন্দোদরী, 
কি আর কহিব তার? কিন্ত নিজদোষে 
মজে রক্ষঃকুলনিধি। সম্বরিব, দেবি, 
তেজঃ ;_প্ৰাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? 
কহ সৌমিত্রিরে তুঁমি পশিতে নগরে 
নির্ভয়ে । সন্থষ্ট হয়ে বর দিলু আমি, 
সংহারিবে এ সংগ্রামে স্থমিত্রা-নন্দন 
বলী-অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !” 
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা-- 
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সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রতুষে যেমতি 
শিশির-আলারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী 
সঙ্গে মায়।। শুখাইল রস্তাতরুরাজি; 
ভার্খিল মন্বলঘট ; শুষিল! মেদিনী 
বারি। রা! পায়ে আনি মিশিল সত্বরে 
তেজোরাশি, যথ। পশে, নিশা-অবসানে, 
স্ধাকর-কর-জাল রবি-কর জালে! 
শরীত্র্টা হইল লঙ্ক। ; হারাইলে, মরি ! 
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি! 
গম্ভীর নির্ধোষে দুরে ঘোষিলা সহ। 
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাদিলা; 
কল্লোলিল! জলপতি; কপিল বন্ধা, 
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে, 
জগতের অলঙ্কার তুই, শ্বর্ণময়ি ! 
গ্রাচীরে উঠিগ্না দৌহে হেরিল! অদূরে 
দেব।কৃতি সৌগিত্রিরে, কুভাটিকাবৃত 
যেন দেব ত্বিষ/ম্পতি, কিন্ব। বিভাবগ্গ 
ধূমপুঞ্জে। নাথে নাথে বিভীষণ রী 
বায়ুনখ! সহ বায়ু_দুৰ্ববার সমরে। 
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষনভরসা 
রাবণিরে! খন বনে, হেরি দূরে যথা 
মৃগবরেঃ চলে ব্যাদ্র গুল্পা-আ বরণে, 
সুযোগপ্রয়াশী ; কিন্ব। নদীগর্ভে যথা 
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে 
ঘমচক্ররূগী নক্র ধায় তার পানে 
অনৃষ্টে, লক্ষ্মণ শুর, বধিতে রাক্ষযে, 
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে। 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মঃয়ারে, 


শ্বমন্দিরে গেল। চলি ইন্দির! সুন্দরী । 
কাদিল। মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিল| 
অশ্রুবিন্দু বনুন্ধর!--শুযে শুক্তি যথা 
যতনে, হে কাদঘিনিঃ নয়নাঘু তব, 
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে 
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ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে । 
প্রবল মায়ার বলে পশিল! নগরে 
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল 


দুয়ার অখনি-নাদে ; কিন্ত কার কানে 


পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত 
মায়ার-ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা 
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্য়ে, 
কুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে! 

, সবিম্ময়ে রামানুজ দেখিল! চৌদিকে 
চতুরঙ্গ বল ঘ্বারে$__মাতঙ্গে নিষাদী, 
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে, 
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত- 
ভীমাক্ৃতি ভীমবীধ্য ; অজেয় সংগ্রামে । 
কালানল নম বিভা উঠিছে আকাশে! 

হেরিলা নভয়ে বলী সর্ধভূক্রূগী 
বিরূপ।ক্ষ মহারক্ষঃ, প্রচ্ষেড়নধারী, 
কুবর্ণ স্তন্দনারঢ় ; তালবুক্ষাকৃতি 
দীর্ঘ তালজজ্ঘ! শূর__গদাধর যথা 
মুর-অরি ; গজপৃষ্টে কালনেমি, বলে 

রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে, * 
রণপ্রির, বীরমদে প্রমত্ত সতত 
প্রত; চিক্ষুর রক্ষঃ বক্ষপতি সম ৮ 
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর- 
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিল! দুজনে; 
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি 
শত শত হেয়ুহস্্য, দেউল, বিপণি, 
উদ্ভান, সরসী, উৎন ; অশ্ব অশ্ব।লয়ে, 
গজালয়ে গজবুন্দ ; স্তন্দন অগণ্য 
অগ্নিবর্ণঃ অস্ত্রশাল1, চারু নাট্যশালা, 
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা হ্বরপুরে !__ 
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বণিতে-_ 
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাতসর্য্য? কে পারে 
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে? 
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নগর মাঝারে শূর হেরিল! কৌতুকে 
রক্ষোরাজরাজগৃহ । ভাতে সারি সারি 
কাঞ্চনহীরকন্তস্ত ; গগন পরশে 
গৃহচুড়, হেমকুটশৃঙ্দাবলী যথা 
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত ব্বর্ণকান্তি সহ 
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া, 
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি 
মসৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাবশাঃ 
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে, 
কহিল,_“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, 
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে। 
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিল! বলী 
বিভীষণ,_“্যা কহিলে সত্য, শূরমণি! 
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ? 
কিন্ত চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে । 
এক যায় আর আবে, জগতের রীতি, _ 
সাগরতর্দ যথ!! চল ত্বরা করি, 
রখিবর, সাপ কাজ বধি মেঘনাদে 
অমরত| লভ, দেব, যশঃস্ধা-পানে !” 

সত্বরে চলিলা দৌহে, মায়ার প্রসাদে 
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী, 
দেখিল! লক্ষ্মণ বলী নরোবরকুলে, 
সুব্ণ-কলসি কাখে, মধুর অধরে 
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে 
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে 
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃতঃ 
ত্যজি ফুলশয্য।; কেহ শৃর্ঘ নিনাদিছে 
ভৈরবে নিবারি নিদ্র|; সাজাইছে বাজী 
বাজীপাল; গঞ্জি গজ সাপটে প্রমদে 
মুদগর ; শোভিছে পট্র-আবরণ পিঠে, 
ঝালরে যুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে 
সারথি বিবিধ অন্তর স্র্ণধৰজ রথে। 
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বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা, 
হায় রে, স্থমনোহর, বন্গগৃহে যথা 
দেবদোলোৎসব বাছ্যঃ দেবদল যবে, 
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে ! 
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী 
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে 
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী 
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে 
লইয়া ধাইছে ভারী ;--ক্রমশঃ বাড়িছে 
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরুবাসী যত। 

কেহ কহে,_“চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে 
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে 
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আখি 
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে, 
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।” কেহ উত্তরিছে 
গ্রগল্ভে,_“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে? 
মুহুর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে 
যুবরাজ, তার শরে কে স্থির জগতে? 
দহিবে বিপক্ষদলে, শুধ তৃণে যথ। 
দহে বহি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে 
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাধিবে অধমে। 
রাজপ্রনাদের হেতু অবশ্য আনিবে 
রণজয়ী সভাতলে ? চল সভাতলে ৮ 

কত যে শুনিল। বলী, কত যে দেখিলা, 
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে, 
দেবাকৃতি, দেববীধ্য, দেব অস্ত্রধারী 
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রী; 
নিকুম্ভিল! যজ্ঞাগার শোভিল অদুরে.। 

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে 
নিভৃতে ; কৌষিক বস্তু, কৌধিক উত্তরী, 
চন্দনের ফোটা ভালে, ফুলমালা গলে। 
পুড়ে ধৃপদানে ধূপ ; জলিছে চৌদিকে 
পৃত স্বতরনে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি, 
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গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোধা-কোধী, ভরা 
হে জাহবি, তব জলে কলুষনাশিনী 
তুমি! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা, 
হেম-গান্রে । রুদ্ধ দ্বার ;_-বসেছে একাকী 
রথীন্্; নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন__ 
যোগীন্্ কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চড়ে ! 
যথ। ক্ষুধাতুর ব্যাত্র পশে গোষ্ঠগৃহে 
যগদূত, ভীমবাছ লক্ষ্মণ পশিলা 
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝনঝনিল অসি 
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তুণীর-ফলকে, 
কাপিল মন্দির ঘন বীরগদভরে। 
চমকি মুদিত আখি মিলিল! রাবণি। 
দেখিল! সন্মুখে বলী দেবারুতি রখী_ 
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী ! 
সাষ্টাগ্দে প্রণমি শূর, কৃতাঞুলিপুটে, 
কহিলা, “হে বিভাবন্থ, শুভ ক্ষণে আজি 
পূজিল তোমারে দাস, তেই, প্রভু তুমি 
পবিত্রিল! লঙ্কা পুরী ও পদ-অর্পণে! 
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্থি, আইলা! 
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে 
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কী লীলা তব, 
প্রভাময় ? পুনঃ বলী নমিল! ভূতলে। 
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;_ 
“নহি বিভাবন্থ আমি, দেখ নিরখিয়া, 
রাবণি! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে ! 
ংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে 
আগমন হেথা মম, দেহ রণ মোরে 
অবিলম্বে 1৮. যথা পথে হন! হেরিলে 
উ্ফণা ফণীন্বরে, ভ্রাসে হীনগতি 
পথিক, চাহিল! বলী লক্ষ্মণের গানে । 
সভয় হইল আজি ভয়শুগ্য হিয়া"! 
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে গলিল! 
গ্রাসিল দিহিরে রাহ, নহস। আধারি 
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তেজঃপুগ্ত! অন্ুনাথে নিদাঘ শুষিল! 
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে! 
বিস্ময়ে কহিল। শুর, “সত্য যদি তুমি 
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা 
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি, 
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃর্ঘধরসম 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ প্রাচীর উপরে 
ভ্রমিছে অযুত ঘে।ধ চক্র বলীরূপে ১ 
কোন্‌ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে? 
মানবকুল সম্ভব, দেবকুলোত্ভবে 
কে আছে রধী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রথে 
একাকী এ রক্ষোবুন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে 
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে, 
সর্বভূক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি? 
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রিঃ কেমনে 
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ 
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিন্করে 
নিঃশঙ্কা। করিব লঙ্কা! বধিয়া রাঘবে 
আজি, খেদাইব দুরে কিছিদ্ধ্যা-অধিপে, 
বাধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে 
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে 
শৃগ শৃ্গনাদিগ্রাম ! বিলঘিলে আমি, 
ভগ্নোছ্ধম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে !” 
উত্তরিল। দেবারুতি সৌমিত্রি কেশরী,__ 
“কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি! 
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে! 
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী, 
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্‌ সতত 
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুৰ্ম্মতি 
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!» ৪৭০ 
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্জিল! অসি 
ভৈরবে! বলসি ত্বাখি কালানল-তেজে, 
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ভাতিল রূপাণবরঃ শক্রকরে যথা 
ইরম্মদমর বজ্র! কহিল। রাবণি-_ 
“সত্য বদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 
লক্ষণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব 
অহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু 
রণরন্ষে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা, 
তিষ্টি, লহ, শূরশেষ্ট, প্রথমে এ ধামে 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। 
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি, 
নহে রখিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে । 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, 
ক্ষত্ৰ তুমিঃ তৰ কাছে ;--কি আর কহিব ?” 
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিল। সৌমিত্রি,_ 
“আনায়-মাঝ|রে বাঘে পাইলে কি কভু 
ছারে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি, 
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোর, ক্ষত্রধর্শ, পাপিঃ কি হেতু পালিব 
তোর নঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !” ৪৯০ 
কহিলা বাদবজেতা, ( অভিমন্যু যথা 
হেরি সপ্ত শূরে শুর তপ্তলৌহারুতি 
রোমে |) “ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্‌ তোরে, 
লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে 
রোধিবে শ্রবণপথ দ্বণায়, শুনিলে 
শাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি, 
পশিলি এ গৃহে তুই ; তক্কর-সৃশ 
শান্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি ! 
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, 
পাম্র! কে তোরে হেথা আনিল দুৰ্ম্মতি ?” 
নর লীৰাহ 
রশিরে। 
পড়িল! ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথ। প্রভ্নবলে 
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মড়মড়ে! দেব-অন্ত্র বাজিল ঝন্ঝনি, 
কাপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
বহিল ক্ুধির-ধারা ধরিল। সত্বরে 
দেব-অনি ইন্দ্রজিৎ;__নারিল! তুলিতে 
তাহার! কাৰ্শ্,ক ধরি কিলা ; রহিল 
সৌমিত্রির হাতে ধন্গঃ! সাপটিলা কোপে 
ফলক ; বিফল বল নে কাজ সাধনে! 
যথা শুগুদর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া 
শৃর্ঘধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিল। তুণীরে 

শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে! 
চাহিল। দুয়ার পানে অভিমানে মানী । 
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে 
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম 

খুল্লতাত বিভীষণে-বিভীষণ রণে! 

“এত ক্ষণে”_অরিন্দম কহিলা বিষাদে- ৫২০ 
“জানিঙ্গু কেমনে আনি লক্ষ্মণ পশিল 
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব 
এ কাজ, নিকষ! সতী তোমার জননী, 
সহোদর রঙ্গঃশ্রেষ্ঠ? শুলিশন্ুনিভ 
কৃন্তকর্ণ? ভ্রাত্ৃপুত্র বাসববিজয়ী? 
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তম্করে ? 
চণ্ডালে বনাও আনি রজার আলয়ে ? 
কিন্ত নাহি গণ্ডি তোমা, গুরু জন তুমি 
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অক্ত্রাগারে, 
পাঠাইব রাঘান্থজে শমন-ভবনে, 
লগ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে ৷” 

উত্তরিলা বিভীষণ; বৃথা এ সাধন', 
ধীমান! রাঘব্দান আমি; কি প্রকারে 
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে 
অনুরোধ ?” উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;_ 
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে! 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে ! 
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স্থাপিল। বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ; 
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি 
ধূলায়? হে রক্ষোরধি, ভূলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তব কোন্‌ মহাকুলে? 
কে ব৷ সে অধমরাম? স্বচ্ছ সরোবরে 
করে কেলি রাজহংস পদ্ঘজ-কাননে ; 
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, 
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্র কেশরী, 
কবে, হে বীরকেশরি, সম্তাষে শৃগালে 
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দস, বিজ্ঞতম তুমি, 
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে। 
কষুদ্রমতি নর, শুর, লক্ষ্মণ; নহিলে 
অন্ত্রহীন যোধে কি নে সম্বোধে সংগ্রামে? 
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ? 
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে 
এ কথ।! ছাড়হ পথ) আসিব ফিরিয়া 
এখনি! দেখিব আজি, কোন্‌ দেববলে, 
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি! 
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 
রক্ষঃশ্েষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি 
ডরিবে এ দাস হেন দুর্কাল মানবে? 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ।গারে প্রগল্ভে পশিল 
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। 
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে 
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে 
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্রণতব? 
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?” 
মহামন্ত্রবলে যথা নত্রশিরঃ ফণী, 
মলিনবদন লাজে, উত্তরিল! রথী 
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ১ 
“নহি দোষী আদি, বৎ্ম; বৃথা ভংস মোরে 
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তুমি! নিজ কম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা 

এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি ! 

বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে 

পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি 

বন্থধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালনলিলে ! 

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রন্দী 

তেই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?” 
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি 

নিশীথে অদ্বরে মন্ত্রে জীমূৃতেন্দ্র কোপি, 

কহিল৷ বীরেন্দ্র বলী,_“ধর্ম্মপথগামী, 

হে রাক্ষনরাজান্জ, বিখ্যাত জগতে 

তুমি ;-কোন্্‌ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, 

জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,_এ সকলে দিল। 

জলাঞ্জলি? শান্তরে বলে, গুণবান্‌ যদি 

পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি 

নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ যদা! 

এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর। কোথায় শিখিলে ? 

কিন্ত বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, 

হে পিতৃবা, বর্বরতা কেন না শিখিবে? 

গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্শ্মতি ৷” 
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে 

সৌমিত্রি, হস্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী ! 

সন্ধানি বিন্ধিলা শুর খরতর শরে 

অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা 

মহ্ঘোন শরজালে বিধেন তারকে ! 

হায় রে, রুধির-ধারা ( ভূধর-শরীরে 

বহে বরিষার কালে জলঙ্রে(তঃ যথা, ) 

বহিল, তিতিয়| বস্তু, তিত্য়! মেদিনী ! 

অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি স্বরে 

শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত 

যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিল। কোপে ; 

যথা অভিমন্ত্য রথী, নিরস্ত্র সমরে 

সপ্ত রথী অন্তরবলে, কভু বা হানিলা 
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রথচুড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি, 
ছিন্ন চর, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে! 
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে, 
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি 
খেদান মশকবুনে স্থপ্ত স্থত হতে 
করপন্ম নঞ্চালনে! সরোষে রাবণি 
ধাইল! লক্ষ্মণ পানে গঞ্জি ভীম নাদে, 
প্রহারকে হেরি যথা, সম্মুখে কেশরী! 
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে 
ভীষণ মহিষারঢ় ভীম দণ্ডধরে ; 
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্ৰ, গদা 
চতুতূ জে চতুতূজ ; হেরিল৷ সভয়ে 
দেবকুলরথীবৃন্দে জুদিব্য বিমানে! 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাড়াইল। বলী 
নিল, হায় রে মরি, কলাধর যথা 
রাহুগ্রাসে; কিনব! সিংহ আনায় মাঝারে! 
ত্যজি ধ্গঃ নিক্োধিলা অনি মহাতেজাঃ 
রামান্থজ। ঝলসিল। ফলক-আলোকে 
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী 
ইন্্রজিৎ, খড়গাঘাতে পড়িল! ভূতলে 
শোণিতার্; থরথরি কাপিল! বঙ্গৰ; 
গজ্জিল। উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরাবে 
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে, 
মন্ত্যে মরামর জীব প্রমাদ গণিলা 
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে 
নভায় কর্ব,রপতি, সহস। পড়িল 
কনক-যুকুট খসি, রথচুড় যথা 
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে । 
সশঙ্ক লঙ্কেশ শুর স্মরিলা শঙ্করে ! 
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাঁচিল! 
আত্মবিস্বতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী 
মুছিল। সিন্দুরবিন্দু 'স্থন্দর ললাটে ! 


মৃচ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী 
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আচদ্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাদিল 
শিশুকুল আৰ্তনাদে, কাদিল যেমতি 
ব্ৰজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যাম্‌মণি, 
আধারি সে ত্রজপুর, গেল! মধুপুরে ! 
অন্যায় সমরে পড়ি, অস্থ্রারি-রিপুঃ 
রাক্ষনকুল-ভর সা, পরুষ বচনে 
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,_“বীরকুলগ্নানি, 
লমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্‌ তোরে! 
রাবণনন্দন আমি, না ভরি শমনে ! 
কিন্ত তোর অন্্ঘাতে মরিস্থ যে আজি, 
গামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মনে! 
দৈত্যনূুলদল ইন্দ্রে দমিন্তু সংগ্রামে 
অরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে? 
আরকি কহিব তোরে? এ বারত। যবে 
পাইবেন রক্ষোনাথ। কে রক্সিবে তোরে, 
নরাধম? জলধির অতল নলিলে 
ডুবিস্‌ যদি ও তুই, গশিবে সে দেশে 
রাজরোষ-_বাড়বাগির/শিনম তেজে! 
দাবাগি নদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে 
নে রোধ, কাননে যদি পশিস্‌, কুমতি ! 
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে। 
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন 
ভ্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ? 
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে, 
কলঙ্কি?” এতেক কহি, বিষাদে স্থমতি 
মাতৃপিতৃ-পাদপন্স স্মরিলা অন্তিম । 
অধীর হইল! ধীর ভাবি প্রধীলারে 


₹ চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রধারা, 


অনর্গল বহি, হাঁর,--আদ্রিল মহীরে। 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেল! অস্তাচলে। 
নির্বাণ পাবক যথা, কিন্ব! ত্রিষাম্পতি 
শান্তরশ্মি মহাবল রহিল! ভূতলে । 
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কহিলা রাঁবণাঙ্থজ সজল নয়নে ৮ 
“ক্থপট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু, 
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে? 
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে 
এশব্যার? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ? 
শরদিন্দুনিভানন। প্রমীলা সুন্দরী ? 
সথরবালা-গ্লানিরূপে দিতিস্থৃতা যত 
কিস্করী? নিকষা সতী- বৃদ্ধা পিতামহী? 
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি 
সে কুলের? উঠ, বত্স! খুল্লতাত আমি 
ডাকি তোমা-বিভীষণ ; কেন ন! শুনিছ, 
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি 
তব অন্থরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে 
হে কর্করকুলগর্বব, মধ্যান্নে কি কতু 
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী 
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি 
এ বেশে, যশব্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে? 
নাদে শৃর্ঘনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে; 
গঞ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে; 
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ড! রণে। 
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম! 

এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !” 
এইরূপে বিলাপিল। বিভীষণ বলী 
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌনিত্রি কেশরী 
কহিল!,-“সদ্বর খেদ, রক্ষঃচুড়ামণি! 
কি ফল এ বৃথ| খেদে ? বিধির বিধানে 

বধিঙ্গ এ যোধে আমি, অপরাধ নহে 
তোমার! যাইব চল বখার শিবিরে 
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে। 
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া 
ত্রিদশ-আলয়ে, শুর ।” শুনিল! সথরঘী 
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনিত্বপনে যেমনি 
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মনোহর ! বাহিরিল। আগুগতি দৌহে, 

শার্দুলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা 

নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দশ্বানে 

প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহনা, 

হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে ! 

কিম্ব। যথ! ভ্রোণপুত্র অশ্থথমা রখী, 

মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে 

নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতিঃ 

হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা 

ভগ্ম-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে! 

মায়ার প্রমাদে দৌহে অদৃশ্য, চলিল! 

যখায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলানী । 
প্রণমি চরণাস্থুজে, সৌমিত্রি কেশরী 

নিবেদিল! করপুটে,_"ও পদ-প্রসাদে, 

রঘুবংখ-অবতংস; জয়ী রক্ষোরণে 

এ কিক্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী 

শত্রজিৎ !” চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্দি আদরে 

অন্গজে, কহিল। প্ৰভু নজল নয়নে, 

“লভিন্ু নীতায় আজি তব বাহুবলে, 

হে বাহুবলেন্দ্ ! ধন্য বীরকুলে তুমি! 

সথমিত্র। জননী ধন্য ! রথুকুলনিধি 

ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব! 

ধন্ত আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি 

অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে 

চিরকাল! পৃজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 

প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত 

মানব; হু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে ।” ৭৩০ 
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি জুন্বরে 

কহিলা বৈদেহীনাথ,_শুভক্ষণে, সখে, 

পাইলন্ত তোমার আমি এ রাক্ষনপুরে। 

রাঘবকুলম্ল তুমি রক্ষোবেশে! 

কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে, 

গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 


৭১০ 


৭২০ 
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গিত্রকুলরাঁজ তুমি, কহিলন্ত তোমারে! 
চল সবে, পূজি তারে, শুভক্ষরী বিনি 
শস্করী ! কুম্থমানার বুষ্টিলা আকাশে 


মহানন্দে দেববুন্দ ; উল্লাসে নাদিল, ৭9০ 
“জর সীতাপতি জয়!” কটক চৌদিকে,_- 
আতঙ্কে কনক-লক্কা জাগিলা সে রবে। ৭৪২ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে বধো নাম 
যষ্টঃ স্বৰ্গঃ। 


সপ্তম সর্গ 


উদ্দিল। আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 
পদ্মণর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 
উন্মীলি নয়নপন্ম জু প্রসন্ন ভাবে, 
চাহিল। মহীর পানে! উল্লাসে হাসিল। 
কুন্গমকুন্তল। মহী, মুক্তামাল গলে । 
উৎসবে মঙ্গলবাছ্য উথলে ঘেঘতি 
দেবালয়ে, উথলিল স্ুস্বরলহরী 
নিকুঞ্জে। বিমল জলে খোভিল নলিনী; 
স্থলে লমপ্রেমা কাজকী হেম সুর্যামুপী ৷ 
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ ১০ 
কুম্থম, প্রমীল। সতী, স্তবাপিত জলে 
নানি পীনপয়োধর!, বিনা নিল! বেশী। 
শো[ভিল মুকুতাগ|তি নে চিকণ কেশে, 
চন্দ্ৰমার রেখা যখ! ঘনাবলী মাঝে 
শরদে ! রতনমন্ন কঙ্কণ লইলা 
ভূষিতে যুখালভুজ হুমুণালভুজা ;- 
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাধে যেন, 
কঙ্ধণ! কোনল কণ্ঠ ব্বর্ণকঠমাল! 
ব্যথিল কোমল ক! সম্তাধি বিস্ময়ে 
বসন্তমৌরভ] সখী বাসন্তীরে সতী রি 
কহিলা৮_"কেন লো, সই, না পারি পরিতে 


অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন ব৷ শুনিছি 

রোদন-নিন|দ দূরে, হাহাকার ধ্বনি? 

বাঘেতর আখি মোর নাচিছে সতত ; 

কীদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি, 

হায় লে, ন। জানি আজি পড়ি কি বিপদে? 

যজ্ঞাগারে গ্রাণনাথ, যাও তার কাছে, 

বাসন্তি! নিবার যেন ন! যান সমরে 

এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে, 

অঙ্গরোদে দামী তার ধরি প| দুখানি !” ৩০ 
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিল! সখী 

বাসন্তী, “বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া, 

আর্তনাদ, বদনে ! কেমনে কহিব 

কেন কাদে পুরবানী? চল আশ্ুগতি 

দেবের যন্দিরে যথ। দেবী মন্দোদরী 

পৃজিছেন আশুতোষে । মত্ত রণখদে, 

রথ, রথী, গজ, অশ্বচলে রাজপথে । 

কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা 

নাজিছেন রণবেশে সদ! রণজয়ী 

কান্ত তব লীমস্তিনি?” চলিলা দুজনে ৪০ 

চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথ। রক্ষঃকুলেশ্বরী 

আরাধেন চন্দ্রচুড়ে রক্ষিতে নন্দনে 


সপ্তম সগ ৬৫ 


বৃথা! ব্যগ্রচিভ দোহে চলিল! সত্বরে। 


লে 


বিরসবদন এবে কৈলান-সদনে 
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি, 
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, “হে দেবি, 
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথিপতি 
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী 
শৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে ! 
গরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, ৫০ 
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদ। দুঃখী আষি। 
এই থে ত্ৰিশূল, সতি, হেরিছ এ করে, 
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে 
পুত্ৰশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা, 
সর্ধহর কাল তাহে না পারে হরিতে ! 
কিকবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে 
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যগ্যপি 
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে । 
তুষিন্ বাসবে, সাধিব, তব অনুরোধে ; 
দেহ অন্থমতি এবে তুষি দশাননে ৷” ৬০ 
উত্তরিলা ক্যাত্যায়নী, “যাহা ইচ্ছা কর, 
ত্রিপুরারি! বাসবের পুরিবে বাসনা, 
ছিল ভিক্ষ। তব পদে, সফল তা এবে। 
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রধী; 
এ কথাটি, বিশ্বনাথ; থাকে যেন মনে! 
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?” 
হাসিয়া ন্মরিল। শুলী বীরভদ্র শুরে ! 
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে 
সাষ্টার্দে, কহিলা হর,_-“গতজীব রথে 
আজি ইন্দ্ৰজিৎ, বখ্স। পশি যজ্ঞাগ্রারে, ৭০ 
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে। 
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে 
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী 
সৌমিত্রি নাশিল! রণে দুর্শ্বদ রাক্ষসে, 
মাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথিঃ 
a 


কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে? 
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু, 
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে, 
নিক্ষানন্দনে আজি আমার আদেশে ।” 

চলিল! আকাশপথে বীরভদ্র বলী ৮০ 
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে 
সভয়ে ; সৌন্দর্ধ্যতেজে হীনতেজাঃ রবি, 
স্ুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে। 


. ভযঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে। 


গম্ভীর নিনাদে নাদি অদ্থুরাশিপতি 
পূজিল! ভৈরবদূতে! উতরিলা রথী 
বক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি 
কপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা এ 
পক্ষীন্্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে। 

পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিল! ভূতলে ৯০ 
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে । 
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে। 
ব্যথিত অমর-হিয়! মর-ছুঃখ হেরি । 

কনক-আসনে যথা দশানন রথী, 
রক্ষঃকুলচুড়ামণি, উতরিলা তথা 
দুতবেশে বীরভ্র, ভম্মরাশি মাঝে 
গুপ্ত বিভাবন্থ সম তেজোহীন এবে। 
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে, 
দাড়াইলা করপুটে, অক্রুময় আখি, 
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, “কি হেতু, 
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে 
স্বকশ্ম? মানব রাম, নও ভৃত্য তুমি 
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহু, 
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী 
লঙ্কার পঙ্থজরবি সাজিছে সম্‌রে 
আজি, অমঙ্গল বার্তী কি মোরে কহিবে? 
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি- 
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সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারত।, 
প্রসাদি তোমারে আমি 1” ধীরে উত্তরিলা 
ছদ্মবেশী ; “হায়, দেব, কেমনে নিবেদি 
অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি? 
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্বংরপতি, 
কর দাসে!” ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী, 
“কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি-- 
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে = 
দানিনগ অভর, ত্বরা কহ বার্ত। মোরে ।” 
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী 
কহিলা৮-“হে রক্ষঃশ্রেষ্, হত রণে আজি 
কর্ব,র-কুলের গর্ব মেঘনাদ রখী !” 
যথ। যবে ঘোর বনে নিষাদ বিধিলে 
মৃগেন্ছে নশ্বর শরে, গঞ্জি ভীম নাদে 
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি 
সভায়! সচিববৃন্দঃ হাহাকার রবে, 
বেড়িল চৌদিকে শূরে $ কেহ বা আনিল 
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেই। 
রুদ্রতেজে বীরভত্র আশু চেতনিল! 
বক্ষোবরে। অগ্রিকণা পরশে যেমতি 
বারুদ, উঠিরা বলী, আদেশিল! দূতে 
“কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী 
ইন্দ্ৰজিতে আজি রণে? কহ্‌ শীঘ্র করি৷” 
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ;'ছদ্মবেশে পশি 
নিকুম্ভিল! যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী, 
রাজেন্দ্র, অন্তার যুদ্ধে বধিল কুমতি 
বীরেজে! প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমনি 
ভূপতিত বনমাৰে প্ৰভগ্ন-বলে, 
মন্দিরে দেখিল শুরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 
রক্ষোনাথ, বীরকর্শ্বে ভুল শোক আজি । 
রঙ্গঃকুলা্দনা, দেব, আন্রিবে মহীরে 
চক্ষঃজলে। পুত্রহানী শক্র যে দুৰ্ম্মতি, 
ভীম গ্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে, 


১১০ 
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তোষ তুমি, মহেঘাস, পৌর জনগণে!” 
আচন্বিতে দেবদূত অদ্য হইলা, 
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে। 
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটা বলী, 
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। ক্তাঞ্জলিপুটে 
প্রণমি, কহিল। শৈব ; “এত দিনে প্ৰভু, 
ভাগ্যহীন ভূৃত্যে এবে পড়িল কি মনে 
তোমার ? এ মায়া, হার, কেমনে বুঝিব 
মুঢ় আমি, মায়াময়? কিন্ত অগ্রে পালি 
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব 
য। কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে ৷” 
সরোষে-_তেজন্বী আজি মহারদ্রতেজে--. 
কহিলা রাক্ষ নরেষ্ট, “এ কনক-পুরে, 
ধন্ছ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি 
চতুরদ্দে! রণরছে ভুলিব এ জালা 
এ বিষম জালা যদি পারি রে ভুলিতে !” 
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি, 
শৃঙ্ঘনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে 
বাজাইলা শৃঙ্ঘবরে গম্ভীর নিনাদে ! 
যথা সে ভৈরব রবে টৈলাস-শিখরে 
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে 
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে ! 
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে 
বর্ধবজ ; ধূ্বর্ণ বারণ, আস্ষালি 
ভীষণ মুদগর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে 
তুরঙ্গম, চতুরদ্দে আইলা গঞ্জিগা 
চামর, অমর-ত্রাসঃ রথিবৃন্দ সহ 
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে 
বাস্কল, জীমৃতবন্দ মাঝারে যেমতি 
জীমৃতবাহন বজ্রী ভীম বন্র করে! 
বাহিরিল হুহস্কারি অসিলোমাবলী 
অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে, 
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্শদ সমরে ! 
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আইল পতাঁকীদল, উড়িল পতাকা, 
ধৃমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা! 
আকাশে! রাক্ষমবাদ্ধ বাজিল চৌদিকে। 
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী 
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে মতী সাজিলা উল্লাসে 
অট্রহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী 
রক্ষঃকুল-অনীকিনী-_উগ্রচণ্ডা রণে। 
গজরাজতেজ: ভুজে ; অশ্বগতি পদে ; 
স্বর্ণরথ শিরঃচুড়া ; অঞ্চল পতাকা 
রত্বময় ; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা 
আদি বাগ সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি, 
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর, 
গট্টিশ, নারাচ ; কৌন্ত-_-শোভে দন্তরূপে ! 
জনমিল নয়নাগ়ি সাজোয়ার তেজে 
থর থর থরে মহী কপিল! সঘনে ; 
কল্লোলিলা উলিয়।৷ সভয়ে জলধি ; 
অধীর ভূধরব্রজ-_ভীমার গঞ্জনে,__ 
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে ! 
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি 
কহিল! সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে,_“দেখ, 
হে সখে, কাপিছে লক্ষ! মৃহূ্ছঃ এবে 
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুণ্জ উড়ি 
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ; 
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা, 
কালাগ্নিসন্তবা যেন! শুন, কান দিয়া, 
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে 
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!” কহিলা-_সত্রাসে 
পাও্গগ্ডদেশ রক্ষ+, মিত্রচুড়া মণি +__ 
“কি আর কহিব, দেব? কীাপিছে এ পুরী 
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে ! 
কালাগ্সিসন্তবা বিভা নহে যা দেখিছ 
গগনে, বৈদেহীনাথ; ব্বর্ণবর্শ-আভা 
অন্াদির তেজ? সহ মিশি উজলিছে 
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দশদিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি, 
অবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ; 
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে। 
আকুল পুত্রেন্রশোকে সাজিছে স্থরথী 
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে, 
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?” 
স্থস্বরে কহিলা প্রভু “যাও ত্বরা করি 
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে 
সৈন্াধ্যক্ষদলে তুমি । দেবাঙ্রিত সদা, 
এদ্াস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !” 
শৃগ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে । 
আইলা নিক্িদ্ধ্যানাথ গজপতিগতি ; 
রণৰিশারদ শূর অর্থদ ; আইল 
নল, নীল দেবারুতি ; প্রভঞ্জনসম 
ভীমপরাক্রম হনু; জাদ্ুবান বলী; 
বীরকৃলর্যভ বীর শরভ; গবাক্ষ 
রক্তাঙ্ষ; রাক্ষত্রাস; আর নেতা যত। 
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী 
রাঘব, ক হিলা প্রভূ ;_পুত্রশোকে আজি 
বিকল রাক্ষলপতি সাজিছে সত্বরে 
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে 
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা! সকলে 
ত্রিভৃবনজম়ী রণে; সাজ ত্বরা করি; 
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে । 
স্ববন্ুবান্ধবহীন বনবাসী আমি 
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা, 
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রথী 
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে, 
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাধিল্ু 
সিন্ধু; শূলিশস্তৃনিভ কুম্ভকৰ্ণ শূরে 
বধিন্থ তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি 
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে! 
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, 
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রঘুবন্ধু, রঘুবধূং বন্ধ! কারাগারে 
রক্ষঃছলে! ম্বেহপণে কিনিয়াছ রামে 
তোমরা? বাধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে 
রুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্ৰকাশি!” 
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে! 
বারিদপ্রতিমন্বনে স্বনি উত্তরিলা 
স্গ্রীব ;“মরিব, নহে মারিব রাবণে, 
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশেষ্ঠ, তব পদতলে ! 
ভুঞ্জি রাজ্যন্থথ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;__ 
ধনমানদাতা তুমি, কবতজ্ঞতা-পাশে 
চির বাধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কদে ! 
আর কি কহিব, শুর? মম সঙ্গিদলে 
নাহি বীর, তব কশ্ম সাধিতে যে ডরে 
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমর] 
অভয়ে 1” গঞ্জিল রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত, 
গঞ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে! 
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী 
নিনাদিল! বীরমদে, নিনাদেন যথা 
দানবদলনী ছুর্গ। দানবনিনাদে !__ 
পৃরিল কনক-লঙ্কা গভীর নির্ঘোষে! 
কমল-আননে যথ। বসেন কমলা, 
রক্ষঃকুলরাজলক্মী, পশিল সে স্থলে 
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে। 
দেখিল| পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে 
ক্রোধান্ধ। রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে, 
জীবকুল-চুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীর 
রক্ষোবাগ্। শূন্যপথে চলিল! ইন্দিরা 
শরদিন্দুনিভাননা_বৈজয়ন্ত বামে । 
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ; 
নাচিছে অগ্সরাবৃন্দ ; গাইছে স্তানে 
কিন়নর; স্বর্ণাসনে দেবদেবীদলে 
দেবরাজ, বামে শচী সচারুহাসিনী , 
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ; 
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বর্ষিছে মন্দারপুঞ্ত গন্ধৰ্ব চৌদিকে। 
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে! 
প্রণমি কহিলা ইন্দ্,_“দেহ্‌ পদধূলি, 
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে-- 
গতজীব রে আজি দুরন্ত রাবণি! 
কুঞ্িব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে। 
কুপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কুপা মগ্সি 
তুমি, কি অভাব তার?” হাসি উত্তরিলা 
রত্বাকররত্বোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী, 
“ভূতলে পতিত এবে, দৈতকুলরিপুঃ 
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে 
লঙ্কেশ, আকুল রাজ! প্রতিবিধানিতে 
পুত্ৰবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে। 
দিতে এ বারতা, দেব, আইন এ দেখে । 
সাধিল তোমার কর্শ্ম সৌধিত্রি স্মৃতি; 
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে, 
মহৎ যে প্রাণপণে উদ্ধারে বিপদে ! 
আর কি কহিবি, শত্রু? অবিদিত নহে 
রক্ষঃকুলপরাক্রয ! দেখ চিন্তা করি, 
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে !” 
উত্তরিলা দেবপতি,-_“স্বর্গের উত্তরে, 
দেখ চেয়ে জগদদ্বে, অদ্বর প্রদেশে; 
সূসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি 
রণ-আশে মহেঘান রক্ষঃকুলপতি, 
নমরিব তার নঙ্গে রঙ্গে, দগামঘি। 
না ভরি রাবণে, যাতঃ, রাবণি বিহনে !” 
বাঁসবীয় চমূ রমা দেখিল! চমকি 
স্বর্গের উত্তর ভাগে । যত দূর চলে 
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী 
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী, 
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে। 
গন্ধৰ্ব, কিন্নর, দেব, কালাপ্ি-সদৃশ 
তেজে ; শিখিধ্বজরথে স্বন্দ তারকাঁরি 
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সেনানী, বিচিত্র রথে, চিত্ররথ রথী। 
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে 
ধৃমপুপ্ণ সম তাহে শোভে গজরাজী ; 
শিখারূপে শুলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি 
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে 
পতাক।; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে, 
ঝকঝকে চর্শ ; বর্ম ঝলে ঝলঝলে ! 
সুধিলা মাধবপ্রিয়। “কহ দেবনিধি 
আৰদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি 
দিকপাল? ত্রিদিবসৈন্য শৃন্ত কেন হেরি 
এ বিরহে ?” উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;_ 
“নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্পালে 
আদেশিল্, জগদস্বে। দেবরক্ষোরণে, 
(দুৰ্জ্জয় উওয় কুল) কে জানে কি ঘটে? 
হয়ত মজিবে মহী, গ্রলয়ে যেমতি, 
আজি। এ বিপুল-স্থাষ্ট যাবে রসাতলে !” 
আশীষিয়া স্থকেশিনী কেশববাসনা! 
দেবেশে, লঙ্কায় মাত! সত্বরে ফিরিল! 
স্বর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরেঃ 
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা, 
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে, 
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে ! 
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি 7 
হেমকুট-হেমশৃপ-সমোজ্জল তেজে 
' চৌদিকে রথীন্র্দল ! বাজিছে অদূরে 
রণবান্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 
অস্থ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্ধারে। 
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী 
মন্দোদরী, শিশ্ুশুন্ত নীড় হেরি যথা 
আকুল কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী। 
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে 
রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষ৮কুলেন্দ্াণি, 


সপ্তম সর্গ 


৩১০ 
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আম। দৌহা প্রতি বিধি! 
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে 

মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি; 
রণক্ষেত্রঘাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব ! 
বৃথা রাজ্যন্থুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, 
বিরলে বসিয়া দৌোহে স্মরিব তাহারে 
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে 
এ রোষাগ্নি অক্রনীরে, রাণি মন্দোদরি ? 


" বনস্থশোভন শাল ভূপতিত আজি; 


চর্ণ তুঙ্তম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে ; 
গগনরতন শশী চিরবাহুগ্রায়ে !” 
ধরাধরি করি সখী লইল| দেবীরে 
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে 
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;_- 
“দৈব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে 
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ; 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ৮ 
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে, 
বীরবুন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, 
সৌমিত্রি বধিল পুত্ৰে, নিরস্ত্র সে যবে 
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে 
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে 
ন্নেহপাত্র তার যত-__পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
দরিতা__মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, 
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি 
পালিয়াছি পুত্রনম তোমা সবে আমি; 
জিজ্ঞানহ ভূমগ্ডুলে, কোন্‌ বংশখ্যাতি 
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব-নরে 
পরাভবি, কাঁন্তিবুক্ষ রোপিন্ জগতে 
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে 
বামতম মম প্রতি ; তেই শুথাইল 


৬৯ 


তবে যে বাঁচিছি ৩৪০ 


৩৫০ 


৩৬০ 


৩৭০ 


৭০ মেঘন|দবধ কাব্য 


জলপূৰ্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে! 
কিন্ত নাবিলাপি আমি । কি ফল বিলাপে? 
আর না পাইব তারে? অশ্রবারিধারা» 
হার রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া 
কঠিন ? মরে এবে পশি বিনাশিব 
অধন্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ৮ 
বুথ। যদি যত্ব আজি, আর না ফিরিব_- 
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে 
এজন্সে! প্রতিজ্ঞ! মম এই, রক্ষোরথি | 
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমর। সমরে, 
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে চল রণস্থলে ;_ 
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি, 
কে চাহে বাচিতে আজি এ কর্ব,রকুলে, 
কর্বারকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী!” 
নীরবিল। মহেঘাস নিশ্বাসি বিষাদে । 
ক্ষোভে রোষে রক্ষ:সৈন্য নাদিল। নির্ধোষে, 
তিতিয়! মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে ! 
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা! গম্ভীরে 
রথুসৈন্য। ত্রিদিবেন্র নাদিলা ত্রিদিবে ! 
রুষিলা টবদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী, 
সুগ্ৰীব, অগ্দ, হনু, নেতৃনিধি যত, 
রক্ষোষম ; নল, নীল, শরভ স্থমতি,_ 
গঞ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে! 
মন্দ্রিলা জীমৃতবুন্দ আবরি অম্বরে ; 
ইর'্মদে ধশাণি বিশ্ব, গঞ্জিল অশনি ) 
চামুণ্ডার হানিরাশিসদৃশ হাসিল 
সৌদামিনী, যবে দেবী হানি বিনাশিল। 
দুৰ্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে । 
ডুবিলা তিমিরপুথে তিমির-বিনাশী 
দিনমণি; বায়ুদল বহিল৷ চৌদিকে 
বৈশ্বানরশ্বা নূপে ; জলিল কাননে 
দাবাগ্ি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা 
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে 


৩৮০ 


৩৯০ 
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অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কাদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি != 
মহাভয়ে ভীতা মহী কাদিয়া চলিল 

বৈকুণডে। কনকাননে বিরাজেন যথা 
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে; 
“বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি, 
হে রমেশ, তরাইলা, বহু মৃত্তি ধরি ;_ 
ৃর্মপৃষ্ঠে তি্ঠাইল! দাসীরে প্রলয়ে 
কৃর্মরূপে ; বিরাজিজ্গ দশনশিখরে 
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখ- 
সদৃশী ) ব্রাহমৃণ্তি ধরিল। যে কালে, 
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনা শিয়। 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে ! 
খব্বিলা বলির গর্ব খর্বাকারছলে, 

বামন! বাচিম্থ, প্রভূ, তোমার প্রসাদে। 
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিত। দাসী, 
তেই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে ৷” 

হাসি স্থমধুর স্বরে স্থধিল! মুরারি, 

“কি হেতু কাতর! আজি, কহ জগন্সাতঃ 
বন্ধে? আয়ানে আজি কে, বসে, তোমারে ?” 
উত্তরিল! কাদি মহী;__“কি ন! তুমি জান, 
সর্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি। 
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী 
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রধী! 
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাশীরে ! 
দেবাকতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী 
বধিলা! সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ; 
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি 

করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে; 
করিল! প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে 
বীরদর্পে ;_-অবিলদ্বে ; হায় আরম্ভিবে 
কাল রণ, পীতান্বর, ব্বর্ণলঙ্কাপুরে 

দেব, রক্ষঃ নব রোষে। কেমনে সহবি 
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এ ঘোর যাতনা নাথ, কহ তা আমারে ?” 
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে । 
দেখিলা রাক্ষনদল বাহিরিছে দলে i 
অসথ্থ প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্বন্ধরপী। 
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাপায়ে; 
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ! 
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে 
্বর্ণলম্ক1। বহির্তাগে দেখিল। শ্ৰীপতি 
রবুসৈন্য ; উন্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা 
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে। 
দেখিলা পুণ্ডরী কাক্ষ, দেবদল বেগে 
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা 
গরুড়, হেরিয়! দূরে সদ।-ভক্ষ্য ফণী, 
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ধোষে ! 
পলাইছে যোগিকুল যোগ যাগ ছাড়ি; 
_ কোলে করি শিশুকুলে কাদিছে জননী 
ভয়াকুলা ; জীবত্ৰজ ধাইছে চৌদিকে 
ছর্নমৃতি। ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি 
( যোগীন্্-মানস-হংন ) কহিলা মহীরে ;_ 
“বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি 
তব পক্ষে! বিরপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, 
তেজন্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে ৷ 
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তার কাছে, 
মেদিনি।” পদারবিন্দে কাদি উত্তরিল। 
বহ্ৃন্ধরা;--“হায় প্রভু, দুরন্ত সংহারী 
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে ! 
নিরস্তর তো গুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি | 
কাল-নর্প-সাধ, শোরি, সদা দগ্চাইতে, 
উগরি বিষাগ্নি, জীবে | দয়াসিন্ধু তুমি, 
বিশ্বস্তর? বিশ্বভার তুমি ন। বহিলে, 
কে আর বহিবে, কহ? বাচাও দাসীরে, 
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে ।” 
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উত্তরিলা হাসি বিভু, “যাও নিজ স্থলে, 
বন্ধে; সাধিব কার্য তোমার, সম্বরি 
দেববীধ্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে 
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি ৷? 

মৃহানন্দে বন্ুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে । 
কহিলা গরুড়ে প্রভু, “উড়ি নভোদেশে, 
গরুত্মান্‌ দেবতেজঃ হর আজি রণে, 
হরে অন্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি; 


_ কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি 


অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে |” 
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে 
পক্ষিরাজ, মহাছায়! পড়িল ভূতলে, 
আধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী । 
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জলিলে উত্তেজে, 
গবাক্ষ-ছুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে 
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া 
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গঞ্জিল চৌদিকে 
রথুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিল! সমরে 
আইলা মাতঙ্গবর এরাবত, মাতি 
রণরঙ্গে ) পুটদেশে দস্ভোলিনিক্ষেপী 
সহস্তাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা 
রবিকরে, কিছ ভাঙ্গ মধ্যাহ্নে; আইল! 
শিখিধবজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি 
সোনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ; 
কিন্নর, গন্ধর্বব, যক্ষ, বিবিধ বাহ্‌নে । 
আতঙ্কে শুনিল! লঙ্কা স্বগীয় বাজনা; 
কাপিল চমকি দেশ অমব-নিনাদে ! 
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্র কহিলা নৃমণি,__ 
“দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি ! 
কত যে করিন্ছ পুণ্য পূর্ববজন্মে আম, 
কি আর কহিব তার? তেই সে লভিঙ্ন 
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি কালে, 
বজ্রপাণি। তেই আজি চরণ-পরশে 
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পবিত্রিল৷ ভূমণ্ডল ত্রিদিঝনিবানী !” 
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,_ 
“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ! 
উঠি দেবরথে রথি, নাশ বাহুবলে 
রাক্ষন অবন্মাচারী । নিজ কর্মদোষে 
মজে রক্ষঃকুলনিধি , কে রক্ষিবে তারে? 
লভিম্থ অমৃত বথা মৃথি জলদলে, 
লগুভগ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশা চরে, 
সাধৰী মৈথিলীরে, শূর অগিবে তোমারে 
দেবকুল! কত কাল অতল নলিলে 
বসিবেন আর রমা, আধারি জগতে ?” 


৫১০ 


বাজিল তুমূল রণ দেবরক্ষোনরে । 
অন্থুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে 
অযুত; টঙ্কারি ধুঃ ধনুদ্ধর বলী 
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া 
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে 
ভেদি বর্ম, চৰ্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে 
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ; 
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি 
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি 
বাজীরাজী। রণভূগি পূরিল ভৈরবে! 
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আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে 
চামরূঅমরত্রাস । চিত্ররথ রথী 
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে, 
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে 
আহ্বানিল ভীম রবে স্থগ্রীবে উদগ্র 
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্থরে 
শতজলজোতোনাদে। চালাইলা! বেগে 
বাক্ষল মাতক্কযুথেঃ যুখনাথ যথা 
দ্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে  রুষিলা 
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিস্ত হেরি 
যৃগালে ! অসিলোমা, তী্ষ অসি করে, 
বাজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে 


৫৩০ 


বীরর্ধভ। বিড়ালাক্ষ ( বিরপাক্ষ যথা 
সর্বনাশী ) হন সহ আরস্তিল। কোপে 
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী 
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা স্বরীশ্বর যথা 
বজ্ধধর ! শিথিধ্বজ স্কন্দ তারকারি, 
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে 
নিজপ্রতিযৃদ্তি মর্ত্যে। উড়িল চৌদিকে 
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে 
টলিল! কনক লঙ্কা; গজ্জিলা জলবি। 
স্থজিলা অপূর্ব বৃহ শচীকান্ত বলি 
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী। 
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ধোষে, উগরি 
বিস্ফুলিঙ্গ? তুরগ্গম হেষিল উল্লাসে। 
রতনসম্তবা বিভা, নয়ন ধাধিলা, 
ধায় অগ্রে উষ! যথা, একচক্র রথে 
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে! 
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে। 


সম্তাষি সারথিবরে, কহিল! স্থরথী,_ 
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সত, একাকী 
দেখ চেয়ে! ধুমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা, 
শোভে অহ্থরারিদল রথুসৈগ্ত মাঝে । 
আইলা লঙ্কায় ইন্ শুনি হত রথে 
ইন্দরজিৎ !” স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিবি 
সরোষে গঙ্জিয়া রাজ! কহিলা গভীরে; 
“চালাও, হে স্থত, রথ যথা বজ্রপাণি 
বাসব।” চলিল রথ মনোরথগতি ! 
পালাইল রদুসৈন্য, পালায় যেমনি 
মদকল করিরাজে হেরি, উ্দশ্াসে 
বনবাসী ! কিনা যথা ভীষাক্ৃতি ঘন, 
বজ্জ-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে 
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে 
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধন, তীক্ষতর শরে 
সর্ডে ভেদিল ব্যুহ বীরেন্দ্র-কেশরী, 
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সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে 

বালিবন্ধ! কিন্বা যথা ব্যাস্ত নিশাকালে 

গোষ্ঠব্বৃতি ! অগ্রনরি শিখিধ্বজ রথে, 

শিঞ্চিনী আকধি রোষে তারকারি বলী 

রোধিলা মে রথগতি। কুতাঞ্জলিপুটে 

নমি শুরে লক্ষেশ্বর কহিল। গন্ভীরে”_ 

“শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি 

কিহ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে 

কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে 

হেন আন্কুল্য দান কর কি কারণে, ৫৮০ 

কুমার? রথীন্্ তুমি; অন্যায় সমরে 

মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব 

কপটসমরাী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি!” 
কহিলা গাৰ্বৰতীপুত্ৰ, “রক্ষিব লক্ষ্মণে, 

রক্ষোরাঁজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে। 

বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, 

নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূণিতে !” 
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে, 

হস্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি 

অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রে 

শক্তিধরে ! বিজয়ারে সম্ভাযি অভয়! 

কহিলা, “দেখলো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে, 

তীক্ষ শরে রক্ষেশ্বর বিধিছে কুমারে 


নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে__ 
দেবতেজঃ ;_য! লো তুই সৌদা মিনীগতি, 


নিবার্‌ কুমারে, সই! বিদরিছে হিয়া 

আমার, লো নহচরি, হেরি রক্তধার] 

বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল 

সদানন্দ; পুত্রাধিক ন্সেহেন ভকতে; 

তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ববার সমরে, bee 
স্বজনি!” চলিলা আশু সৌরকররূপে 
নীলাম্বরপথে দূভী। সম্বোধি কুমারে 

বিধুযুখী, কর্ণমূলে কহিল!_-“সম্বর 
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অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আঁদেশে। 
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !” 
ফিরাইল! রথ হানি স্কন্দ তারকারি 
মৃহাস্থর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া 
অসম্য, রাক্ষসনাথ ধাইল! সত্বরে 
এরাবত-পৃষ্ঠে যথা! দেব বজ্রপাণি। 
বেড়িল গন্ধর্ব নর শত প্রনরণে 
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শুর নিরস্তিলা সবে 


নিমিষে, কালাগি যথা ভস্মে বনরাজী। 


পালাইল। বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া 
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি, 
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে। 
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি 
এরাবতশিরঃ লক্ষি । অর্ধপথে তাহে 
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিল! সত্বরে | 
কহিল কৰ্ব্ব,'রপতি গর্বে স্বরনাথে ;- 
“্যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, 
চির কম্পবান্‌ তুমি, হত সে রাবণি, 
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে! 
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি, 
নির্লন্দ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে 
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা 
মৃহর্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে, 
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!” ভীম গদ! ধরি, 
লক্ষ দিয়া রথীশ্বর পড়িল! ভূতলে, 
সঘনে কপিলা! মহী পদধুগভরে, 
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি ! 
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিল! কুলিশে ! 
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা 
লাড়িতে দস্তোলি দেব দস্তোলিনিক্ষেগী ! 
গ্রহারিলা ভীম গদা গজরাঁজশিরে 
রক্ষোরাজ, প্রভগ্তন যেমতি, উপাড়ি 
অন্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে 
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ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িল! 
হাটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিল স্বরথে। 
যোগাইল মৃহূর্তেকে মাতলি সারথি 
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিকুতরিপু 
অভিমানে | হাতে ধনু, ঘোর নিংহনাদে 
দিব্য রথে দাশরথি পশিল! সংগ্রামে । 
কহিলা রাক্ষনপতি, “ন। চাহি তোমারে 
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে 
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে! 
€কোথ| সে অনুজ তব কপটসমরী 
পামর? মারিব তারে? যাও ফিরি তুমি 
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ 1” নার্দিলা ভৈরবে 
মহেধান, দূরে শূর হেরি রামান্থজে | 
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে 
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কতু বা ভূতলে। 
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্থরি নির্ধোষে ; 
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ধিল চৌদিকে 
অগ্নিরাশি ; ধৃমকেতু-নদূশ শোভিল 
রথছ্ড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে 
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি 
অদ্বরে ;. চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 
পুত্ৰহ। সৌধিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে 
হুহুঙ্ধারে দেব নর রক্ষিতে শুরেশে। 
ধাইল। রক্ষ বৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। 
_বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে 
আইলা অগ্ৰনাপুত্ৰ,_প্রভঞ্জনসম 
ভীমপরা ক্রম হনু, গঙ্জি ভীম নাদে। 
যথা প্রতগ্রনবলে উড়ে তুলারাশি 
চৌদিকে; রাক্ষসবৃনদ পালাইলা রড়ে 
হেরি বমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি 
চোক্‌ চোক্‌ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে। 
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেষতি 
ভূকম্পনে। পিতৃপদ স্বরিল। বিপদে 


৬৪০ 


৬৫০ 


৬৬০ 


বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ৬৭০ 
নন্দনে, মিহির বথ। নিজ করদানে 
ভূষেণ কুমুদবাঞ। সুধাংশুনিধিরে | 
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজন্ী স্ুরধী 
নৈকষেয়, নিবারিল! পবনতনয় 
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইল! হনৃ। 

আইলা কিন্ধিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে 
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিল! 
লঙ্ষানাথ,__রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 
বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে? 
ভাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ; ৬৮০ 
তারে ছাড়ি কেন হেথ। রথিকুল মাঝে 
তুই, রে কিছিদ্ধ্যানাথ? ছাড়িন্ণ, বা চলি 
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি 
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে 
আর তার?” ভীম রবে উত্তরিল! বলী 
সবগ্রীব”_“অধর্শাচারী কে আছে জগতে 
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারলোভে 
সবংশে মজিলি, দুষ্ট! রক্ষঃকুলকালি 
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে! 
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!” ৬৯০ 

এতেক কহিয় বলী গজ্জি নিক্ষেপিল| 
গিরিশৃ্দ। অনস্বর আঁধারি ধাইল 
শিখর ।_হতীক্ শরে কাটিলা সরধী 
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে। 
টঙ্কারি কোদ্ড পুনঃ রক্ষ:ুড়ামণি 
তীক্ষতম শরে শূর বিধিল! স্থগ্রীবে 
হঙ্কারে! বিষম খাতে ব্যথিত সুমতি, 
পালাইলা, পালাইলা সত্রানে চৌদিকে 
রঘুসৈগ্য, ( জল বথা জাঙাল ভাঙিলে 
চকোলাহলে ) ১ দেবদল, তেজোহীন এবে, ৭০৪ 
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা 
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে 


বণ্ধম সর্গ 


পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে 

দেবারৃতি! বীরমদে ছুম্মদ অমরে 

রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে; 

নাদিল! সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে, 

নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে ! 

দেবদত্তদন্ঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে। 

“এত ক্ষণে, রে লক্ষ্ম”__কহিল! সরোষে 

রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইন কি তোরে, 

নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি? 

শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রখঘুকুলপতি, 

ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা স্থগ্রীব ? কে তোরে 

রক্ষিবে পামর, আজি? এ আন্ন কালে 

স্থমিত্রা জননী তোর, কলত্র উন্মিলা, 

ভাব দৌহে ! মাংশ তোর মাংসাহারী জীবে 

দিব এবে; রক্তন্রোতঃ শুষিবে ধরণী ! 

কুক্ষণে সাগর পার হুইলি, দুৰ্ম্মতি, 

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি 

হরিলি রাক্ষমরত্র--অমূল্য জগতে ।” 
গঞ্জিলা ভৈরবে রাজা বসা ইয়া চাপে 

অগ্নিশিখানম শর ; ভীম সিংহনাদে 

উত্তরিলা ভীষনাদী নৌমিত্রি কেশরী,_ 

“ক্ষত্ৰকূলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি, 

নাহি ভরি যমে আমি ; কেন ভরাইব 

তোমায়? আকুল তুমি পুত্ৰশোকে আজি, 

ঘথ| সাধ্য কর, রথি) আশু নিবারিব 

শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !” 
বাজিল তুমুল রণ; চাহিল! বিস্ময়ে 

দেব নর দেহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি 

শরজাল যুহমূহঃ হুহুঙ্কার রবে! 

সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা,_-বাখানি 

বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরী ! 

শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্‌ সরি, 

তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!” 


৭১০ 


৭২০ 


৭৩০ 


স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে 
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিল গজ্জিয়া, 
উজ্জঞলি অদ্বরদেশ সৌদামিনীরূপে, 
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাপিল1 সভয়ে 
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে 
লক্ষণ, নক্ষত্র যথা? বাজিল ঝন্বনি 
দেব-অন্্, রক্তক্বোতে আভাহীন এবে। 
সপন্নগ-গিরিসম পড়িলা স্থমতি । 

গহন কাননে যথা বিধি মৃগবরে 


" কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রতগতি 


তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী 
ধাইল ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে 
আর্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী 
বেড়িল সৌমিত্রি শূরে । কৈলাসসদনে 
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,_- 
“মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি 
গ্রামে! ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি 
স্থমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে, 
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে 
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি, 
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে!” 
হাসিয়া কহিলা শৃলী বীরভদ্র শুরে_- 
“নিবার লক্ষেশে, বীর |” মনোরথ গতি, 
রাবণের কর্ণমূলে কহিল! গন্ভীরে 
বীরভন্গ ; “যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?” 
স্বপ্ননম দেবদূত অদৃষ্ঠ হইল] । 
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে; 
বাজিল রাক্ষস-বাগ্, নাদিল গম্ভীরে 
রাক্ষস ; পশিল! পুরে রক্ষঃঅনীকিনী__ 
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি 
রক্তবীজে নাশি দেবী? তাগুবি উল্লাসে, 
অট্রহাসি রক্তাধরে, ফিরিল! নিনাদি, 


৭৫ 


৭8৩ 


৭৬০ 


5 ফেঘনাঁদবধ কাব্য 


রক্তল্োতে আর্রদেহ! দেবদল মিলি 
স্ততিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিল। ৭৭০ 
বন্দিবুন্দ রক্ষঃসেনা বিজরসঙ্গীতে ! 


হেথা পরাভূত যুদ্ধে, যহা-অভিমানে 


সুরদলে সুরপতি গেলা! স্থরপুরে i 


ইতিভ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম 
নপ্চমঃ স্ব্গঃ। 


অষ্টম সর্গ 


রাজকাজ সাধি যথা, বিরাষ-মন্দিরে, 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে 
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচুড়ে 
দিনান্তে শিরের রত্ন তযোহ। মিহিরে 
দিনদেব; তারাদলে আইল! রজনী; 
আইলা রজনীকান্ত শান্ত স্থধানিধি। 
শত শত অগ্রিরাশি জলিল. চৌদিকে 
রণক্ষেত্রে! ভূপতিত বথায় স্থুরথী 
সৌমিত্রি বৈদেহীনাথ ভূগতিত তথা 
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি, 
ভ্রাতুলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে, 
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রত গৈরিকে, 
পাড়ে তলে প্রস্থবণ ! শৃন্যমনাঃ খেদে 
রঘুৈন্ত ;--বিভীষণ বিভীষণরণে, 
হয়া, অঙ্গন, হনু, নল, নীল বলী, 
শর, সুমালী, বীরকেশরী হবাছ, 
স্থগ্রীব, বিষ সবে প্রভুর বিষাদে! 


চেতন পাইয়া নাথ কহিল! কাতরে ;__ 
“রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিন্ণু যবে, 


লক্ষণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী, ২০ 
ধহুঃ করে হে হধন্বি, জাগিতে.সতত 


রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষংপুরে_ 

আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি, 
বিপদ্‌-সলিলে মগ্ন তবুও ভুলিয়া 

আমার, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে 

বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে? 
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে 
ভ্রাতৃ-আজ্ঞ।? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে = 
চিরভাগ্যহীন আমি__ত্যজিল! আমারে, 
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্‌ অপরাধে ie 
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ? 

দেবর লক্ষ্মণে ন্মরি রক্ষঃকারাগারে 

কাদিছে সে দিবানিশি! 


কেমনে ভূলিলে_- 
হে ভাই, কেমনে তুমি ভূ 


লিলে হে আজি 
মাতৃসয় নিত্য যারে সেবিতে আদরে! 


“ই রাঘবকুলচুড়, তব কুলবধৃ, 

রাখে বাধি পৌলস্তেয়? না শান্তি সংগ্রামে 
হেন দৃষ্টমতি চোরে উচিত কি তব 
এশয়ন--ৰীরবীর্ষ্যে সর্ববভূক্‌ সম 

দুর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাু 
র্ুলজয়কেতু! অসহায় আমি 

তোমা বিনা, যথা রখীশৃন্ঠচক্র রথে! 


তোমার শয়নে হন্‌ বলহীন, বলি, 
গুণহীন ধঙছঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে 
অন্দদ; বিষণ্ন মিতা স্থগ্রীব স্থমতি, 
অধীর কর্ববরোত্তম বিভীষণ রথী, 
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াও নয়ন, ভাই নয়ন উন্মীলি! 
“কিন্ত ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে, 
ধন্দ্ধর, চল ফিরি ঘাই বনবাসে 
নাহি কাজ, প্ৰিয়তম, সীতার উদ্ধারি, 
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষনে। 
তনয়-বংসল। যথা সুমিত্ৰা জননী 
কাদেন শরযুতীরে, কেমনে দেখাব 
এ মুখ, লক্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোর? কি কহিব, স্থধিবেন যবে 
মাতা, ‘কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি 
আমার, অনুজ তোর ?" কি বলে বুঝাৰ 
উন্মিল বধূরে আমি, পুরবাসী জনে? 
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিল! কাননে! 
নমদুঃখে সদা তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 
অশ্রধারা » তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তৰু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 
গ্রাণাধিক ? হে লক্ষণ” এ আচার কভু 
(স্ভ্রাতৃবংসল তুমি বিদিত জগতে !) 
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 
আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি, 
পৃিন্থ দেবতাকুলে,_দিল! কি দেবতা 
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি, 
শিশির-আলারে নিত্য সরস কুস্থুমে, 
নিদ[ঘার্ত। প্রাণদান দেহ এ প্রস্থনে! ' 
স্থধানিধি তুমি, দেব স্থধাংশু? বিতর 


অষ্টম সর্গ 


৬০ 


৭০ 


জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষণে 
বাচাও করুণাময় ভিখারী রাঘবে !” 
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু 
রণক্ষেত্রে কোলে করি প্রিয়তমাজে ; 
উচ্ছানিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে, 
মহীরুহব্যুহ যথা উচ্ছাসে নিশীখে, 
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে। 
নিরানন্দ শৈলক্থৃতা কৈলাস-আলয়ে 
রবুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে, 
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে 
অশ্রবারি, শতদলে শিশির যেমতি 
প্রতাষে ! স্থধিল। প্রভু, “কি হেতু, সুন্দরি 


কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?” 


কি ন। তুমি জান, দেব?” উত্তরিলা দেবী 
গৌরী;__পলক্ষেণর শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে। 
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে! 
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে 
এ বিশ্বে?. বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি 
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে । 
তপোভঙগ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে, 
তাপসেন্দ্র ; তেই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ? 
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে ! 
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পুজিল আমারে!” 
নীরবিল। মহাদেবী কাঁদি অভিমানে । 
হানি উত্তরিল] শল্তু, “এ অল্প বিষয়ে, 
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্নন্দিনি ? 
প্রের রাঘবেন্দর শূরে কৃতান্ত নগরে 
মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে, 
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রহী। 
পিতা রাজ। দশরথ দিবে তারে কয়ে 
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, 
আবার; এ নিরানন্দ তাজ চন্দ্রাননে ! 
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দেহ এ ত্ৰিশূল মম মারার, স্থন্দরি। 
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ত সম 
জলি উজ্জলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে 
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।” 
কৈলাস-সদনে ছৃর্গ। স্মরিল। মায়ারে। 
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণষিল! 
অশ্থিকায় ; মৃদুস্বরে কহিল পার্বতী; 
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি! 
কাদিছে মৈথিলীপতি সৌখিত্রির শোকে 
আকুল) সম্বোধি তারে স্থমধূর ভাষে, 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশর্থ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে স্থমূতি 
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে! ধর পদ্মকরে 
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অন্নিন্তন্ত সম 
তমোময় যমদেশে জলি উজ্জবলিবে 
অন্ত্রবর।” প্রণমিয়! উমার চলিল! 
মায়।। ছায়াপথে ছায়। পাল|ইল। দূরে 
রূপের ছটার যেন মলিন! হানিল 
তারাবলী-__মণিকুল সৌরকরে যথা। 
পশ্চাতে সমুখে রাখি আলোকের রেখা, 
সিন্ধুনীরে তরী যথ| চলিল। বূপসী 
লঙ্ক। পানে; কত ক্ষণে উতরিলা দেবী 
বখায় সনৈন্তে ক্ষুণ্ণ রনুকুলমণি। 
পূরিল কনক-লঙ্ক| স্বর্গ সৌরভে। 
রাঘবের কর্ণমূলে কহিল। জননী, 
“মুছ অশ্রবারিধার্া, দাশরথি রথি, 
বাচিবে প্রাণের ভাই; সিদ্ধুতার্থ-জলে 
করি স্নান, শীত্ব তুমি চল মোর সাথে 
যযালয়ে ; সশরীরে পশিবে, স্মৃতি, 


ইশ প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে। 
পিত। দশরথ তব দিবেন কহিয়। 


কি উপায়ে স্থলক্ষ্মণ লক্ষ্মণ লভিবে 
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জীবন । হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি। 
স্থজিব স্থড়দ্ূপথ ; নির্ভয়ে, স্থরথি ; 
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখ|ইয়] 
তবাগ্রে! স্গ্রীব-আদি নেতৃপতি যত, 
কহ্‌ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে ।” 
সবিস্বপ্ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত 
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিল! সুমতি 
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত তে দেহ 
মহাভাগ, তুষি দেব পিতুলোক আদি 


- তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিল! ত্বরা 


একাকী । উজ্জল এবে দেখিল! নৃমণি 
দেবতেজংপুঞ্ে গৃহ । কৃতাঞ্জলি পুটে, 
পুপপাঞ্জলি দিল। রথী পৃজিল। দেবীরে। 
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে 
বীরেশ, ুড়দ্পথে পশিলা সাহসে__ 
কি ভর তাহারে, দেব স্থুপ্রনন্ন যারে? 
চলিল! রাঘব্জেষ্ঠ, তিমির কানন- 
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে 
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে নে কাননে । 
আগে আগে মান়াদেবী চলিল। নীরবে । 
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিল! চমকি 
কল্লোল, সহশ্র শত সাগর উথলি 
রোশে কল্পোলিছে যেন! দেখিল! সভয়ে 
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত! 
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী 
বঞ্জনাদে ; রহি রহি উলিছে বেগে 
তরঙ্গ, উলে যথা তপ্ত পাত্রে পরঃ 
উচ্ছ সির ধূমপুঞ্, ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! 
নাহি শোভে দিনমণি নে আকাশদেশে 
কিছব। চন্দ্র, কিন্বা তারা! ঘন ঘনাবলী, 
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শৃন্তণথে 
বাতগর্ড, গঙ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি 
পিনাকী, পিনাকে ইবু বসাইয়। রোষে। 
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সবিম্ময়ে রধুনাথ নদীর উপরে 
হেরিলা অদভূত সেতু, অগ্নিময় কভু, 
কভু ঘন ধৃমাবৃত, সুন্দর কভু বা 
স্থবর্ণে নিশ্মিত যেন! ধাইছে সতত 
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি 
হাহাকার নাদে কেই; কেহ বা উল্লাসে! 
স্ধিল। বৈদেহীনাথ,»_“কহ, কপাময়ি, 
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত? 
কেন বা অগণ্য প্রাণী ( অগ্নিশিখা হেরি 
পতর্ধের কুল বথ।) ধায় সেতু পানে ?” 
উত্তরিলা মায়াদেবী,__“কামরূপী সেতু, 
সীতানাথ; পাগী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে, 
ধূমাবৃত; কিন্ত যবে আনে পুণ্য-প্রাণী, 
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা! 
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি, 
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে 
গ্রেতপুরে, কর্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে; 
ধর্মপথগামী যার! যার সেতুপথে 
উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্ধারে ; পাপী যারা 
সশাতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি 
মৃহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে, 
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন! 
চল মোর সাথে তুমি; হেরিব সত্বরে 
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা ।” 
ধীরে ধীরে রবুবর চলিলা পশ্চাতে, 
স্ববর্ণ-দেউটা সম অগ্রে কুহকিনী 
উজ্জবলি বিকট দেঁখ। সেতুর নিকটে 
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি 
যমদূত দণুপাণি। গঞ্জি বজনাদে 
স্থধিল কৃতান্তচর “কে তুমি? কি বলে, 
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে 
আত্মময় ? কহ ত্বরা» নতুবা নাশিব 
দণ্ডাঘাতে মুহূর্তেকে !” হাসি মায়াদেবী 
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শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে । 
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ; 

“কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি ২৯০ 

তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ 

উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে !” 
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে। 

লৌহময় পুরী দ্বার দেখিল! সম্মুখে 

রঘুপতিঃ চক্রাক্কৃতি অগ্নি রাশি রাশি 

ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি! 

আগ্নের অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি 

ভীষণ তোরণ-মুখে,_“এই পথ দিয়া 

যায় পাপী দুঃখদেশে চিরছুঃখভোগে $- 

হে প্ৰবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!” ২২০ 
অস্থিচর্্মনার ঘারে দেখিলা স্থরধী 

জর-রোগ। কভূ-শীতে কাপে ক্ষীণ তন্তু 

থর থরি; ঘোর দাহে কতু বা দহিছে, 

বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি । 

পিত্ত, শ্লেম্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে 

অপহরি জ্ঞান তার! সে রোগের পাশে 

বিশাল-উদর বসে উদরপরত!;_ 

অজীৰ্ণ ভোজন-্রব্য উগরি ছুর্মাতি 

পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে 

সুখাগ্ভ! তাহার পাশে প্রমন্তত্ব হাসে 

ঢুলু ঢুলু ঢুলু আখি! নাচিছে, গাইছে 

কত, বিবাদিছে কভু, কাদিছে কভু বা 

সদ! জ্ঞানশৃন্ত মূঢ়, জ্ঞানহর সদা! 

তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ্‌ 

শব যথা, তবু পাপী রত গো স্থরতেঁ 

দহে হিয়া অহরহ্‌ঃ কামানলতাপে ! 

তার পাশে বসি ষক্ম। শোণিত উগরে, 

কাসি কালি দিবানিশি; ইাপায় হাপানি-_ 

মহাগীড়া! বিস্থুচিকা, গতজ্যোতিঃ আখি; 

মুখ-মল-ঘারে বহে লোহে লহরী 
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শুল্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু 
আক্রমিছে মুহুৰ্মুহুঃ; অন্নগ্রহ নামে 
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে গ্রবলে 

ক্ষীণ-অর্থ, যথ! ব্যাপ্র, নাশি জীব বনে, 
রূহিয়া রহিয়! পড়ি কামড়ায় তারে 
কৌতুকে! অদূরে বনে সে রোগের পাশে 
উন্নন্ততা»_উগ্র-কতু, আহুতি পাইলে 
উগ্র অগ্নিশিখা বথা। কু হীনবলা। 
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কু বা 
উলঙ্গ, সমর-রন্ধে হর প্রিয়! যথা 
কালী! কহু গায় গীত করতালি দিয়া 
উন্মদা ; কভু বাঁকাদে ; কু হানিরাশি 
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গল! 
তীক্ষ অন্ত্রেঃ গিলে বিষ) ডুবে জলাশয়ে, 
গলে দড়ি! কতু, ধিকৃ! হাব ভাব-আদি 
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে 
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু 
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে ! 
কু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীর! যথা 
আোতোহীন প্রবাহিণী--পবন বিহনে ! 
আর আর রোগ যত কে পারে বণিতে? 

দেখিল! রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে 

(বসন শোণিতে আন্র? খর অসি করে,) 
রণে। বথমুখে বসে ক্রোধ স্থৃত বেশে ! 
নরমুণ্ডমাল। গলে, নরদেহরাশি 

সন্মুখে। দেখিল। হত্যা, ভীম খড়াপাণি; 
উর্দবাহু সদ হায়, নিধনসাধনে ! 
বৃক্ষণাখে গলে রজ্জু ছুলিছে নীরবে 
আন্মহত্যা, লোলজিহ্বা, উন্মীলিত ত্বাখি 
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দরে সম্ভাষি ভাবে 
কহিলেন মায়াদেবী--“এই যে দেখিছ 
বিকট শমনদূত যত, রধুরখি, 

নানা বেশে এ নকলে ভ্রমে ভূমগ্ডলে 
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অবিআাম ঘোর বনে কিরাত যেমতি 
মুগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে, 
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে 

কি দশায় আছ্বুকুল জীবে আত্মদেশে। 

দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক- 

কুণ্ড আছে এই দেশে । চল ত্বরা করি।” 
পশিলা কৃতান্তপুরে নীতাকান্ত বলী, ২৮০ 
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঝতুরাজ যেন 

বনন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশুন্য দেহে! 
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে 

আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাপিছে সঘনে 

জল, স্থল, মেঘাবলী উগরিছে রোষে 

কালাগি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে, 

লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে! 

কত ক্ষণে রঘুশেষ্ঠ দেখিল! সন্মুখে 

মহাহ্দ ; জলরূপে বহিছে কলোলে 

কালাগ্নি! ভামিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী ২৯০ 
ছটফটি হাহাকারে! “হায় রে, বিধাতঃ 

নির্দয়, স্থজিলি কি রে আম! সবাকারে: 

এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরি 
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে? 

কোথ। তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি 
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইৰ ্বাখি 

হেরি তোমা দেহে, দেব? কোথা স্থত, দারা, 
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু 
বিবিধ কুপথে রত ছিন্ু রে সতত 
করিঙ্থ কুকর্ম, ধর্শে দিয়া জলাঞচলি ?” ৩০০ 
_ এইরূপে পাগী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে 
মূহুমুহুঃ। শুণ্দেশে অমনি উত্তরে 
শৃহ্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,= 
“ৰথ৷ কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্‌ বিধিরে 
তোরা? স্বকরম-ফল ভুপ্রিম্‌ এ দেশে ! 
পাপের ছলনে ধর্শ্মে ভুলিলি কি হেতু? 
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সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !” 
নীরবিলে দৈববাণী, ভীবণ-মূরতি 
যমদূত হানে দণ্ড মন্তক-গ্রদেশে ; 
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, যাংনাহারী পাখী 
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিড়ে নাড়ী-ভুড়ি 
হুহঙ্কারে ! আর্তনাদে পুরে দেশ পাপী ! 
কহিলা বিষাদে মায় রাঘবে সম্ভা ষি,_ 
"রৌরব এ হ্্দ নাম, শুন, রঘুমণি, 
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি, 
তার চিরবাস হেথ।) বিচারী বগ্যপি 
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হদে; 
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী । 
ন। নিবে পাবক হেথা, সদ! কীট কাটে! 
নহে সাধারণ অগ্নি কহিন্ন তোমারে, 
জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 
রঘুবর, অগ্নিন্ধপে বিধিরোষ হেথা 
জলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব 
কুল্তীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে 
পাগীবুন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি, 
অদূরে ক্রন্দনধবনি! মায়াবলে আমি 
রোধিয়াছি নামাপথ তোমার, নহিলে 
নারিতে তিষিতে হেথা, রথুশ্রেষ্ঠ রথি ! 
কিম্বা চল যাই, যথা অদ্ধতম কূপে 
কাদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে 
চিরবন্দী !” করপুটে কহিলা নৃপতি, 
“ক্ষম, ক্ষেনঙ্করি, দাসে!  মরিব এখনি 
পরছুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি 
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমগ্ডলে 
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি 
পরে? অসহায় নর; কলুষকুইকে 
পারে কি গে! নিবারিতে ?” উত্তরিল। মায়া, 
“নাহি বিষ, মহেঘাস, এ বিপুল ভবে, 
নাদমে উধধ যারে! তবে যদি কেহ 
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অবহেলে সে উষধে, কে বাচায় তারে? ৩৪০ 
কর্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি, 
দেবক্কুল অনুকূল তার প্রতি নদা)__ 
অভেগ্ কবচে ধৰ্ম্ম আবরেন তারে! 
এ নকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি, 
হে রখি, বিরত তুমি, চল এই পথে!” 
কত দুরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে__ 
নীরব, অসীম, দীর্ঘ, নাহি ডাকে পাখী, 
মাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে, 
না ফোটে কুস্থমাবলী-_বনস্থশোভিনী । 
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে 
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্ত যথ।। 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল 
সবিস্ময়ে রঘুনাখে, মধুভাণ্ডে যথ। 
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে, 
“কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা! 
এস্থলে? দেব কি.নর, কহ শীঘ্র করি? 
কহ কথ।; আমা সবে তোষ, গুণনিধি, 
বাক্য-স্ুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল 
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি 
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা। 
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রি, 
বরা্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !” 
উত্তরিলা রক্ষো রিপু, “রঘুকুলোস্তব 
এ দাস, হে প্রেতকুল; দখরথ রথী 
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী; 
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী, 
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব 
পিতায়, তেই গো আজি এ কৃতাত্তপুরে ৷” 
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা, 
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যভিন্থ 
পঞ্চবটাবনে আমি !” দেখিল। নৃমণি 
চমকি মারিচ রক্ষে -দেহহীন এবে | 
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৮২ 
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র, “কি পাপে আইলা 
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ কহ তা আমারে ?” 
“এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুশ্মতি, 
রবুরাজ !” উত্তরিল। শুন্যদেহ প্রাণী, 
“সাধিতে তাহার কাৰ্য্য বঞ্চিহ তোমারে, 
তেই এ দুৰ্গতি মম!” আইল দূষণ 
সহ খর, (খর যথা তীক্ষতর অনি 
সমরে, সজীব যবে, ) হেরি রঘুনাথে, 
রোষে, অভিমানে দৌহে চলি গেলা দুরে, 
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে 
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল 
ভৈরব আরবে বন, পলাইল রড়ে 
ভূতকুল, শুষ্ক পত্ৰ উড়ি যায় যথ৷ 
বহিলে প্ৰবল ঝড়! কহিল। শুরেশে 
মায়া, “এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি, 
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি 
ভ্ৰমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে । 
ওই দেখ যমদূত দেখাইছে রোষে 
নিজ নিজ স্থানে সবে!” দেখিল! বৈদেহী 
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে, 
পশ্চাতে ভীষণ-মৃদ্তি যমদূত; বেগে 
ধাইছে নিলাদি ভূত, মৃগপাল যথা 
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 
উর্দশ্থান! মায়া সহ চলিল। বিষাদে 
দয়া-সিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে। 
কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিল! স্থরথী 
সিহরি! দেখিলা দুরে লক্ষ লক্ষ নারী, 
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা 
আকাশে! কেহ ব| ছি'ড়ি দীর্ঘ কেশাবলী, 
কহিছে, "চিকণি তোরে বাধিতাম সদা, 
বাধিতে কামীর মনঃ দর কর ভুলি, 
উন্নদ। যৌবনমদে [» কেহ বিদরিছে 
নখে বক্ষণ, কহি, হায়, হীরামুক্ত ফলে 
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বিফলে কাটাঙ্গ দিন সাজাইয়া তোরে ; 
কি ফল ফলিল পরে!” কোন নারী খেদে 
কুড়িছে নয়নদ্বয়, ( নির্দয় শকুনি 
মৃতজীব-আ্খাখি যথ৷ ) কহিলা, “অঞ্জনে 
রঞ্ধি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি 
চৌদিকে কটাক্ষশর ; ুদর্পণে হেরি 
বিভ| তোর, দ্বণিতাম কুরঙ্নয়নে ! 
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?” 
চলি গেলা বামাদল কাদিরা কাদিয়া-- 
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-গ্রদেশে 
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম? 
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ছুলিছে সঘনে 
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. কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে ) 


নানাপথে অগ্নিশিখা জলি বাহিরিছে 

ধক্ধকি ; নয়নাগ্সি খিশিছে তা সহ। 
সন্তাষি রাঘবে যায়। কহিলা, “এই যে 

নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সন্মুখে, 

বেশভ্যাসক্তা সবে ছিল মহীতলে। 

সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি 

বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রঘে 

কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী, 

সে যৌবনধন, হার?” অমনি বাজিল 

পতিধ্ৰনি, “এবে কোথা মে রপঘাধুরী, 

সে যৌবনধন, হায়!” কীদি ঘোর রোলে 

চলি গেলা বাযাকুল যে যার নরকে । 
আবার কহিল! মায়া,__“পুনঃ দেখ চেয়ে 

সন্মুখে, হে রক্ষোরিপু৮” দেখিল! নৃমণি 

আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে! 

পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী, 

কামাগ্রির তেজোরাশি কুরগ্ব-নয়নে 

মিষ্টতর স্থধা-রস মধুর অধরে! 

দেবরাঁজ-কন্ু সম মণ্ডিত রতনে 

গ্রীবাদেশ; সুন্ম স্বর্ণ-হুতার কাচলি 
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আচ্ছদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে 
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে 
কামীর! স্বক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে, 
(স্থন্ম অতি) গুরু উক্ক যেন স্বণা করি 
আবরণ, রম্তা-কান্তি দেখায় কৌতুকে, 
উলঙ্গ বরাঞ্ব যথা মানসের জলে 
অগ্রীর, জল-কেলি করে তার! যবে। 
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ; 
মৃদধ্দের রঙ্গে, বীণ।, রবাব, মন্দিরা, 
আনন্দে স্বর্গ সবে মন্দ মিলাইছে। 
সঙ্গীত-তরধ্দে র্ধে ভাসিছে অঙ্গনা। 
রূপ পুরুষদল আর এক পাশে 
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি 
রুততিকা-বল্পভ দেব কাত্তিকেয় বলী, 
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব! 
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি 
কপটে কটাক্ম-শর হানিল। রমণী, 
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্চিনীর বোলে । 
তথ্য শ্বাসে উড়ি রজঃ কুন্থমের দামে 
ধূলারূণে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল। 
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা 
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি? 
বিহঙ্দ বিহুদী যথ।৷ প্রেমরদে মজি 
করে কেলি যথ। তথা-_-রসিক নাগরে, 
ধরি পশে বন-মাঝে রসিক! নাগরী__ 
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে ! 
সহসা পুরিল বন হাহাকার রবে! 
বিশ্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি 
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরা 
কামড়ি আচড়ি, মারি হস্ত পদ[ঘাতে। 
ছি'ড়ি চুল, কুড়ি আখি, নাক মুখ চিরি 
বজ্নখে। রক্তত্রেতে তিতিলা ধরণী। 
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি 
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কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি 
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত 
লৌহের যুদগর মারি আশু তাঁড়াইলা 
ছুই দলে। যুদ্ভাষে কহিলা সুন্দরী 
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনম্দনে = 
“জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল 
পুরুষ ; কামের দাসী, রমণী-মগ্ডলী। 
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোহে অবিরাগে 
বিসজ্ি ধর্শ্মেরে, হায়, অধর্শ্মের জলে, ৪৮০ 
বন্জি লজ্জা ;_দণ্ড এবে এই যমপুরে। 
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে, 
মরু-ভূমে? স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি 
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে 
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে 
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি! 
এ দুর্ভোগ, হে স্থভগ, ভোগে বহু পাপী 
মর-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি-- 
যৌবনে অন্যায় বায় বয়েসে কাঙ্গালী। 
অনির্ব্বের কামানল পোড়ায় হৃদয়ে; ৪৯০ 
অনির্ধেয়বিধি-রোঁষ কামানল-রূপে 
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিচ্ন তোমারে_- 
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !”_ 
মায়ার চরণে নমি কহিলা নুষণি, 
“কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিম এ পুরে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বণিতে ? 
কিন্তু কোথা রাজ-ঝধি? লইব মাগির! 
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাহার চরণে 
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি ৷” 
হাসিয়া কহিল মায়া, “অসীম এ পুরী ৫০০ 
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখা তোমারে। 
দ্বাদশ বত্নর যদি নিরন্তর ভ্রমি 
কুতান্ত-নগরে, শুর, আমা দৌহে, তবু 
না হেরিব সর্বভাগ ! পূর্ববদ্বারে স্থখে 
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পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা 
সাধ্বীকুল স্বর্গে, মর্্যে, অতুল এ পুরী 
সে ভাগে? স্বরয্য হম্্য স্তকানন মাঝে, 
সুসরনী স্বকমলে পরিপূর্ণ সদা, 
বাসন্ত সমীর চির বহিছে স্ুম্বনে, 
গাইছে স্ুপিকপুঞ্চ নদ পঞ্চস্বরে ৷ 
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে 
মুরজ, মন্দিরা, বাশী, মধু সপ্ত্বরা! 
দধি, দুগ্ধ, ঘ্বত, উৎসে উথলিছে সদা 
চৌদিকে অমৃতফল ফলিছে কাননে ; 
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদ।! 
চর্ধ্য, চোস্কয, লেহ্‌, পেয়, য। কিছু যে চাহে, 
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 
কামলতা, মহেঘাস, সগ্য ফলবতী । 
নাহি কাজ যাই তথ! ! উত্তর দুয়ারে 
চল, ব'ল, ক্ষণকাল ভ্রম সে স্থবদেশে। 
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!” 
উত্তরাভিমূখে দোহে চলিলা সত্বরে। 
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত 
বন্ধা, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে ! 
তুঙ্গশূর্ঘশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি 
তুষার ; কেহ বা গক্জি উগরিছে মৃহঃ 
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় জ্রো তে, 
আবরি গগন ভন্মে, পুরি কোলাহলে 
চৌদিক্‌। দেখিল৷ প্রত মরুক্েত্র শত 
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি 
তাড়াইছে বালিবুন্দে উদ্মিদলে যেন! 
দেখিল! তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ 
অকুল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে 
তরঙ্গ পর্বতাক্কতি) কোথায় পচিছে 
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে 
ভীষণ-মুরতি ভেক, চীৎকারি গস্তীরে ! 
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী 
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শেষ যথা; হলাহল জলে কোন স্থলে ; 
সাগর-মস্থনকালে সাগরে যেমতি। 
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে 
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 
ভীষণদশন কীট ; আগুন ভূতলে, 
শৃন্তদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে 
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে! 
ক্রতগতি মায় সহ চলিলা সবরথী। 
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাঙাবী 
দিয়া পাড়ী জলারণো, আশু ভেটে তারে 
কুহ্ছমবনজনিত পরিমলসথ। 
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বছদিনে 
পিককুল-কলরব, জনরব সহ» 
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে। 
সেইরূপে রদুবর শুনিল! অদূরে 
বাছধ্বনি! চারি দিকে হেরিল! মতি 
সবিশ্বয়ে শ্বর্ণসৌধ, স্ছকাননরাজী 
কনক-প্রস্থন-পূর্ণ$--স্থদীর্ঘ সরসী, 
শবকুবলয়ধাম! কহিল। স্থস্বরে 
মায়া, “এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে 
পড়ি, চিরস্থখ ভূঞ্জে মহারথী যত। 
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে 
সখের! কানন-পথে চল ভীষবাহ, 
দেখিবে যশস্বী জনে, সঙ্ধীবনী পূরী 
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ বেমতি 
মৌরভে। এপুণ্যভূমে বিধাতার হানি 
চন্ত্রহুধ্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ 
উজ্জলে।” কৌতুকে রথী চলিল! স্বরে, 
অগ্রে শৃলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী 
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র রঙগভূমিরপে । 
কোন স্থলে শুলকুল শালবন যথা 
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী 
মণ্ডিত রণভূষণে, কোথায় গরজে 
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গজেন্দ্র! খেলিছে চক্ষী অনি চম্ম ধরি; 
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ; 
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। 
কুঙ্থম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে, 
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে, 
বীরকুলসংকীর্ত্তনে ! মাতি সে সঙ্গীতে, 
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বধিছে চৌদিকে, 
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি, 
স্থসৌরভে পুরি দেশ! নাচিছে অপ্সরা; 
গাইছে কিনুরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। 
কহিল! রাঘবে মায়া,_-“সত্যযুগ-রণে 
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত, 
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচুড়ামণি ! 
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকুট, দেখ 
নিশুস্তে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে 
মহাবীধ্যবান্‌ রী। দেবতেজোভবা 
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে। 
দেখ শুস্তে, শূলিশভুনিভ-পরাক্রমে ; 
ভীষণ মহিষান্সরে, তুরগ্মদমী ; 
ত্রিপুরারি-অরি শূর স্থরথী ত্রিপুরে ;_ 
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে । 
সুন্দ-উপস্থন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে 
ভ্রাতব-প্রেমনীরে পুনঃ1৮_স্থধিল। স্মৃতি 
- রাঘব, «কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি, 
কুম্ভকৰ্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে 
নরান্তক ), ইন্দ্রজিং আদি রক্ষঃ শূরে ?” 
উত্তরিলা কুহকিনী, “অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, 
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি। 
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী, 
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে 
যতনে ;বিধির বিধি কহিন্থ তোমারে । 
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে 
সুবীর; অৰৃগ্ভাবে থাকিব, নুমণি 
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তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি৷” 
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্ঠা হইল! ৷ 
সবিম্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে 
তেজস্বী ; কিরীটচুড়ে খেলে সৌদামিনী, 
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি, 
আভরণ করে শূল, গজপতিগতি। 
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে, 
স্থধিলা»_ণকি হেতু হেথা সশরীরে আজি 
রঘুকুলচুড়ামণি? অন্যায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে স্থগ্রীবে ; 
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতাত্তপুরে 
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্ৰিয় সবে। 
মানবজীবনজোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে, 
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে। 
আমি বালি!” সলজ্জায় চিনিল৷ নুমণি 
রথীন্্ কিফিন্ধযানাথে। কহিলা হাসিয়া 
বালি, “চল মোর সাথে, দাশরথি রথি! 
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে 
স্থবর্ণ-কুস্থমমর, বিহারেন সদা 
ও বনে জটায়ু, রী, পিতৃসখা তব! 
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি 
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি 
ধর্মকর্ম্ে_সতী নারী রাখিতে বিপদে) 
অনীম গৌরব তেই! চল ত্বরা করি।” 
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, “কহু রুপা করি, 
হে স্থরথি, সমসথখী এদেশে কি তোমা 
সকলে?” “খনির গর্ভে,” উত্তরিল। বালি, 
“জনমে সহ মণি, রাঘব; কিরণে 
নহে সমতুল সবে, কহিন্ তোমারে 7 
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?” 
এইরপে মিষ্টালাপে চলিল! ছুজনে। 
রম্য বনে, বহে যথা পীযুষনলিলা 
নদী সদা কলকলে দেখিল। নৃমণি। 
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জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবারুতি রথী ; 
দ্বিরদ-রদ,নিশ্মিত, বিবিধ-রতনে 
খচিত আমনাসীন!  উথলে চৌদিকে 
বীণাধ্ৰনি। পন্মপৰ্ণবৰ্ণ বিভারাশি ৬৪০ 
উচ্জলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি 
নৌরকরপুঞ্জ যথ| উৎসব-আলয়ে। 
চিরপরিমলমর সমীর বহিছে 
বাসন্ত! আদরে বীর কহিল! রাঘবে,_ - 
“জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি 
মিতরপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে 
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী ! 
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব! 
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেই সে আইলে 
সশরীরে এ নগরে । কহ, বৎস, শুনি, ৬৫০ 
রণ বার্ত।! পড়েছে কি সদরে দুর্শ্বতি 
রাবণ?” প্রণমি প্রভু কহিলা হম্বরে-- 
“ও গদ-প্রদাদে, তাত, তুমূল সংগ্রামে, 
বিনাশি বহু রক্ষে রক্ষঃকুলপতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে। 
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি, 
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে, 
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা! করি, 
কহ দানে, কোথ৷| পিতা, সখা তব, রথি ?” 
কহিলা জটায়ু বলী, “পশ্চিম দুয়ারে ৬৬০ 
বিরাজেন রাজ-খষি রাজ-বষিদলে। 
নাহি মান মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে; 
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুরমি !” 
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা স্থমতি, 
বহু স্বৰ্ণ অট্টালিকা; দেবাকুতি বহু 
রখী। সরোবরকুলে, কুস্থমকাননে, 
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা 
গুঞরে ্রম্রকুল সনিকুগ্চবনে ; 
কিনা নিশাভাগে থা খন্তোত, উজলি 


দশ দিশ! ক্রুত্গতি চলিল! দুজনে! Sa 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে। 
কহিল! জটায়ু বলী, প্রঘকুলোডব 
এস্থরথী! সশরীরে শিবের আদেশে, 
আইল! এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু 
পিতৃপদ ; আশীর্ববাদি বাহ সবে চলি 
নিজস্থানে প্রাণিদল ৷” গেল চলি সবে 
আশীর্বাদি। মহানন্দে চলিল। দুজনে | 
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 
বৃক্ষচূড়, জট|চুড় যথা জটাধারী 
কপদ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি! ৬৮০ 
হীরা, মণি, যুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে। 
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুস্থমে 
শামভূমি; তাহে সরঃ খচিত কমলে ! 
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 
বিনতানন্দনান্মজ কহিলা সস্তামি 
রাঘবে, “পশ্চিম দ্বারে দেখ, রথুমণি! 
হিরগ্র। এ স্বদেশে হীরক-নিশ্সিত 
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, শ্বর্ণবৃশ্মমূলে, 
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরে।পরি, 
কশক-আলসনে বসি দিলীপ নুমণি, ৬৯০ 
সঙ্গে স্দক্ষিণা সাধ্বী! পৃজ ভক্তিভাবে 
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে 
অগণ্য রাজধিগণ,_ইক্ষাকু, মান্ধাতা, 
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে ৷ 
অগ্রপরি পিতামহে পূজ মহাবাহু!” 
অগ্রসরি রখীশ্বর সষ্টাঙ্গে নমিল। 
দম্পতীর পদতলে; স্ুধিল! আশীষি 
দিলীপ, “কে তুমি? কহ, কেমনে আইল! 
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাক্কৃতি রথি? 
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে ৭০০ 
ভাসিল হবদয় মম!» কহিলা স্ম্বরে 


দক্ষিণা, “হে সুভগ, কহ ত্বর| করি 
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কে তুমি? বিদেশে বথা স্বদেশীয় জনে 
হেরিলে জুড়ায় আখি, তেমনি জুড়াল 
আখি মম, হেরি তোমা! কোন্‌ সাধ্বী নারী 
শুভক্ষণে গর্ভে তোম। ধরিল, কমতি ! 
দেবকুলোভব যদি, দেবাকতি, তুমি, 
কেন বন্দ আমা দেহে? দেব যদি নহ, 
কোন্‌ কুল উজ্জলিল! নরদে বরূপে ?” 
উত্তরিল। দাশরথি ক্রতাঞ্জলিপুটে, 
“ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
রাজমি, ভুবন যিনি জিনিল। স্ববলে 
দিগ্‌বিজয়ী ; অজ নামে তার জনমিলা 
তনয়_বঙ্গধাপাল ; বরিল! অজেরে 
ইন্দুমতী ; তার গর্ভে জনম লিল 
দশরথ মহামতি ; তার পাটেশ্বরী 
কৌশল্য!; দাসের জন্ম তাহার উদরে। 
মিআ্রা-জননী-পুত্র, লক্মণ-কেখরী, 
পক্রদ্ন -শক্রত্ব রণে! কৈকেয়ী জননী 


৭১০ 


ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিল! গরভে !” ৭২০ 
উত্তরিল। রাজ-্থঘি, “রামচন্দ্র তুমি, 
ইন্ষাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে! 
নিত্য নিত্য কীন্তি তব ঘোষিবে জগতে, 
যত দিন চন্দ সুৰ্য্য উদয়ে আকাশে, 
কীর্তিমান্! বংশ মম উজ্জল ভূতলে 
তব গুণে, গুণিশ্রে্ঠ! ওই যে দেখিছ 
্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরপীতটে। 
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত 
ধর্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহুঃ 
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে ॥ 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।” 
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে হুমণিঃ 
বিদায় জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী 
(অন্তরীক্ষে স্ধে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে 


৭৩০ 


সথরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরধী 

বৈতরণী নদী তীরে, পীযুষসলিলা 

এ ভূমে ; স্ৃবর্ণ-শাখা, মরকত-পাতা, 

ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বধিতে? 

দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদারী । ৭৪০ 
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজমি, প্রসরি 

বাভষুগ» ( বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রজলে ) 

কহিলা, “আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে 


- এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 


জুড়াতে এ চক্ষুঃবর? পাইন্গ কি আজি 
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে 
সহিন্থ বিহনে তোর, কহিব কেমনে, 
রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ করি অকালে । 
মুদিন্গ নয়ন, হায়, হদয়জলনে ! 
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্মাদোষে 
লিখিলা আয়াস, মরি তোর ও কপালে, 
ধর্মপথগামী তুই! তেই সে ঘটল 
এ ঘটন] ; তেই, হায়, দলিল কৈকেয়ী 
জীবনকাননশোভা আশালতা মম 
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে ।” বিলাঁপিল! বলী 
দশরথ; দাশরথি কাদিলা নীরবে । 
কহিলা রাঘবশেষ্ঠ, "অকুল সাগরে 
ভাসে দাসঃ তাত, এবে! কে তারে রক্ষিবে 
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি 
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে 
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে 
কিঙ্কর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, 
হত প্রিয়ান্থজ আজি! না পাইলে তারে, 
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি, 
চন্দ্র, তারা! আজ! দেহ, এখনি যরিব, 
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে 
তাহার বিরহে প্রাণ!” কাদিল! নুমণি 


৭৫০ 


৭৬০ 


৮৮ মেধনাদবধ কাব্য 


পিতৃপদে ; পুত্রছৃঃখে কাতর, কহিলা 
দশরথ,_“জানি আমি, কি কারণে তুমি ৭৭০ 
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পুজি 
ধন্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়! সখভোগেঃ 

তোমার মঙ্গল হেতু । পাইবে লক্ষ্মণে, 

সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে 

বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা। 

সথগন্ধমাদন গিরি, তার শৃপ্দেশে 

ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী, 

হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অন্থজে। 

আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি 

দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব 9৮০ 
আল ্ুগতিপুত্ৰ হন্‌ আশ্রগতিগতি ; 

প্রের তারে; মৃহূর্তেকে আনিবে ওষধে, 
ভীমপরাক্রম বলী গ্রভগ্জনসমূ। 

নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে 

রাবণে? সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি 

তব শরে ! রথুকুললন্ষ্মী পুত্রবধূ 

রঘুগুহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জবলিবে )__ 

কিন্ত স্থুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, ব্স, তব! 

পুড়ি ধৃপদানে, হার, গন্ধরস যথা 

হগদ্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি, ৭৯০ 


পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, স্থযশে ! 
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিল। তোমারে ১ 
স্বপাপে মরি আমি তোমার বিচ্ছেদে । 
“অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে ! 
দেববলে বলী তুমি যাও শীঘ্র ফিরি 
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বর। বীর হনৃমানে। 
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অন্থজে;__ 
রজনী থাকিতে যেন আনে সে উবে 1৮ 
আশীষিল। দশরথ দাশরথি শূরে। 
পিতৃ-পদধূলি পুত্ৰ লইবার আশে, ৮০০ 
অপিলা চরণপন্মে করপদ্মা;__বুথা ! 
নারিলা স্পশিতে পদ! কহিল সুস্বরে 
রবুজ-অজ-অঙ্গজজ দশরথার্গজে ;__ 
“নহে ভূতপুর্ব দেহ এবে যা দেখিছ 
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছু'ইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি 
প্রতিবিষ্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।-__ 
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লক্কাধামে |” 
প্রণমি বিশ্বয়ে পদে চলিল। স্মৃতি; 
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিল। বলী ৮১০ 
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরধী ; 
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিপ্রাহীন শোকে । ৮১২ 


ইতি শ্রীমেবনাদবধ-কাব্যে গ্রেতপুরী নাম 
অষ্টমঃ স্ব্গঃ। 


নবম সৰ্গ 


গ্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে 
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে। 
কনক-আনন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে 
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে 
সাগরকলোলসম ! বিশ্ময়ে স্থরথী 
স্বধিলা সারণে লক্ষি,_“কহ্‌ ত্বর! করি, 
হ্েসচিবশেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে 
বৈরিবুন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে? 
কহু শীতৰ! প্ৰাণদান পাইল কি পুনঃ ১০ 
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে 
অনুকুল দেবকুল তাই বা করিল! 
অবিরামগতি শোতে বাধিল কৌশলে 
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে 
জলমুখে ; বাচিল যে ছুই বার মরি 
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে? 
কহ্‌ শুনি, মন্ত্রিবর কি ঘটিল এবে ?* 

কর পুঁটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা থেদে !_ 
“কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়ানংনারে, 
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, ২০ 
দেৰাত্মা, আপনি আদি গত নিশাকালে, 
মহৌষধ দানে, প্রভু, বাচাইলা পুনঃ 
লক্ষ্মণে; তেই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে । 
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজ যেমতি, 
গরজে সৌমিত্রি শূর_মত্ত ৰীরমদে'; 
গরজে স্ুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত, . 
যথা করিযুথ, নাথ, শুনি যুখনাথে"[ 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা স্থুরধী - 
লক্ষেশ,_পবিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?” , 


5 


১২ 


বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে 

বধিন্ যে রিপু আমি, বাচিল সে পুনঃ 
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে, 
ভূলিলা স্বধৰ্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি ! 
গ্রাসিলে কুরগ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু 


'তাহায়? কি কাজ কিন্ত এ বৃথা বিলাপে? 


বুঝিম্থ নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে 
কর্ব,র-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে 
শৃলিশভুসম ভাই কুম্ভকৰ্ণ মম, 

কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে 
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্‌ সাধে? 
আর কি এ দৌহে ফিরি পাব ভবতলে ?__ 
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় স্থরথী 

রাঘব ;+__কহিও শুরে”_-রক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছেশ_তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি | 
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি ৷ বীরধন্ম পাল রঘুপতি !-- 
বিপক্ষ স্থবীরে বীর সম্মানে সতত 

তব বাছুবলে, বলি, বীরশৃন্ত এবে 
বীরযোনি ্বর্ণলস্কা ! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধঙ্ছঃ ধরিলা, নৃমণি ! 
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা। বিধি; 
দৈববশে রক্ষঃগতি পতিত বিপদে ; 
পর-যনোরথ আজি পূরাও, স্থরথি 
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিরর» রামের শিবিরে ৷” 
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দে, সঙ্গিদল সহ, 
চলিলা সচিবশ্েষ্ট। অমনি খুলিল 


৩০ 


৫০ 


৪5 


ভীষণ নিনাদে ছার দ্বারপাল যত। 
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিল! বিষাদে 
চির-কোলাহলময় পগোনিধিতীরে। 
শিবিরে বলেন প্রভু রথু-কুল-মণি, 
আনন্দ-সাগরে মগ্ন; সম্মুখে নৌমিত্রি 
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে 
নব-রস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে 
পূণিমায় ; কিন্বা পদ্ম, নিশ1-অবসানে, 
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী 
মিত্র, আর নেতৃ যতন ছুর্র্ধ সংগ্রামে, 
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী ! 
কহিল সংক্ষেপে বার্তা বাৰ্তাবহ ত্বরা; 
“রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, 
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ; 
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরম্ণি।” 
আদেশিল! রঘুবর, “আন ত্বরা করি, 
বার্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে | 
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?” 
গ্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা 
(বন্দি রাজপদযুগ ) পরক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_ভিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহুরি, রথি 
পুত্রের সংক্রিরা রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধর্ পাল, রদুপতি !- 
বিপক্ষ সুবীর বীর সক্মানে সতত। 
তব বাহুবলে, বলি, বীরশৃন্ত এবে 
বীরযোনি স্বরণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধন ধরিলা, নৃমণি; 
অন্থকুল তব প্রতি শুভদাতা! বিধি) 
দৈববশে রক্ষ:পতি পতিত বিপদে; 
পর-মনোরথ আজি পূরাও সুরথি 1” 
উত্তরিল। রথ্ুনাথ,__‘পরমারি মম, 
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হে নারণ, প্রভু তব; তবু তার দুঃখে 
পরম দুঃখিত আমি, কহিলন্ত তোমারে! 
রাহুগ্রানে হেরি স্ু্ধ্যে কার না বিদরে 
হদয়? যে তরুরাজ জলে তার তেজে 
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে নে কালে! 
বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণলক্কাধামে 
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি 
সসৈন্যে । কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, 
ধর্মকর্দে রত জনে কভু না প্রহারে 
ধাশ্মিক! এতেক কহি নীরবিলা বলী । 
নতভাবে রক্ষে মন্ত্রী কহিল! উত্তরি,__ 
“নিরকুলোত্তম তুমি, রযুকুলমণি ; 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ! 
উচিত এ কর্শ তব, শুন, মহামতি! 
অঙ্গচিত কর্শ কভু করে কি সজনে? 
যথা রক্ষোদলপতি নৈকধের বলী ; 
নরদলপতি তুমি রাঘব ! কুক্ষণে_ 
ক্ষম! আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে 1__ 
কুক্ষণে ভেটিলে দোহে দোহে রিপুভাবে ! 
বিধির নির্ধদ্ধ কিন্ত কে পারে খণ্ডাতে ? 
যে বিধি হে মহাবাহু, স্থজিল। পবনে 
সিন্ধু-অরি ; মুগ-ইন্দে গজ-ইন্দর রিপু) 
খগেন্ত্রে নাগেন্দ্বৈরী ; তার মায়াছলে 
রাঘব রাবণ-অরি--দোষিব কাহারে ?” 
প্রসাদ পাইয় দূত চলিল! সত্বরে 
যথায় রাক্ষলনাথ বসেন নীরবে, 
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আনারে, 
শোকার্ত! হেথা ক্স আজ্ঞ| দিল। নরপতি 
তাইলে ; রণসজ্জ। ত্যজি কুতুহুলে, 
বিরাম লভিলা সবে বে যার শিবিরে! 


বখায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,= 
অতল জলধিতলে, হায় রে; ধেমতি 
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বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা_- 

রক্ষঃকুলরাজলক্ষমী রক্ষো বধৃবেশে । 

বন্দি চরণারবিন্দ বসিল! ললনা 

পদতলে । মধুস্বরে স্ধিলা মৈথিলি৮_- 

“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে 

এ দুদিন পুরবানী? শুনিন্ত সভয়ে 

রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ॥ 

কাপিল সঘনে বন, ভূকস্পনে যেন, 

দূর বীরপদভরে ; দেখিস আকাশে, 

অগ্সিশিখাসম শর ; দিবা-অবসানে, 

জয় নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে, 

বাজিল রাক্ষনবাছা গন্ভীর নিক্ষণে! 

কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি, 

সরমে! আকুল মনঃ, হায় লে", না মানে 

প্রবোধ। না জানি হেথা জিজ্ঞসি কাহারে? 

না পাই উত্তর যদি স্থধি চেড়ীদলে । 

বিকটা, ত্ৰিজটা, নখি, লোহিতলোচনা, 

করে থরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী, 

আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে, 

ক্রোধে অন্ধ।। আর চেড়ী রোধিল তাহারে ; 

বাচিল এ পোড়া প্রাণ তেই, স্থকেশিনি! 

এখনও কাপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে !” 
কহিল! সরম! সতী সুমধুর ভাষে ৮ 

“তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে 

ইন্দ্ৰজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে 

দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি, 

কর্ব,র-ঈশ্বর বলী! কাদে মন্দোদরী। 

রঙ্গঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে ; 

নিরানন্দ রক্ষোরধী। তব পুখ্যবলে, 

পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ স্থরথী 

দেবের অসাধ্য কর্শ্ম সাধিলা সংগ্রামে” 

বধিলা বাসবজিতে-_-অজেয় জগতে !” 
উত্তরিলা প্রিয়স্বদ,_“স্থবচনী .তুমি 
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যম পক্ষে, রক্ষোব্ধূ, সদা লো এ পুরে ! 
ধন্য বীর ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী । 
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে স্থমিত্র শ্বাশুড়ী 
ধরিলা স্থগর্ভে, মই! এত দিনে বুঝি 
কারাগারছ্বার মম খুলিলা বিধাতা। 
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ ছুম্মতি 
মহারথী লঙ্কাধামে । দেখিব কি ঘটে,_ 
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে? 
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে 
 হাহাকার-ধ্বনি, সখি ।”_ কহিল! সরমা 
সুবচনী”_“কর্ব,রেন্্ রাঘবেন্দ্র সহ 
করি সন্ধি, সিদ্ধুতীরে লইছে তনয়ে 
প্রেতক্রিয়াহেতু, নতি! সপ্ত দিবানিশি: 
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষনদেশে 
বৈরিভাবে__এ প্রতিজ্ঞ! করিলা নৃমণি 
রাবণের অন্থরোধে ,_দয়া সিন্ধু, দেবি, 
রাঘবেত্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী 
বিদরে হৃদয়, সাধিব, স্মরিলে সে কথা !_ 
প্রমীলা স্থন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে, 
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা, 
যাবে স্বগপুরে আজি! হর-কোপানলে, 
হে দেবি, কন্দৰ্প যবে মরিলা পুড়িয়া, 
যরিল। কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?” 
কাদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রনীরে 
শোকাকুলা। ভবতলে মৃদ্তিমতি দয়া 
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত, 
কহিলা_সজল আখি, সম্ভাষি সখীরে ;__ 
পকুক্ষণে জনম মম, নরম। রাক্ষসি ! 
সুখের প্রদীপ, সখি নিবাই লো! সদা 
প্ৰবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলাবূগী 
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিল। বিধাতা! 
নরোত্তম পতি মম, দেখ বনবাসী! 
রনবানী, স্থলক্ষণে, দেবর সুমৃতি 
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লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্ৰশোকে, সখি, 
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আধার লো এবে, 
শৃন্ত রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু, 
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীমভূজবলে, 

রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা_- 
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে, 

আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে? 
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে 
সৌন্দর্যে ! বসন্তারস্তে, হায় লো, শুগাল 
হেন ফুল !”_“দোষ তব”_্থধিলা নরম» 
মুছিয়া নরনজল-_“কহ্‌ কি, রূপসি ? 

কে ছিড়ি আনিল হেথা এ ্বর্ণব্রততী, 
বঞ্চিয়া রনালরাজে? কে আনিল তুলি 
রাঘবমানসপদ্ এ রাক্ষসদেশে? 

নিজ কশ্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি ! 

আর কি কহিবে দাসী?” কাদিল! সরম। 
শোকে!  রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে, 
কাদিল| রাঘববাঞ্চা_ দুঃখী পর-দুঃখে। 
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খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে | 
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে, 
কৌধিক পতাকা তাহে উড়িছে আাকাশে। 
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি 
নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে দুন্দুভি 
করিপৃষ্ঠে পুরে দেশ গম্ভীর আরবে। 
পদব্ৰজে পদাতিক কাতারে কাতারে; 
বাজিরাজী সহ গজ; রধিবৃন্দ রথে 
মৃত্গতি, বাজে বান্ধ সকরুণ ক্ষণে ! 
বত দুর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে 
নিরানন্দে রক্ষোদল ! বাক ঝক ঝকে 
্বর্ণবন্ম ধাধি আ্বাথি! রবিকরতেজে 
শোভে হৈমব্বজদণ্ ১ শিরোষণি শিরে $ 


অনিকোষ নারসনে ; দীর্ শূল হাতে; 
বিগলিত অশ্রধারা, 
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হায় রে, নয়নে! 


বাহিরিল বীরা্গন। (প্রমীলার দাসী) 
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী, 
রণবেশে ৮ কষ৮হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,_ 
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে 
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রধারা, 
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বস্ধারে ! 
উচ্ছাসিছে কোন বামা ; কেহ্‌ বা কাদিছে 
নীরবে; চাহিছে কেহ রথুসৈন্য পানে 
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- অগ্নিময় আখি রোষে, বাঘিনী যেমনি 


(জালাবৃত ) ব্যাধবর্গে,হেরিয়া অদূরে ! 
হায় রে, কোথা নে হানি__সৌদামিনী-ছট]! 
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের নমরে 
সর্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা, 
শৃন্তপৃষ্ঠ, শোভাশৃন্ত, কুহ্ছম বিহনে 
বৃ্ত বথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে 
কিছ্করী চলিছে সঙ্গে বামাত্রজ কাঁদি 
পদব্ৰজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে! 
প্রধীলার বীরবেশ শোভে বঝলঝলে 
বড়বার পৃষ্ঠে-অসি, চর্শ্ম, তুণ, ধু, 
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে ! 
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত 
স্বব্ণে,_-মলিন দোহে। সারসন স্মরি, 
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া 
সে স্ব-উচ্চ কুচযুগে_গিরিশৃঙ্গসম ! 
ছড়াইছে খই, কড়ী, ্ব্ণমুদ্র। আদি 
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ; 
পেশল-উরস হানি কাদিছে রাক্ষনী ! 
বাহিরিল মুদ্ুগতি রথবুন্দ মাঝে 
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছট| 
চক্রে ; ইন্্রচাপরূপী ধ্বজ চুড়দেশে $_ 
কিন্ত কান্তিশৃস্ত আজি, শৃন্থকান্তি যথা 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে 
বিসজ্জন-অন্তে 1 কাদে ঘোর কোলাহলে 


২৪০ 


২৫০ 


নবম সর্গ 


রক্ষোরধী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে 
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধন্থুঃ, 
তুণীর, ফলক, খড়গ, শঙ্খ, চক্র, গদা- 
আদি অন্তর ; স্থকবচ ; সৌরকর-রাশি- ২৬০ 
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত। 
নকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাদিয়া 
রক্ষোদুঃখ ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ, 
ছড়ায় কুস্থম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে 
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ, 
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে 
পদভর | চলে রথ সিন্ধু তীর মুখে। 


স্থবর্ণশিবিকাসনে, আবৃত কুস্থমে, 
বসেন শবের পাশে প্রমীলা হুন্দরী”_ 
মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী ! ২৭০ 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু গলে ফুলমালা, 
কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে 
ভূষিতা রাক্ষমবধূ । ঢুলাইছে কাদি 
চামরিণী স্ুচামর ; কাদি ছড়াইছে 
ফুলরাশি বামাবুন্দ। আকুল বিষাদে, 
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাদে হাহারবে। 
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা 
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে চারু হাসি, 
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা 
দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে ২৮০ 
পঞ্কজিনি ? মৌনব্রতে ত্রতী বিধুমুখী_ 
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি 
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে! 
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা, 
্য়স্বরা বধূ ধনী । কাতারে কাতারে, 
চলে রক্ষোরধী সাথে, কোবশূন্য অসি 
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে, 
কাঞ্চন-কঞ্ঠুক-বিভা নয়ন ঝলসে! 
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ; 


বহে হবি বর্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ; 

বিবিধ ভূষণ, বন্প, চন্দন, কন্তরী, 

কেশর, কুছুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ 
সব্ণপাত্রে। স্বর্ণকুস্তে পূত অস্তোরাশি 
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে । 
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ; 
বাজে করতাল. বাজে মুদ্গ, তুন্বকী ; 
বাজিছে ঝাঝারী, শঙ্খ; দেয়হুলাহুলি! 


, সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে__ 


হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে! 


বাহিরিলা পদ্ত্রজে রক্ষঃকুলরাজা 
রাবণ $+_বিশদবন্ত্র, বিশদ উত্তরী, 
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ৮_ 
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে। 
নীরব কর্ব,রপতি, অশ্রপূর্ণ আখি 
নীরব সচিববুন্দ, অধিকারী যত 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাদিয়া পশ্চাতে 
রক্ষোপুরবাসী রক্ষ:_আবাল, বনিতা, 
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, শ্াধার রে এবে 
গোকুলভবন যথা শ্টামের বিহনে ! 
ধীরে ধীরে সিদ্ধুণুখে, তিতি অশ্রুনীরে, 
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে ! 

কহিলা অঙ্গদে প্রভূ সুমধুর স্বরে 
“দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি 
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি, 
সিন্ধুতীরে ! সাবধানে যাও, হে স্থরথি ! 
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে ! 
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে, 
কুমার! লক্ষণশৃরে হেরি পাছে রোষে, 
পূর্বাকথা স্মরি মনে কর্ব,রাঁধিপতি, 
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচুড়া মণি, 
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস, 
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !” 


৯৩ 


২৯০ 


৯৪. মেঘনাদবধ কাব্য 


দশ শত রী সাথে চলিল! স্থরথী 
অঙ্গন সাগরমুখে। আইলা আকাশে 
দেবকুল;__-এরাবতে দেবকুলপতি, 
সঙ্গে বরাঙ্ঘনা শচী অনন্তযৌবনা, 
শিখিধ্ৰজে শিবিধ্বজ স্বন্দ তারকারি 
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ; 
মুগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে 
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;=_ 
আইল! রজনীকান্ত শান্ত স্রধানিধি, 
মলিন তপনতেজে; আইলা স্থহানী 
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত। 
আইলা সুরঙ্থন্দরী, গন্ববর্ষ, অপ্সরা, 
কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অন্বরে 
দিব্য বাগ্। দেব-ধধি আইলা কৌতুকে, 
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবানী। 

উতরি সাগরতীরে, রচিল। সত্বরে 
যথাবিধি চিতা রঙ্গঃ; বহিল বাহকে 
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, দ্বৃত ভারে ভারে । 
মন্দাকিনী-পৃতজলে ধুইয়া যতনে 
শবে, স্থকৌষিক বন্ত্র পরাই, থুইল 
দাহ্‌স্থানে রক্ষোদল ; পড়িল! গম্ভীরে 
মন্ত্র রক্ষ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ 
মহাতীর্ঘে সাধ্বী সতী প্রমীল। সুন্দরী 
খুলি রত্ব-আভরণ, বিতরিল। সবে। 
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাধিনী, 
সম্তাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে, 
কহিলা”_«লো নহচরি, এত দিনে আজি 
ফুরাইল জীবলীল। জীবলীলাস্থলে 
আমার । ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ! 
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 
বাসস্তি! মায়েরে মোর”_ হার য়ে, বহিল 
সহস৷ নয়নজল! নীরবিল| সতী = 
কাদিল দানববালা হাহাকার রবে! 


৩৪০ 


৩৫০ 


মৃহ্র্তে সম্বরি শোক, কহিল! সুন্দরী, 

“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 

লিখিল! বিধাতা যাহা, তাই লে! ঘটিল 

এত দিনে! ধার হাতে ধ'পিল। দাসীরে 

পিত! মাতা, চলিন্থ লো আজি তার সাথে ৮_ ৩৬০ 

পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে? 

আর কি কহিবি সখি? ভুল না লে। তারে-__ 

প্রমীলার এই ভিক্ষা তোম! সবা কাছে!” 
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাননে যেন!) 

বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ; 

প্রফুল্ল কুস্থমদাম কবরী-প্রদেশে। 

বাজিল রাক্ষলবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল 

বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাছুলি ; 

সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে 

হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে। 

বিবিধ ভূষণ, বস্তু, চন্দন, কন্তরী, 

কেশর বুছুম-আদি দিল রক্ষোবাল। 

যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ শরে 

ঘ্বতাক্ত করিরা রক্ষঃ যতনে থুইল 

চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে, 

শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব গীঠতলে! 
অগ্রনরি রক্ষোরাজ কহিল। কাতরে ; 

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে 

এ নয়নদ্র আমি তোমার সম্মুখে ৮- 

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব 

মহাযাত্রা! কিন্ত বিধি--বুঝিব কেমনে 

তার লীলা? ভীড়াইল। সে সু আমারে! 

ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-নিংহাসনে 

জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়। তোমারে, 

বামে রক্ষঃকুললক্্রী রক্ষোরাণীরূপে 

পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূৰ্ব্ব জন্মকলে 

হেরি তোমা দেহে আজি এ কাল-আসনে! 

রর্ক,র-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে! 


৩৮০ 


নবম সর্গ ৪৫ 


সবি শিবেরে আমি বহু বত্ব করি, _ 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,_ 
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 
শৃন্ লঙ্কাধামে আর? কি নান্বনাছলে, 
সান্তনিব মায়ে তব, কে কৰে আমারে? 
“কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ? সুধিবে 
যবে রাণী মন্দোদরী»_কি স্থণথে আইলে 
রাখি দৌোহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?-- 
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে? 
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে। 
হা মাতঃ রাক্ষললশ্মি! কি পাপে লিখিলা 
এ গীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে %” 
অধীর হইল। শুলী কৈলাস-আলয়ে ! 
লড়িল মস্তকে জট।; ভীষণ গঞ্জনে 
গঙ্জিল ভুজগৰৃন্দ; ধক ধক ধকে 
জলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে 
কল্পোলিল! ত্রিপথগা, বরিষায় যথ। 
বেগবতী শ্রোতম্বতী পর্বতকন্দরে ! 
কাপিল কৈলানগিরি থর থর থরে! 
কাপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া 
কৃতাঞ্রলিপুটে সাধ্বী কহিল! মহেশে; 
“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে? ৪১০ 
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে; 
নহে দোষী রবুরথী! তবে যদি নাশ 
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভন্ম আগে 
আমায় 1” চরণধুগ ধরিলা জননী। 
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধুঙ্জটি ;_ 
“বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে, 


৩৯০ 


রক্ষোছুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি 
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে, 
ক্ষমিব, হে ক্ষেমস্করি, শ্রীরাম লক্ষণে ।” 
আদেশিল! অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;_৪২০ 
“পবিত্রি, হে সর্বাশুচি, তোমার পরশে, 
আন শীঘ্র এ কুধামে রাক্ষসদম্পতী ৷? 
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইল! ভূতলে! 
সহসা জলিল চিতা । সচকিতে সবে 
দেখিলা আগ্নের রথ; ক্বর্ণ-আলননে 


সে রথে আমীন বীর বানববিজয়ী 


দিব্যমৃত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপলী, 
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তদেশে $ 
চিরস্ুখহাসিরাশি মধুর অধরে ! 
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ; 
বরধিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি, 
পুরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে। 
ছুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জল গাবকে 
রাক্ষদ। পরম যত্তে কুড়াইয়া সবে 
ভন্ম, অন্থরাশিতলে বিসজ্জিলা তাহে! 
ধৌত করি দাহস্থল জাহুবীর জলে 
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নিশ্মিলা মিলিয়া 
স্বর্ন-পাঁটিকেলে মঠ চিতার উপরে; 
ভেদি অভ্র, মঠচুড়া উঠিল আকাখে। 
করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রনীরে__ 
বিসজ্জি প্রতিমা! যেন দশমী দিবসে! 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে ॥ 
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ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সংস্রিয়া নাম 
নবমঃ সর্গঃ। 


গ্রন্থ সমাঞ্চ। 
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“নবযুগের প্রাণবান্‌ সাহিত্যের স্পর্শে কণ্পনাবৃন্তি যেই নবপ্রভাতে 
উদ্বোধিত হল অমনি মধুস্থদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চল। 
পথকে আধুনিক কালের রখযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে ছুরাশা বলে 
মনে করলে না। আপন শক্তির "পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে 
কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন ; বাংলাভাষাকে নিভীকভাবে এমন আধুনিকতায় 
দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বান্বৃত্তি থেকে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্।...শান্িক প্রথায় 
মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক 
মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে_প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে ৷” 


__ রবীন্দ্রনাথ 


o> 


| 


- সেখানে বিদেশী বাণিজ্যের হাট বসিল; গ্রামের 


কারণ এই সংস্কৃতি 


আলোচনী 
১। মাইকেলের যুগ 


কোনো! কবিকে বুঝিতে হইলে তাহার যুগকে বুঝিতে হয়, কবির জীবনকেও বুঝিয়। লইতে হয়। 
শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম কৰি মাইকেল মধুস্থদনকে বুঝিতে হইলে তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
সেই যুগের পরিচয়, বিশেষ করিয়া সেই যুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় 
শুধু আবশ্যক নহে, অগরিহার্য। কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে যখনই কোনো প্রতিভার আবির্ভাব 
ঘটিয়াছে, তখনই আমরা দেখিতে পাই, সেই যুগের প্রভাব তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেই 
বুগও তাহার দ্বার! অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছে । ইহাই নিয়ম। 

রামমোহনের মৃত্যুর দশ বর পূর্বে অর্থাৎ ১৮২৪ সালে মাইকেলের আবির্ভাব। বাংলার 
ইতিহাসে তখন ঘুগসধিক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যাহার! যুগপুরুষ_দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যা সাগর, 
রাজনারারণ, ভূদেব গ্রভৃতি_তাহারা সকলেই দুই এক বৎসরের ব্যবধানে তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
সাহিত্যে, মাজে ও ধর্মে তখন বিপ্লব দেখা দিয়াছে। কলিকাতা তখন ছিল অখ্যাত অসংস্কত পলী । 
শ্যামল আবেষ্টন নরাইয়| দিয়া শহরের উদ্ধত রূপ 
প্রকাশ গাইতে লাগিল। ক্রমে মেই শহর আধুনিক কালকে আসন পাতিয়া দিল; বাণিজ্য এবং 
রাষটররিচালনের পথ বাহিয়। বাংলাদেশে এক নৃতন সভ্যতা! আনিল এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় বাংলার 
চিন্তলোকে নৃতন বেগ সঞ্চারিত হইল। 

একদিকে পণ্য এবং রাষ্ট্বিস্তারে পাশ্চাত্য-মান্থয এবং তাহার অনুবর্তঁদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত 
পৃথিবী অভিভূত, অন্যদিকে পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিককালের প্রধান বাহন পাশ্াত্ত্-সংস্কৃতির অমোঘ 
প্রভাব বিস্তীর্ণ । পাণ্চাত্তয-সংস্কৃতিকে আমরা যে তখন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম তাহার ন্বাভাবিক 
র উদারতা, চিত্তলোকে ইহার সর্বব্রগামিতা__নানা ধারায় ইহার অবাধ প্রবাহ, ইহার 
নিত্য-উদ্ধমশীল বিকাঁশ-ধর্ম নিয়ত উন্মুখ--সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা হইতে 
বার জন্য ইহার প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আগন বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, 
বিচিত্র বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সকল কিছুই পরীক্ষা করিয়াছে, 
ত্তির গভীরে প্রবেশ করিয়া স্থক্মস্থল যত কিছু রহস্তকে অবারিত 


মধ্যে 
মানুষের মনকে মুক্ত করি 
বিশ্ব ও মানবলোকের 
বিশ্লেষণ করিয়াছে মনোৰু 


করিয়াছে। 5 
এই সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শেই বাংলাদেশ সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা লইয়া বাঙালী যথার্থই 
প্রথম আরস্তে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালী যুবক গ্রহণ করে। 


গৌরব করিতে পারে। 
গ্রথম ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে একদিকে যেমন নচেতনভাবের জাগরণ লক্ষ্য-গোচর হয়, 


অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিরাগ একশ্রেণীর মধ্যে প্রকট হইয়া উঠে। 
তাই পাশ্চাত্য-শিক্ষা ধার-করা সাজসঙ্জার প্যায় তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিল, বাহির হইতে পাওয়া 


১৩ 


৪৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হইয়া রহিল। তখন ইংরেজি সাহিত্যের এশ্র্ভোগের অধিকার ছিল 
দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আরভাধীন; সেই কারণেই এই সংকীর্ণশীগত ইংরেজি-শিক্ষিতের দল 
নবলব্ধ শিক্ষাকে অতিরিক্ত আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করিতেন। কথায়-বার্তায়, পত্রব্যবহারেঃ 
সাহিত্য-রচনায় ইংরেজি ভাষার বাহিরে পদক্ষেপ তখনকার নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্ের 
পরিচায়ক। বাংলাভাষা তখন সংস্কত-পণ্ডিত ও নব্যশিক্ষিত ছুই দলের কাছেই অপাঙ্ক্রেয় ছিল। 
এই ভাষার দারিদ্র্য তাহারা লজ্জাবোধ করিতেন । “এই ভাষাকে তীর! এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর 
মতো মনে করতেন যার হাটুজলে পাড়াগায়ে মা্গষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরে! কাজ চলে মাত্র, 
কিন্ত দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না”_( রবীন্দ্রনাথ )। 

মাইকেল মধুস্থদনের আবির্ভাব হয় বাংলার জাতীয় জীবনের এই বুগসদ্ধিক্ষণে। সে যুগে 
পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতির প্রভাব বাংলার সমাজ ও 
সাহিত্য-ক্ষেত্রকে আলোড়িত করিয়া তুলে, পাশ্চান্য-সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য-সমাজের আদর্শের 
সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্যের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যে এক বিপ্লবের স্থষ্টি হয়। সেই 
বিপ্লবের প্রতিকারের উদদেশ্টে_ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের একটা নামগ্রস্ত-সাধনের জন্য রামমোহনের 
পরবর্তী যুগমানবগণ তখন বদ্ধপরিকর। সে যুগে দেশের কুপ্রথা সমূহের মূলোচ্ছেদ হইতেছে, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রভাব দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি 
সন্ত দিকেই পরিবর্তন পূর্ণ বেগে চলিয়াছে। নৃতন শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের স্দে সঙ্গে 
বাঙালীর পুরাতন রুচি ও প্রবণতার পরিবর্তন হইয়াছে, বাঙালীর মধ্যে এক নৃতন আকাজ্জা ও অভাব- 
বোধের আবির্ভাবে বাঙালী নূতন উৎসাহে উদ্চ'দ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক এই যুগে রামমোহন, বিগ্তানাগর 
প্রভৃতির সমবেত প্রাণপাত প্রচেষ্টায় বাংলা গগ্সাহিত্য শক্তিশালী ও সকল প্রকার ভাবগ্রকাশের 
উপযোগী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বাংল! কাব্যসাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য 

ংস্কার সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্য কবিগণের অঙ্গস্থত আদর্শ অথবা পাশ্চাত্য কাব্যের সৌন্দ্ 

বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইবার মতো৷ কোনে! প্রতিভাশালী কবির তখনো আবির্ভাব হয় 
নাই। নৃতন সাহিত্যরস-সস্ভোগের সহজ শক্তি লইয়া! তখনে| নৃতন কোনে! প্রতিভার অরুণোদয় 
ঘটে নাই। 

তখনো বাংল! সাহিত্যের পদ্বিভাগে গগুপ্তযুগ__অর্থাৎ ঈশ্বর গুথের প্রভাব তখনো বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যে অপ্রতিহৃত। কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমক-অঙ্ুপ্রাসের প্রাচুর্য এবং অর্থহীন শব্ববিন্তাস- 
প্রিয়তার জন্য গুপ্ত কবির কবিতা সেই যুগের ইংরেজিশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের 
পারে নাই। সেদিনের বাঙালী যুবকমাত্রেই পাশ্চাত্তযশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য-কাব্যরসগিপাস্থ 
হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ধের অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্বেও তাহার সাধ্য ছিল না যে, তিনি তাহার 
কবিতার দ্বারা বাংলার নব্য-পাঠক-সম্প্রদায়ের কাব্য-রসপিপাসা মিটাইবেন। 
রী উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইউরোপের “রেনেস 


স-এর মতো যে একটি ব্যাপার ঘটিয়া- 
’ তাঁহার স্বরূপটি না বুঝিতে পারিলে মাইকেল যুগের বৈ 
বাংলার এই যে রেনেসাস বা নবজন্ম__উনবিং 


মনস্তুষ্টসাধন করিতে 


শিষ্ট্য ঠিকমত ধরিতে পারা যাইবে না। 
ংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়_বাংলার একালের সাহিত্য 


আলোচনী ৯৯ 
তাহারই ভিত্তিভূমিতে গঠিত হইয়া ধন্য । এই রেনেসাসের মূলে যে বহু বিচিত্র প্রভাব কাজ 
করিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ছুইটিকে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরা যাইতে পারে; একটি__বাঙালীর 
নৃতনত্বের পূজারী প্রকৃতি; অপরটি-উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ইউরোপীয় নব-মানবতাবাদ। 
বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। বাঙালীর প্রকৃতির মধ্যেই পলিমাটির ধর্ম রহিয়াছে। তাই 
নব-মানবতাবাদী ইউরোপের বিপুল আকর্ষণ এই যুগে শিক্ষিত বাঙালী সহজেই অনুভব করিয়াছিল । 
এই সময় বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিল মুখ্যতঃ তাহার তিনটি ধারা। প্রথমটিকে বলা যায় 
রামযোহনী ধার! (নবাবাংলার গুরুই রামমোহন রায় ); দ্বিতীয়টি হিন্দু-কলেজীয় ধারা__যুক্তিবাদী ও 
ভারতপ্রেমিক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ইহার প্রবর্তক ; তৃতীয়টি নব-হিন্দুত্বের ধারা__ইহার প্রথম 
ও প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন রামকু্। বাংলার এই নবজাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভে 
স্থচিত হইলেও বাংল! সাহিত্যে ইহার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে সেই স্থচনার.অনেকদিন, প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পরে। রূপ ও রসের দিক্‌ দিয়া যে সাহিত্য বিশেষভাবে আধুনিক-লক্ষণাক্রান্ত_তাহার উত্তষ 
হুইল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সুচনায়-__হিন্দু-কলেজীয় ধারায়। এই নবসাহিত্যের অষ্টা 
বাংলার পরমপ্রিয় আর একান্ত ভাগ্যতাড়িত মাইকেল মধুক্থদন দত্ত। 

অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মাইকেল মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। প্রক্ৃতিদত্ত 
শক্তি, গ্রতিভ। এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার এই নবীন কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে 
নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন, গা্তীর্ধ ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলাভাষাকে 
সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মধুস্থদনই সর্বপ্রথম দেখান যে, বাংলাভাষায় কেবল বাশীর মুদছুমধুর গুপ্তরণ অথবা 
বেখুবীণানিকণ ধ্বনিত হয় না, প্রতিভাশীল লেখকের হস্তে ইহার ভিতর দিয়! ভেরীর স্থগস্ভীর রবও 
প্রকাশিত হইতে পারে । মধুস্থদনই ইহা! প্রমাণ করিয়। গিয়াছেন যে, বাংলাভাষা নিজীঁব নহে, ইহ! 
সজীব ভাবধারার বাহন হইতে পারে,_দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় ইহা অন্য যে-কোনও 
উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষ । মধুস্থদনই বাংল! কাব্য-সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষ। দিয়া গিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারস্তে আধুনিক যুগের উন্মেষ বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্ধার করেন রামমোহন, 
বিদ্ভানাগর, অক্ষয়কুমার এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র; আর মধুস্থদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের 
অন্তনিহিত শক্তি। 
এই যে আবিষ্কার, ইহার মূলে ছিল পশ্চিম হইতে সগ্ত-আগত এক শক্তিশালী শিক্ষা ও সভ্যতার 
তঘাত-_যাহা নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের চেতনায় যুগান্তর আনিয়া দেয়। এই যুগ সাহসের 
যুগ, বন্ধন ছিন্ন করার যুগ, সংস্কারমুক্ত হওয়ার যুগ। তাই এই যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া মধুস্থদন 
এই যুগের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠেন এবং যুগের ধর্ম তাহাকে যেমন আকুষ্ট করে তেমনি 
তাহার প্রতিভার উপর প্রভাবও বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সত্য, কিন্ত প্রভাবাঘ্বিত 
করিতে পারে নাই-_বাঙালী মধুক্ছদনকে ইংরেজি-শিক্ষা খৃষ্টান করিলেও একেবারে ইংরেজ বানাইতে 
পারে নাই। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতাকে রামমোহন যেমন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, মধুস্থদনও 
তেমনি উহাকে আত্মসাৎ করিয়া বাংল। কাব্যে যুগান্তর ঘটাইলেন।- পাশ্চাত্য হোমর-সিলটন-রচিত 


মহাকাব্য-সঞ্চারী মন ছিল তাহার । তাহার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 


১০৩ মেঘনাদবধ কাব্য 


ভোগযাজরেই স্তব্ধ থাকিতে পারেন নাই । আষাঢ়ের আকাশে সজল-নীল মেঘপুঞ্জ হইতে গর্জন নামিল, 
গিরিগুহা হইতে তাহার অস্করণে প্রতিধ্বনি উঠিল মাত্র, কিন্ত আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলিয়া 
সাড়া দিল আপন কেকাধ্ৰনিতেই। মধু্থদন সংগীতের ছনিবার উৎসাহ ঘোষণ! করিবার জন্য আপন 
ভাষাকেই বক্ষে টানিয়া লইলেন-সইংরেজি ভাষাকে নহে। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা, তাহাকে 
অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিলেন না, তাহাতেই তিনি গস্তীর স্থরের নানা তার চড়াইয়! তাহাকে রুদ্রবীণা 
করিয়া তুলিলেন। এই যন্ত্র একেবারে নৃতন, একমাত্র মধুস্থদনেরই আপন-গড়া ৯ 

যুগধর্ম এই বন্তরনির্মাণে মধৃন্থদনকে যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা বল! বাহুল্য । পুরাতন কালের 
অমুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালী প্রভৃতি গানকে বিশুদ্ধ জাতীয় সাহিত্য আখ্য। 
দিরা অনেকে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া 
যান যে, মাঙ্গুষের চিত্ত স্থাণু নহে; অন্তরে বাহিরে চারিদিক হইতেই নান! প্রভাব তাহার উপর 
নিয়ত কাৰ্য করিতেছে, তাহার অভিজ্রতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন নিরন্তর ঘটিতেছে_ ক্রম” 
ৰিবর্তনের ধারাপথে ইহ! ঘটতে বাধ্য । যান্ষের চিত্ত যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তাহা হইলে তাহার 
আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিবেই, জাতীয় আদর্শ নাম দিয়া কোনো-একটি প্রাচীন আবর্শবন্ধনে 
নিজেকে নিশ্চল করিয়া রাখা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইতেই পারে না। তাই সাহিত্যে 
বাঙালীর মনকে বছুকালের আচারসংকীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়া| মধুস্থদন শুধু তাহার প্রতিভার 
অসামান্যতাই প্রমাণ করেন নাই--সমগ্র বাঙালী জাতির চিৎশক্তির সজীবতা যাচাই করিয়া 
গিয়াছেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে মাইকেল-প্রতিভার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে তাহার যুগ বা পারি- 
পাশ্বিককে ভি করিয়া বিবেচনা করা প্রয্মোজন। পলাশীর যুদ্ধের ৬৬ বৎসর পরে মাইকেলের জন্ম । 
এই দীর্ঘ কালে ইংরেজের রাজত্ব এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙালীর মনে একটা গুরুতর পরিবর্তন 
আসিয়াছে। দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। এই নূতন শিক্ষার ফলে বাঙালীর মনে 
যাহাতে তাহার প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ জন্মে, মেকলে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
টা ই নিলে ব্যবসা-বাণিজ্য, তাহার শক্তি ও সত্যতা বাংলার সমাজ-জীবনকে 
রি এ রে রয়াছিল LE বাংলাদেশে তখন যে মানসিক পরিবর্তনের স্থত্রপাত হইয়াছিল, 

এ হংরেজের হচ্ছাক্কৃত সৃষ্টি, তাহা নহে। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্জাতীয় সভ্যতার 


ংঘাত হ্‌ 
সমৃদ্ধির ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। ইউরোপীয় সভ্যতাকে তখন বাঙালী দেখিয়াছে শক্তি ও 
প্রতীকরপে। স্থতরাং এই সভ্যতার মোহ অতিক্রম করা কঠিন ছিল। 


দিত দার ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের 
রি v4 ছে ; এইমাত্র তাহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির 
জ্যোতিঃ দান করিতেছিল বটে, কিন্ত নব্যশিক্ষিত সম্প্রদারের 


নাষে ছইখানি 
তখন বঙ্দসমাজের এক অং 


আলোচনী ১৭১ 


নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে ধাহারাই অশিক্ষিত বাঁ অর্ধশিক্ষিত তাহারাই 
তাহার সমাদর করিতেন। বাংলাভাষার কথাবার্তা বলা এবং বাংলায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগোৌরবের 
বলিয়া তাহাদের ধারণা জন্মিল । ডিরোজিয়োর শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে সন্ধে 
নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীর লাহিতা উভয়ই সমভাবে নির্বারিত করিতে প্রস্বত 
হইলেন ৷” 

মধুস্থদন এই নব্যশিক্ষিত সম্পদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের সময় হইতেই বাংলায় 
সম্পূর্ণ নৃতন ও চাকচিক্যময় একটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়া গিয়াছে”_ইহাই হইল তখনকার ভদ্রলোক 
শ্রেণী। মধুস্থদন এই শ্রেণীর লোক । স্বভাবতই এই শিক্ষিত ভদ্ৰশ্রেণীর উপর প্রগতিশীল বাংলার 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব আসিয়া পড়িল। _মধুত্দনের ছাত্রজীবনে দেশের এতিহা ও সংস্কৃতির 
প্রতি এই শ্রেণীর বিমুখতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিল। রামমোহন বাঙালীর ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন । 
সেই খোলা-জানালার পথে দূর-দূরান্তের যে আলো আসিতে লাগিল তাহাতে দষ্টিবিভ্রম ঘটিল। 

মধুস্থদনের কবিজীবনের স্থচনায় এই দৃষ্টিবিভ্রম আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। যুগধর্সের প্রভাবে কিছুকাল তিনি এই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন যে, ইংরেজি কাব্য রচনা 
করিয়া যশস্বী হইবেন, এই স্বপ্নের ্রেরণায়ই তিনি খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন বলিয়৷ মনে হয়। তাহার 
এই ধর্মান্তরগ্রহণে তাহার স্বজাতীয়দের অনেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
এই ধর্মা্ত গ্রহণ তাহার নিজের জন্য যতবড় দুঃখের কারণ হউক, তাহার জাতির জন্য, বাংলাভাষার 
জন্য প্রকৃতই এক মহা লাভের ব্যাপার হইয়াছে। এই স্থত্রেই খৃষ্টান পাদরীদের সাহায্যে গ্রীক, লাতিন, 
ইতালীয় প্রভৃতি ভাষ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থরু হয় কবির বলিষ্ঠ পদচারণা__-তাহার নব-সাহিত্য সৃষ্ট 
সম্ভবপর হয় এই সব বিদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাহার নিবিড় পরিচয়ের ফলে। খৃষ্টান হইলেও 
দেশের এ্তিহ বা সংস্কৃতির উপর তিনি কোনোদিনই তাহার আস্থা হারান নাই। তাহার 
স্বাজাত্যবোধ ছিল যেমন সুগভীর, তেমনই যুগধর্মের প্রভাবে উহারই পাশাপাশি স্থনিবিড় হইয়া গড়িয়া! 
উঠে বি্মানবজীবনের সঙ্গে ভাহার আত্মীয়তা। রামমোহেনের নিকট হইতে আমরা যদি পাইয়া 
থাকি বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মনুসতত্ের নির্দেশ, তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহেই বল! চলে যে, মধু্দনের 
নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি বিখব্যাগক হদযর্ের স্বাদ এ 

“্নবযুগের গ্রাণবান্‌ সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্বোধিত হুল, অমনি, 
মধুস্থদনের গ্রতিভ। তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী 
করে তোলাকে ছুরাশা বলে মনে করলেন না!” যুগের প্রভাব তখন তাহার মধ্যে এমনভাবে কার্যকরী 
হইয়া উঠিতে ভুরু করিয়াছে যে ক্ষণিকের দৃষ্টিবিভ্রম চি গিয়া আদর্শের সন্তান তিনি পাইলেন! 
স্বদেশের সংস্কৃতি ও স্বীয় প্রতিভার উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মধুস্থদন বাংলাভাষার উপরে শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হইলেন না। স্ূর্ণভাবে সংস্কারমূতত চিত্তে “বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন 
আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যাহা তাহার পূর্বাহরতি হইতে ম্ূর্ন Lal ১8885 গম্ভীর স্বরনির্ধোষে 
মন্ত্রিত করিয়া তুলিবার জন্য সংস্কৃভাণ্ডার 575 7৭ ফের শর বহ 
করিয়াছিলেন, তাহাও নূতন; বাংলা গয়ারের সনাতন সম হজ আল ভাড়িযা দিয়া তাহার উপর 


১০২ মেঘনাদবধ কাব্য 


অমিত্রাক্ষরের যে-বন্তা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও নৃতন, আর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচনায় 
যে-রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও বাংলাভাষায় নৃতন।” বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সভ্যতা বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে যে যুগের জন্ম দিয়াছিল তাহার অন্তরের কথাটাই ছিল 
নবীনের জয়গান। পুরাতনের পত্রপুট বিদীর্ণ করিয়া এই যে নবীনের অদ্যুদয়_মধুস্থদনের প্রতিভা 
এই অত্যুদ়কে সমস্ত মন দিয়া বুদ্ধি দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যুগের ধর্ম এবং যুগের প্রভাব 
মধুক্থদনের মধ্যে সার্থক হইয়াছিল এই অর্থে যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সৌন্দর্যের স্বরূপ তিনি সাধকের 
মত সমাহিতচিত্তে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভাববিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। এইজন্ই সাহিত্যের 
আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে মাইকেলশ্প্রতিভা প্রভাতের জ্যোতি্নী প্রত্যাশাকে অকুঠভারেই 
ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিল । টু 
২। কবি জীবনী 


"কবির কবিত্ব বুঝ্িয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কনিত্ব অপেক্ষা! কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। 
কবিতা কবির কীতি তাহা ত’ আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝি। কিন্তু যিনি এই কীতি রাখিয়| শিয়াছেন, তিনি কি 
গুণে, কি প্রকারে; এই কীতি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে ।”_ বন্িমচন্্র। 
কপোতাক্ষ নদের তীরস্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরপাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ( মতান্তরে 
) ২৫শে জানুয়ারী শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ-পরিবারে কবিবর মাইকেল মদনের জন্ম 
হয়। তিনি ্ীমধৃহ্থদন হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, মাইকেল হুইয়া নহে! ইহার পিতার নাম ছিল 
রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অতি বাল্যকাল হইতেই তাহার চরিত্রের দুইটি বিশিষ্ট গুণ 
পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে__প্রথমতঃ, অধ্যয়নস্পৃহ! ও দ্বিতীয়তঃ, কাব্যপ্রীতি। লেখাপড়ায় ইনি 
কখনো পরাজ্ুখ ছিলেন না, অনলসভাবে বিগ্াশিক্ষা করিতেন। কি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায়, 
কি যৌবনে হিন্দু কলেজে অথবা বিশপম্‌ কলেজে অধ্যয়নকালে, কখনো পড়াশুনায় কাহারও 
পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, মধুস্ছদন ইহা সহ করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন, অতি শৈশবেই তিনি 
তাহার মায়ের নিকট হইতে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন; আর উহা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া 
যাইতেন। এই রামায়ণ-মহাভারত মধুস্থদনের কবিজীবনের ভিভিম্বরূপ ছিল, তাই যাবজ্জীবন 
ইহার! ছিল তাহার আদরের বন্ত। বলা বাছুলা, উত্তরকালে এই ছুই অমূল্য গ্র্থই হার গ্রককতিদত 
অসামান্য কবিত্বশক্তি-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। বালকবয়মে আগমনী ও বিজয়ার 


গান শুনিয়াও মধুকুদনের চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়। যাইত। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালেই কবির 
অন্তর অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে । 


গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মধুস্থুদন নয় বৎসর বয়ণে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের 
জুনিয়র স্কুলে সর্বনিয় শ্রেণীতে ভতি হুন 


রর ৷ এইখানেই তিনি সহাধ্যায়রিকূপে পান বাংলার অন্যতম মনম্বী 

টি ্ চা নর ভুলের পাঠ শেষ করিয়৷ সেন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের 
ভপাটমেন্টে প্রবেশ করেন। মঃ: 

ধুক্ছদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, -শিক্ষ 

সম্পর্কে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ছাত্র, সেই সময় স্রী-শিক্ষা 


ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিরা স্বর্ণ ভ করেন। 
তাহার বন্ধু ও স ভূ য়া স্বর্ণপদক লাভ করে 
্থ ও সহপাঠী ভূদে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন । মধুহদেন হিন্দু 
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আলোচনী ১৪৩ 
কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা 
রচন! করেন। এই সময়েই তাহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা 
হিন্দু কলেজে পঠদ্বশ/তেই তাহার মনে জাগিয়াছিল। এই সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তিনি 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাহার রচিত কোনো কোনো ইংরেজি কবিতা 
বিলাতের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্থ পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। 

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ে দুইজন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রভাব তাহার চরিত্রে পরিস্ফুটভাবে 
প্রকাশ পায়; ইহাদের নাম ডিরোজিও ও রিচার্ডনন্। মধুস্থদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, 
যে সময় যদিও ডিরোজিও সাহেব কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব 
তরগের স্থষ্টি করিয়। গিয়া ছিলেন, তাহার দ্বারা মধুস্থদন অত্যন্ত প্রভাবান্িত হন। ডিরোজিও তাহার 
ছাত্রপিগকে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েরই দোষ-গুণ আলোচন! করিয়া নিজেদের কর্তব্যপথ 
নির্ণয় করিতে শিক্ষ। দেন। মধুস্থদন প্রত্যক্ষভাবে ভিরোজিওর ছাত্র না হইলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা 
তাহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছিল। রিচার্ডসন্ও ডিরোজিওর ন্যায় কবির আদ্শস্বরপ ছিলেন। 
ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডননন্‌ ছিলেন কবির কল্পনা-জগতের পথপ্রদর্শক । মধুক্দনের 
নিকট এই রিচার্ডনন্‌ এত প্রিয় ছিলেন যে, মধুষ্ছদন তাহার গুণগুলির অহ্ককরণ ত করিতেনই, এমন কি 
তাহার দোষগুলিও অনুকরণ করিতে ভাল বাদিতেন। রিচার্ডসনের প্রভাবের মূল কথাই হইল 
আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন। সুতরাং বালকবয়সে প্ররুতির লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের 
তীরে লালিত-পালিত হইয়া এবং রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া, মধুন্থদনের অন্তরে যে কবিত্বশক্তির 
বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ছিল, রিচার্ডসনের শিক্ষায়, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাহা যে উদ্ভিন্ন হইবার পথ 
খুঁজিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই রিচাঙসনের দ্বার অন্প্রাণিত হইয়াই মধুস্থদন কলেজে 
অধ্যয়নকালে কেবল ইংরাজিতেই কবিতা রচন! করিতে থাকেন। 

আশ্চর্য এই যে, যিনি বঙ্গসাহিত্যে যুগপ্রবর্তক কবি বলিয়া আজ বিখ্যাত, তিনি তাহার প্রথম 
জীবনে বঙ্ভাষার প্রতি একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সেকালে অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত 
তাহারও ধারণা ছিল যে, ইংরেজি ভাষায় গণ্-পদ্চ রচনা করিয়াই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ 
করিবেন। যাহা হউক, পরে তাহার এই ভুল ভাঙিয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদেশী 
ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহাতে রচনা-শক্তি দেখাইয়া চিরস্থায়ী গৌরব অর্জন করা 
যায় না। তুল ভাঙিবার পরে মধুস্থদন বাংলাভাষার অঙুশীলন আরম্ভ করেন এবং বাংলায় কাব্য, 
নাটক প্রভৃতি রচনা! করিয়া অক্ষয় যশ অর্জন করিতে সক্ষম হন। 

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুস্থদন বিজাতীয় ভাব ও আদশে আত্মহারা হইয়। পড়েন। 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠকবি হোমর, ভাজিল, তাসো, মিলটনের সমপধ্যায়তুক্ত হইবার আকাজ্ক! এই সময় 
তাহাকে পাইয়া বসে। শুধু তাহাই নহে, বিলাত যাইবার আকাঙ্ষাও এই সময় হইতে তাহার মনে 
বলবৎ হইয়া উঠে। এই আকাঙ্জা-পূরণের উদ্দেশ্তে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি তাহার 
সেহময় জনক-জননী, সাংসারিক হুখসম্পদ্‌ সমস্তই জন্মের মত বিসর্জন দিয়া হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন (১৮৪৩)। খৃষ্টান হইবার পর তাহার নাম হইল মাইকেল মধুস্থদন দত। 
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ুষ্ধর্ গ্রহণ করায় মধুস্থদনের হিন্দু কলেজে আর স্থান হইল না। হিন্দু সাজেও নহে। অতঃপর 
তাহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপস্‌ কলেজে ভি হইতে হইল। ধর্শান্তর 
গ্রহণ করিলেও মধুসুদন মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, 
ইহাই তাহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তাই রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করিতে স্বীকৃত হন। 
হিন্দু কলেজের ন্যায় বিশপস্‌ কলেজও তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করিতে অনেকখানি 
সহায়ত! করিয়াছিল। হিন্দু কলেজে ঘটে ভাব-প্রবণতা, কবি-প্রতিভা ও রচনাশক্তির উন্মেষ, আর 
বিশপস্‌ কলেজ হয় তাহার ভাষাশিক্ষা ক্ষেত্র। ইংরেজি, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
অন্যন্তরে যে সৌন্দর্য বর্তমান, বাংলাভাষায় কাব্যরচনা করিবার সময়ে উহা! তিনি বাংলা কাব্যে 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বিশপস্‌ কলেজে লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাসমূহ শিক্ষা 
করিতে আরম্ত ন! করিলে মধুস্থদনের কাব্যে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ট সম্পদ্‌ সমাহত 
হইতে দেখিতে পাইতাম না। এই কলেজে তিনি সংস্কতভাষা শিক্ষা করিবারও স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন । 
খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুস্থদনের বিলাতগমনের স্থবিধ! হইল ন1। এমন কি বিশপস্‌ 
কলেজে থাকিয়া বেশীদিন পড়াশুনা করাও হইল ন1; পিতা অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মাত্র 
তিন-চারি বৎসর বিশপস্‌ কলেজে অধ্যয়নের পর মধুস্দন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একদিন কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া অকন্মাৎ মাদ্রাজ চলিয়| গেলেন (১৮৪৮)। মাত্রাজে মধুক্দনের প্রবাসজীবন দারুণ 
দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ। এই স্থানে থাকিতে প্রথমে তিনি এক অনাথ-বিদ্ধালয়ের শিক্ষকতা করিতেন । 
ক্ৰমে অবশ্য তিনি মাত্রাজ প্রেনিভেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাত্রাজের তদানীস্তন বিখ্যাত দৈনিক 
পত্রিক! 48০০৮৮০৮-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্ত ইহাতেও তাহার দারিদ্র্য দুর হয় 
নাই। তাই দারিক্র্যমোচনের জন্য এবং দারিপ্র্যছুঃখ ও নৈরাষ্য বিশ্বত হইবার জন্য তিনি মান্রাজে 
খাকিতেই নিজেকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করেন। এইরপে প্রকৃতি তাহার মধ্যে প্রতিভার থে 
অগ্নিক্ষুলিগটি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌গত হইবার স্থযোগ পাইল। তিনি মাদ্রাজের 
যহু সাময়িক পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিতে আরপ্ত করিলেন। ইংরেজিতে ‘Captive Lady? ও 
‘Visions of the Past’ এই সময়ের রচনা (১৮৪৯)। “ক্যাপটিভ লেডী’ মধৃহুদনকে মাদ্রাজেয় 
কৃতবিদ্--সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন 
আতৃত হয় নাই । বাঙালী পাঠকও ইহা তেমন প্রসঙগচিত্তে গ্রহণ করে নাই। বাংল| হইতে তাহার 
অঙ্গরাগী বন্ধুরা বার বার মধুন্থদনকে মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্য আচ্ছরোধ জানাইলেন। ইহাদের 
অনুরোধে তাহার মনের গতি ফিরিল; অতঃপর তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংবল্প হইয়! বিভিন্ন 
ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন । 
_ _ সধুজদনের এই সময় দৃঢ় ধারণ। হইল থে, বাংলাভাষাই তাহার কবিত্বস্কুরখের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং 
যদি তিনি কোনো। ভাষায় অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তবে 


K তাহা এই বাংলাভাষাতেই। 
মে বাংলাভাষার প্রতি এতদিন কবির বিরাগ ছিল, এইবার সেই বাংলাভাষার প্রতি জাতীর অনুরাগ 
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জন্সিল। রাঁমারণ-মহাভাঁরত তাহার চিরস্পী ছিল। অন্রাগের সহিত মাপ্রাজে বসিয়া উক্ত গ্রন্থদয় 
পাঠ করিতেন এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্যভাষার অনুশীলন করিয়া এ নকল পাশ্চাত্যভাষার কাব্যকানন 
হইতে মনোহর ভাবকুস্থম চয়ন করিয়া উহা! দ্বারা বঙ্গবাণীর দেউল সাজাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছিলেন। 

এইভাবে মনে মনে বাংলাভাষার অঙ্গশীলনে কৃতসংকল্প হইয়া এই ভাষার লেবার আত্মনিয়োগের 
উদ্দেশ্যে রিক্তহস্তে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৬)। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি 
সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা- 
বিকাশের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পান। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ পাইকপাড়ার রাজাদের ব্লেগাছিয্াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া! ইহরি এই নাম হয়। 

মধুস্থদন ছিলেন গ্রধানতঃ কবি, এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাহার প্রথম দান “তিলোত্রমাসম্তব 
কাব্য| ইহা কবির প্রথম কাব্য হইলেও তাহার প্রতিভার উন্মেষ হয় নাঁটক-রচনার মধ্য দিয়া। তাহার 
প্রথম নাটক ‘শশ্বিষ্ঠা’ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই মধুন্থদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচন। 
১৮৫৯ সালে শুরা সেপ্টেম্বর ‘শশ্মিষ্ঠা” নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। 
“শ্নিষ্ঠা’ নাটকে চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবর্ণনার রীতি বাংল! সাহিত্যে নৃতনত্থের সন্ধান দেয়। ‘পদ্মাবতী’ 
নাটক কবির দ্বিতীয় রচনা (১৮৬০)। প্রথম নাটকের ন্যায় ইহা পাশ্চাত্য-আদর্শে অক্ষপ্রাণিত অভিনব 
সৃষ্টি । যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং সৌনর্যসাধন করিয়া মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কীন্তি 
রাখিয়া গিয়ছেন, সেই ছন্দ প্রথমে তিনি ‘পদ্মাবতী নাটক'এর অংশবিশেষে প্রয়োগ করেন) পরে এই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তাহার “তিলোতমাসস্তব কাব্যের আছ্যোপান্ত রচনা করেন। ইতিপূর্বে 
বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য “একেই কি বলে সভ্যতা" এবং ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? নামে আরও 
ছুইথানি প্রহসন মধুস্থদন রচন! করিয়াছিলেন । ‘পদ্মাবতী নাটক’-এর পর মধুস্দনের বিয়োগাস্ত নাটক 
“কুষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় ( ১৮৬১) । ইহার পর তিনি আর কোন নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। তাহার প্রতিভা ঠিক নাটক-রচনার উপযোগী ছিল না। ) 

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিবাঁর পর তাহার হিতৈষিগণের চেষ্টায় মধুস্থদন পুলিশ আদালতে 
মাসিক ১২০২ টাকা বেতনে দোভাষীর (ইণ্টারপ্রিটার, Interpreter ) চাকুরী পাইয়াছিলেন | 
রাজকার্য, পুস্তক-বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহার যে আয় হইত, তাহাতে সধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের প্রায় ্বচ্ছন্দে তাহার দিনাতিপাত হইত । মাদ্রাজে থাকিতেই মধুসুদন প্রথমে রেবেকা নানী 
এক স্কচ, বংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করেন (১৮৪৮) । এই বিবাহ স্থায়ী হর নাই। বিবাহের সাত বৎসর 
পরে পত্নীর সহিত তাহার স্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর ১৮৫৬ সালে মান্তাজ প্রেসিডেন্সি 
কলেজের এক অধ্যাপকের কন্যা কুমারী হেনরিয়েটাকে তিনি মিরা করেন। ইনিই সাধারণের নিকট 
মাইকেল-পত্বী হিসাবে পরিচিতা। কলিকাতায় ফিরিবার পর তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্তা 
জন্নিয়াছিল ; এবং এই সময়ে বাংলাভাষার একজন অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া মধুস্থদনের নাম বাংলার 


বিদ্বং-সমাজে সুপরিচিত হয়। 
১৪ 


সি মেঘনাদবধ কাব্য 


‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যের পর ১৮৬১ (জানুয়ারী ) সালে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার অমর 
মহাকাব্য “মেঘনাদবধ' দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন । বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ততপ্রতিষ্িত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিকে প্রকাশে সম্বিত করেন। 
বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বধিত হইবার নৌভাগ্য মধুক্ছদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। 
“মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রকাশের অল্পদিন পরেই মধুস্থদন গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনী, (১৮৬১ জুলাই ) এবং ১৮৬২ 
সালে রোমক কবি ওভিদের Her০i০ Epi5]e5-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীরাঙ্গনা, প্রকাশ করেন । 

আশৈশব মধুক্থদনের বিলাত-গমনে বাসনা ছিল। কিন্ত নানা বাধাবিপত্তির ফলে এতদিন তাহ 
ঘটিয়া উঠে নাই । তিনি এইবার স্থির করিলেন ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা 
করিবেন। ১৮৬২ সালের ৯ই জুন কৰি পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া ইউরোপ যাত্রা 
করিলেন। প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের জন্য কবির জীবনে এক বিষম সংকট দেখ দেয় এবং তাহার 
সেই চরম লাঞ্ছনার দিনে তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন এবং 
বিদ্ধাসাগরই তাহাকে আসন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। ১৮৬৬ সালের শেষভাগে মধুক্দন লওনের 
গেজ, ইন হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবির বয়স তখন ৪৩ বৎসর ৷ এ 

৯৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুস্থদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্ত ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে তাহার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ 
সে জুল বাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়৷ মাসিক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টে অহবাদ-বিভাগের 
পরীক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। ছুই বৎসর চাকুরী করিবার পর মধুস্থদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় 
সবলঙ্বন করেন। ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাহার অর্থচিন্তাই প্রবল হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ১৮৭১ সালের শেষভাগে মহাকবি 


হোমরের ‘ইলিয়াড’ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া সধুক্থদন বাংলায় ‘হেক্টর-বধ’ 
, প্রকাশ করেন। 


কবির এই ঘোর দুদিনে একমাত্র 


ইহার পরই কবি ভগ্ন্থাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আয়ন ঢলিয়া পড়ে। রোগের যন্ত্রণা, 
বল বন্্রণায় কবির শেষজীবন অশাস্তিময় হইয়া উঠে। নিতান্ত অকালেই নির্মম মৃত্যু আসিয়া 
১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন ভাগ্যতাড়িত কবির বেদনাবিধুর জীবন-নাটেযের উপর চিরদিনের 
মত যবশিক। টানিয়া দদল। “সেঘনাদবধ কাৰ্য-এর রচগ়িতাকে অবশেষে বপর্দকহীন অবস্থায় 
হাসপাতালে মরিতে হইল | “বঙ্গের পদ্ধজরবি গেলা অস্তাচলে ৷” 

“ধুস্থদন অতি অল্নকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং অতি অগ্পসংখ্যক অয রচনা 
করিয়াছিলেন কিন্তু গর সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এবং এ অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি 
মাতৃভাষার যে উন্নতিসাধন করিয়া যান, তাহাতে তাহার সহিত এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন নও 
কবির তুলন। হয় ন1। তিনি তাহার বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা মাতৃভাষার অস্তনিহিত শক্তির a 
করিয়া বাংলাভাষার যে উৎকর্ষসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাংলাভাষার ইতিহাসে তাহার 


স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গৌড়জন চিরকাল আননের লহিত 
কাব্যস্থধা পান করিবে। - তাহার 


৩। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভ৷ 


"সত্য বটে কবিগুরু বান্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোগ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই 
্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্ত সেই সমস্ত কুন্থগরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রধিত হইয়াছে তাহা বঙ্রবাসীর| চিরকাল যত্বসহকারে 
কণ্ঠে ধারণ করিবেন ।.**...নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়/ছেন যে বাল্লালা ভাষার 
কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসুদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কনি।” 

_হ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


মধুস্থদনের কবি-প্রতিভা যে কতদূর অনন্বাধারণ তাহা বুঝিবার জন্য যেমন দরকার তৎপূর্ববর্তীঁ 
বাংলা কাব্যেতিহাসের খবর লওয়া তেমনি দরকার তাহার প্রতিভার প্রথম পদচারণার গতি-প্রগতি 
লক্ষ্য করা। বড়ো গ্রতিভ। যে কোনে। ধরা-বাধা পথে আত্মপ্রকাশ করে না, মধুস্থদন তাহারই এক 
অবি্মরণীয়দৃষ্ান্ত। তাহার পূর্ববর্তী যুগন্ধর কবি বলিতে যাহার কথা মনে হয় তিনি হইলেন ভারতনন্্র 
‘বিদ্যাস্সন্দর’ ও “অন্নদামর্গল যাহার কীতির সাক্ষ্য। মধুস্থদনের যুগে এই ভারতচন্দ্রকেই পাঠকসমাজে 
কবিকুলচক্রবর্তীরূপে মাল্যচন্দনে পূজিত হইতে দেখা যায়। “রসনারোচন-অবণ-বিলাস” রচনার 
বিপুল এশ্বধে কাব্যসাহিত্যের আসরে তাহারই আধিপত্য । মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত আলিয়া কেবল একটু 
নৃতন ঢঙে নৃতন ভাবের পরিবেশন করিলেন, রচনা-ভঙ্গিতে সেই হান্কা যমক-অন্প্রাসের চুমকি 
বসানো কিন্ত মধুস্থদনের কাব্যস্থষ্টিতে তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে যে চমক লাগে তাহার একটি 
তক্ষি্ধ পরিচয় মিলিবে হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে, “কিন্ত বোধহয় এতদিন পরে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাননচ্যুত হইতে হইল ৷” অর্থাৎ যুগের প্রভাবকে তুচ্ছ করিয়। স্থুরু হয় 
মধুস্থদনের স্থজনী প্রতিভার জয়যাত্রা । 
কিন্তু অভিনবত্ব শুধু এইখানে নহে। মাইকেলের কবি-প্রতিভা যে কি অসাধারণ মৌলিকতায় 
সমৃদ্ধ হইয়া জন্ম লইয়াছিল তাহার পরিচয় তাহার প্রথম ইংরাজী-কাব্য-সাধনায় | Captive Lady এবং 
Visions ০£ the Past ইংরাজী কাব্য-সমুত্রে তুচ্ছ দুইটি বুদ্বুদ্‌ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মাইকেলের 
কবি-গ্রতিভার চরিত্র-নির্ণয় ক্ষেত্রে তুচ্ছ নহে। মিত্রাঙ্ষর ছন্দে রচিত 08১৮1৮০ Lady ভারতবর্ষের 
অনৈতিহাসিক বিবরণের অংশবিশেষ অবলম্বনে লিখিত হয়। কবি-কল্পনার স্বাধীন বিবরণ ও 
প্রকাশ ভর্গির সৌষ্ঠব নিয্বোদ্ধত অংশে বিশেষ লক্ষণীয় £- 
“Tis night—Oh ! how I hate her smile, 
Whicks lights the horrors of this isle, 
Where, like lone captives, we must sigh 
O’er arms that rust and idly lie— 
Far from the scenes, where oft the brave 
Will meet thee, glory! or ৪, grave— 
Far from the scenes, where revels gay 
Will chase the darkest cares away— 


শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, এই উদ্ধত অংশের পাশাপাশি ও একই গ্রস্থের 
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Far from the scenes, where maiden bright 
Will steal to list, at fall of night, 

Her lover’s lute and roundelay, 

And like a viewless spirit shower 

Her dewy wreaths on leaf and flow’r, 
Love's token—and then swiftly fade, ‘ | 
And vanish like an airy shade!” 


নিস্নোদ্ধত অংশটি পাঠ করিলে ইহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। “পাঠকগণ অনায়াসেই 
বুঝিতে পারিবেন যে এই নময়ে কবির হৃদয়ে ব্রজাঙ্গনা-কাঁব্যের অঙ্কুর উঠিল; কবি গ্াহিলেন-_ 


‘Visions of the Past’ 


অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, 


ণেয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কবিতার অং 


And all around the dazzled eye, 

Met scenes of gayest revelrie $0 

For, here beneath the perfum’d shade, 
By some bright silken awning made, 
‘Midst rose and lily scatter’d round, 
That blush’d as if on fairy ground, 
Bright maidens—fair as those above— 
Sang—softly—for they sang of love ; 
How fondly in the moon-lit bow’r, 

When midnight came with star and flow’r 
Young Krishna 7710) his maidens fair 

Rov’d joyously and sported there— 

Or, on the Jumna’s holy stream 

Where Star-light came to sleep and dream, 
From his light Skiff, that sped along 

His soft reed breath’d the gayest song, 
Which swelling on the fitful sweep 

Of the lone night-wind’s 91150 deep— 
Wing’d ravishment where’er it fell— 
Love’s accents in their airy spell 17, 


এ বুঝি কবিত্বের আরও ্ন্দর আরও পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহার | 
এই কবিত। পাঠককে বায়রণের Dream" শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ করাইয়া 

শবিশেষ সত্যই উপভোগ্য £__ 

“TIT look’d, it came that fulgent vision bright 

A fleet of light upon a crystal Sea! 
And as it came, the Shadowy beings, 
And hung around that bow’r of loveliness. 
Like misty curtains, fled Speed-wing’d and fast, 
89. when, Bengala! On thy sult 


which throng’d, 


Ty plains, 
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Beneath the pillar’d and high arched shade 
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool— 
Echo in mimic accents °mong the flocks, 

. Couch’d there in noon-tide rest and soft repose, 
Repeats the deafening and deep-thunder’d roar 
Of him—the royal wanderer of thy woods ! 

* ক ফ 
11961100816 I saw them stand with pallid brow 
Eclips’d—as when from out the starless realm 
Of the dark Grave—by Fancy fondly woo’d 
In midnight resurrection, the pale shade 
Of what was once ador’d and beautiful, 
Stands by the mourner’s pillow—silently 
But as they saw that airy vision bright, 

They fled like Guilt behind a leafy tree, 
I stood as one entranced, and sight and sense 
Slumber'd in deep and dark oblivion.” 


লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে প্রাথমিক স্তরেই যে কবি বিদেশী ভাষায় এইরূপ কাব্যস্থষ্টিতে সক্ষম, 
প্রতিভা তাহার অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, আর তাহার যাত্রাপথও হইবে পদে পদে অভিনবত্বে চিন্ছিত। 
তাই ইংরাজি ছাড়িয়া মধুস্থদন যেই বাংলায় সাহিত্যসেবা স্থরু করিলেন, অমনি সেখানেও তাহার 
চলার পথের দুই ধারে সোনার কমল ফুটিতে লাগিল। 
প্রতিভার জন্ম কোনরূপ নিয়মাধীন নহে__কেবল দেশ, কাল ও জাতির কতকগুলি বিশেষ লক্ষণে 
* তাহা একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশে, যে সময়ে একটি প্রবল ভাববিপ্লব ঘটিয়াছিল-_. 
ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া মেধাবী ও ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবকেরা ইংরেজ কবি, এতিহাসিক ও 
স্বাধীনতামন্ত্রের প্রচারক বড় বড় লেখকের গ্রন্থ পাঠ করিয়া_ একটা অপূর্ব উন্মাদনায় অধীর হইয়! 
উঠিয়াছিল, মুস্থদন সেই ভাব-বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং অতিশয় প্রাণশক্তিমান্‌ 
ছিলেন বলিয়া তিনি সেকালের প্রাচীন সমাজের গপ্ডিবদ্ধ অথচ নিরাপদ জীবনের শাস্তিস্তখ ত্যাগ 
করিয়া, সেই ভাব-বিপ্রবের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন) সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির ছুরত্ত আবেগে 
তিনি প্রায় বালক বয়সেই পরিবার, সমাজ ও ধর্ম ত্যাগ করিয়া, প্রথমে খৃষ্টান পান্রীদের আশ্রয়ে-পরে 
জীবিকার সন্ধানে সুদূর মাদ্রাজে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, জেহের 
দুলাল মধুস্থদন এই যে সর্বন্থথ ত্যাগ করিয়া, নির্বান্ধব জীবন ও দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন-শাস্তি 
অপেক্ষা অশান্তি এবং গৃহ অপেক্ষা মুক্ত প্রান্তর তাহার প্রিয় হইয়াছিল, ইহা কোন্‌ ছুগ্রহের বা মহত্বর 
_ ভাগ্যের তাড়নায়? তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ইহার পরিণাম শোচনীয় হইয়াছিল কিন্ত এমনই করিয়া 
নিজেকে ধ্বংস করিয়া, তিনি একটা বৃহত্তর জীবনের আশ্বাস তাহার কাব্যে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, যেন 
সেই যুগের যজ্ঞায়িকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, এবং নিজে ভন্ম হইয়া, তাহার আলোকচ্ছটায় বাংলার 
বাণীমন্দির উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন; নিজেকে এমনভাবে দগ্ধ না করিলে ও আলোক আমরা 


১১০ ম্ঘনাদবধ কাব্য 


পাইতাম না। ইহাই যেন বিধাতার বিধান; যাহার! মহাপ্রাণ ও মহাশক্তিমান্, তাহাদের জীবন 
এমনই করিয়া বহুর প্রয়োজনে উৎসগিত হইয়া থাকে; বাঙালীর মনোজীবনে, তাহার ভাষায় ও 
সাহিত্যে, যে নববেগসঞ্চারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা আর কোনমতে, কোনো ক্ষুদ্রতর কবিশক্তির 
দ্বারা সিদ্ধ হইত ন!। মধুস্দনের কবিজীবন ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার প্রতিভায় ইহারই 
স্বাক্ষর দেদীপ্যমান। 

মহাকবি গ্যেটে বলিয়াছেন__"[9 great works of art are brought into existence 
by men, as are the great works of Nature, in accordance with true and natural 
laws ; all arbitrary phantasy falls to the ground ; there is Necessity, there is God.” 
মধুস্দন ছিলেন বাংলা সাহিত্যে এই “প্রয়োজর”-__এই “বিধাতৃবিধান”। তাহার কাব্যপ্রতিভার 
স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। 

প্রথম যৌবন হইতেই মধুস্ছদনের কেবল একটি কামন। ছিল-_খুব বড় কবি হইবার; একটি 
পিপাসাও ছিল বিদ্যার্জনের | তিনি বছ ভাষা শিথিয়াছিলেন, ইউরোপের শেঠ প্রাচীন কবিদের 
কাব্য মূলভাষায় পড়িয়াছিলেন; ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
বস্তুতঃ, তাহার কালে এতবড় বহভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইংরেভিকেই 
ছাত্াবস্থা হইতে তিনি নিজের ভাষারূপে বরণ করিয়া ছিলেন, এবং সেই ভাষাতেই কাব্যরচনার অভ্যাস 
করিতেছিলেন। মান্রাজবাসকালে মাতৃভাষার সহিত কোন সম্পর্কই আর ছিল না। সেখানে তিনি 
বাংলাভাষা একরকম ভূলিতেই বসিয়াছিলেন। “ am losing my Bengali faster than I can 
mention’ —কবির এই মর্মান্তিক স্বীকৃতির পিছনে রহিয়াছে মাতৃভাষার প্রতি তাহার প্রচ্ছন্ন অন্গরাগ । 
AE থাকিতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় পূর্বোক্ত দুইখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন_'‘Captive Lady* ও Visions of the ৮৪৮, কিন্ত শই তাহার এই ভুল 
ভাঙ্গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুসংবাদে এবং বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি দেশে ফিরিলেন। কলিকাতার 
সি ও কতবিষ্ত সমাজে মেলামেশার অবকাশে তিনি দৈবক্রমে সেকালে সৌথীন নাটকা- 
ire নত সংশিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; এবং তাহাতেই প্রথম বাংলানাটিক ও পরে বাংলা-কাব্যের 
ee 1২14 নাটকগুলিয় নাম_ শি, ‘পদ্াবতী’, 'কৃঞ্চকুমারী নাটক’, 
শেষের দুইধানি প্রহসন র তাল রে"! প্রথম দুইখানি বিলাতি আদর্শের নাটক, 
তেমন সাফল্যলাভ করেন এজি জার রা রি 

ধলা hr দুইখানি স্থায়ী গৌরবলাভ করিয়াছে I 

টা মাসম্ভব’ নামে একখানি কাব্যরচনা করিলেন, তাহাতে রোমান্টিক কল্পনার 


দুঃসাহসিকতা আছে। কি 
স্ত তাহাতে সস্তষ্ট না হইয়া আর লা 
আবেগে তিনি ‘মেঘনা হাতে সন্ধষ্ট না হইয়া আরও উচ্চাঙ্দের কাব্য-নংগীত ও কাব্য-কল্পনার 


বলা স্বীকত হই দবধ কাব্য” রচনা করিলেন, এবং অবিলম্বেই বাংলার শিক্ষিত উহা হী 
তিনি 2 রি ই কা বাংলা-সাহিতে যুগান্তর আনিল। ‘মেঘনাদবধ’ রচনার প্রায় সমকালে 
এজাজন|' নামে আরও ছুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ইহার পর 


আলোচনী ১১১ 


বাংলাসাহিত্য ত্যাগ করিয়া জীবনের অপর বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; 
পরিশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার 
এবং স্বভাবন্থলভ অদূরদশিতা ও মহামগুভবতার ফলে খণজালে জড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতিশয় 
শোচনীয় অবস্থায় তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধুস্থদনের সমগ্র জীবনকাহিনী একটি 
বিয়োগাস্ত নাটকের মত | যেন উধর্ব হইতে একটা বহ্নিমান গ্রহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল; সেই 
দাহ মহতী কামনার দাহ। দেহ তাহাকে ধারণ করিতে পারে নাই। জীবনে নিশ্ফল হইলেও_- 
মধুস্থদনের প্রাণ তাহার কাব্যের মধ্যে অমর হইয়া আছে। মরধুস্থদন নাই, কিন্ত তাহার প্রতিভার 
ঞ্রুবতারা বাণীর মন্দিরে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে। 

এই প্রতিভার উন্মেষও যেমন, তেমনি তাহার বিকাশকাল চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 
মাত্র চারি বংসরের মধ্যেই এই কবির কাব্যরচনা আরস্ত ও শেষ হইয়াছে। পরে ইউরোপবাসকালে 
তিনি কতকগুলি সনেট রচনা করেন_তাহাতে বিগত জীবনের একটা ভাবময় স্বতিমাত্র আছে। 
একমাত্র ফরাসী কবি রশ্যাবো (181:0১8৫ ) ভিন্ন জগতের কোনো কবির জীবনই এমন অভভুতভাবে 
আরম্ভ ও সমাপ্ত হয় নাই। 

মধুস্থণনের কাব্য-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই সঙ্গে 
সেকালের বাংলা-সাহিত্যের অবস্থাও স্মরণ করিতে হইবে। “মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রকাশিত হইলে 
সেকালের বাঙালী সমাজ যে বিস্ময় বোধ করিয়াছিল, তাহার কারণ, তখন কবিওয়ালা ও ঈশ্বর গুপ্তের 
যুগ, অথচ শিক্ষিত বাঙালীর! তখন শেক্সপীয়র ও মিলটন পড়িয়াছে। বাংলাভাষা ও বাংলা-কাব্যের 
সেই অবস্থায় বিলাতী আদর্শে বড়-কিছু রচনা করা যে অসম্ভব, ইহা বুঝিয়া তখন সকলেই কাব্যরচনা বা 
উৎকট সাহিত্যরচনার আশা! ত্যাগ করিয়াছে__বাঙালী মাতৃভাষার চর্চাও আর করিতে ইচ্ছুক নয়। 
এতবড় সংকট এ জাতির জীবনে পূর্বে আর কখনও হয় নাই। এই সময়ে মধুস্থদনের মত কবির 
আবির্ভাব যে একট! কত বড় সৌভাগ্যের মত-_তাহা না বুঝিতে পারিলে মধুপ্রাতিভার মূল্যনিরূপণ সম্ভব 
নয় । তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন-_সেই বাংলাভাষাতেই মিলটনের ছন্দ এবং পাশ্চাত্য মহাকবিদের 
কল্পনা ধরিয়া দিলেন। প্রতিভার এমন অসাধ্সাধন সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল । তাই কেবল প্রতিভা, 
শক্তিতে মধুস্থদন বাংলা-সাহিত্যে অদ্বিতীয়, তাহার কাব্যগুলির শরেষ্ঠতা যেমনই হউক । এ যেন সহসা 
কোথ| হইতে এক দেবতা বা দৈত্য আসিয়া বাংলা-কাব্যের কুঁড়েঘরখানিকে বিরাট পাষাণপ্রাসার্দে- 
পরিণত করিল। বাংলা-কাব্যে এ যে সংগীত আরম্ভ হইল, উহ্ারই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির শেষ আন্মতম 
স্কুর রবীন্দ্রকাব্যেও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। মধুস্থদনের কবিতা দৈববাণীর মত অমোঘ। তাই ইহার 
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝংকারে চিরাচরিত কবিতার মোহময় কল্লোল চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হইয়া 
গেল। পয়ারের পন্নমধু পান করিয়। বঙ্গভারতীর যে বিতৃষ্ণ। হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল অমিত্রাঞ্ষর 
ছন্দের অমৃতধারায়। পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যেন সহসা চাপল্যের হিল্লোল উঠিল এই নৃতন ছন্দের 
সোনার কাঠির স্পর্শে। ভাবে আসিল গাভী, ভাষায় সজীবতা আর কল্পনায় গগন-স্পর্শী অভীগ্ম]। 

তাই বলিতেছিলাম, মধুস্থদনের প্রতিভাকে প্রয়োজন ও বিধাউ্বিধান হিসাবে দেখিতে হইবে ;' 
ফারণ সাহিত্যে তাহারই ভিতর দিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে সমগ্র বাঙালী-জীবনের জন্য এক নব 


১১২ মেঘনাদবধ কাব্য 


স্থচন|; এমন কি, নব নৰ সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আছে তাহার বহু উক্তির মধ্যে। এ কালের 
বাংলা-সাহিত্যে এই যে নবগঠিত মানস-লোকের শ্রী ফুটিয়াছে, মধুস্থদনের প্রতিভাই ইহার প্রথম 
ভ্রষ্ট৷। মধুস্থদনের জীবন বহু বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হইলেও, তাহার কাব্যের মর্মকোষে যে চিত্রটি 
রিরাজ করিত, সেই চিত্তের সম্পদই ছিল তাহার প্রতিভার অবলশ্বন। মধৃহ্থদনের নব-আবিষ্কৃত 
ছন্দ-লোক_-কত অভিনব সামগ্রী এই বিরাট হার্ননি, ইহা কি প্রয়োজন ও বিধাতৃবিধান ভিন্ন 
আদৌ সম্ভব? 

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের মান্য মধুক্দন; এবং নিজবাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিল 
তদানীন্তন চিৎ্-প্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। তাই মধুস্দন একটু বিলম্বেই বাংলাভাষায় অঙ্্রাগী হুইয়] 
উঠিয়াছিলেন এবং আরও বিলম্বে ইহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন অনুরাগী হইয়া উঠিলেন 
তখন তিনি সেবকের মত নিজেকে নিঃশেষে ভাষালক্ষ্মীর সেবায় উৎসর্গ করিলেন এবং তীহার বিরাট্‌ 
কবিপ্রতিভা স্বল্লকালমধ্যে কাব্যের ভাষার আমূল পরিবর্তনসাধন করিয়া এক নব যুগের সুচনা করিয়া 
দিল। মধুস্ছদনের কাব্য-প্রতিভা কতক পরিমাণে গ্রন্থজীবী ছিল। তাই তিনি প্রাচীন কাব্য বা 
কবি-প্রসিদ্ধি হইতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করিয়া, কাব্যের উৎকর্ষসাধন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই ৷ 
মনে হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত কাব্যের ভাবগৌরব দিয়া পুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন ৷ বঙ্জ- 
ভারতীর তিনি একাধারে সেবক ও ভ্রাণকর্তা | কারণ মধুস্দন শুধু খ্রিয়মাণ বাংলা-কাব্যকে জাগাইয়া 
তুলিয়াই ঝিমাইয়া পড়েন নাই, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল হইতে প্রথম অব্যাহতি তিনিই 
দিয়াছিলেন। মধুক্থদনের কাব্যে সেই যুগের যে বাণীমন্ত্রট তাহার ছন্দকে এমন স্পন্দিত এবং 
কাহিনীকেও এমন গ্রাণময় করিরাছে, তাহা তাহার পৌরুষ। জাতির নবজীবনের উৎসমূখে যে 
শিলাখণ্ড চাপিয়া বসিয়াছিল, সেই বাধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কবিপ্রাণের অধৈর্ধ রাবণের উক্তিতে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। মধুক্ছদনের, কাব্যে আমরা তাই পুকুষের যৌবনদৃপ্ত রূপ দেখিতে পাই 
ও মহিমষর পৌরুষের বন্দন! শুনিতে পাই। তাহার কাব্য প্রতিভার ইহাই টবশিষ্ট্য । 

মধুহৃদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীতি তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য । বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক 
ইতিহাসেরও ইহা অন্যতম কীতিস্তম্ভ। এই কাব্যই আধুনিক বাংলা-কাব্যের প্রবাহপথ মুক্ত করিয়া 
দেয়, উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজীবনের যৌবনাবেগে এই কাব্যই পূ্ণশক্তি ও অঙ্থপম শ্রী ধারণ 
করিয়া প্রথম প্রকাশ পায়। ভাষা, ভাব আর. ছন্দ এই তিনের সঙ্িপাতে মধুক্থদনের কাব্যপ্রতিভা 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কাব্য অনাদি, কৰি অমর) মধু-কাব্যের অনাদিত্ব, এবং তাহার কাব্যপ্রতিভার 
অমরত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-ই আজ নিঃসংশয়ে স্বীকৃত । 

বড় কাব্যের কাব্যগৌরব যেমনই হউক, জাতির সাহিত্যে সেই কাব্যের একটা পৃথক স্থানও 
জাল a মন হ্‌ একট বৃহৎ জীবনের অপূর্ব বেদনা ও অসীম 

ঘনাদবধ কাব্য’ তেমনই কাব্য-মধুস্থদন সেই কাব্যের কবি। 


এই দুর্লচ প্রতিভ তাহার চির অশান্ত অন্ত [ন্তি দিত 
স্তরকে গ্রশ ত না পারিলেও, ক শাশ্বত সম্পদ 
দিয় গিয়াছে। Ld 


আলোচনী ১১৩ 


কিন্ত মধুক্থদনের কাব্য গ্রতিভার সম্যক পরিমাপ কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ এত বড়ো একটা! 
প্রতিভ। কখনই মাত্র চারিব্খসরের সংক্ষিপ্ত চতুঃসীমার মধ্যে নিঃশেষে বিকশিত হইতে পারে না। 
প্রকৃতপক্ষে তাহার শ্রেষ্ঠ কাৰ্য মেঘনাদবধ রচনাকালেও আত্মপ্রতিভানচেতন মধুস্থদন বন্ধুবর 
রাজনারায়ণ বন্গকে জানান থে তিনি প্রকৃত বীররসের-কাব্য লিখিবার জন্য হাত পাকাইতেছেন £__ 
11790 me write a few Epiclings and thus acquire a 00০০৮ first” কিন্ত রূঢ় বাস্তবের প্রচণ্ড 
প্রতিকূলতা হাত নাকিবার পূর্বেই কবির কাব্যজীবন একরূপ শেষ হইয়া আনিল, “বাঙলা সাহিত্যে 
বাীররসের কাব্যও তাই আজিও অলিখিত রহিয়া গিয়াছে।' মধুস্থদনকে তাই স্্ধচন্ত্রাদি কোনো 
অত্যুজ্জল স্থির জ্যোতিক্ষের পরিবর্তে উক্কার সহিত উপমিত করিয়া অধ্যাপক সুকুমার সেন যাহা 
বলিয়াছেন তাহা স্মরণীয়? “উদ্ধার জীবনে উদয়-অস্ত; তাহার দীপ্তিতে হ্বাস-ৃদ্ধি নাই। * * * যেটুকু 
সময় দৃষ্টিগোচর থাকে তাহাতে তাহার প্রথর উজ্জলতা| নয়ন ধাধিয়া দেয়, আমর! ভাল করিয়া ঠাহর 
করিতে পারি না। নির্বাপিত হইয়া গেলে তবেই যেন তাহার যথার্থ পরিচয় ধরা পড়ে। মধুক্থদনের 
আবির্ভাব উদ্ধার সণশ্রেণীর। সমসাময়িক সাহিত্য-রনিকদের মধ্যে অল্প লোকেই তাহার কাব্যের 
ম্নগ্রহণ ও মৃল্যাবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন | * ** মধুস্থদনের অপেক্ষা বড়ো কবি বাঙলায় 
আবিভূ্ত হইয়াছেন-_-রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু মধুস্থদনের মত 
প্রচণ্ড 2০6০7] প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে স্থছূর্ণভ। মধুস্থদন 
যে প্রতিভার অধিক!রী ছিলেন, তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরাট ছিল পরিণতি তেমন ফলবান হয় নাই। 
তাহার প্রতিভা সম্যক্‌ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার তুলনায় তাহার 
সাহিত্যহ্থষ্টি পর্যাপ্ত ও সুষম হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার.জন্য তিনি 099০8-9৪৮-এর অপেক্ষায় 
ছিলেন, তাহা আভাসেই রহিয়। গিয়াছে। “মধুসুদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি । 


৪। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন 


মহাকবি মধুস্থদনের নামের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম-ইতিহাস বিজড়িত। বেলগাছিয়। 
নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ হইতে মধুসুদন যে সকল সম্্ান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসেন তাহাদের 
মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন অন্যতম । মধুস্থদন কৰি এবং মহারাজ! কাব্যা্রাগী । কাব্য 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাদের দুইজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হইত। মধুস্থদন তাহার প্রথম নাটক 
“র্শিঠ'রচনা করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে, মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যতীত বাংলা-নাটকের 
উন্নতির আশা নাই। তাই একদিন কথাপ্রসঙ্দে কবি মধুস্থদন মহারাজা যতীন্রমোহনকে বলিলেন, 
“্ৰতদিন বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না হইবে ততদিন বাংলা-নাটক-স্বদ্ধে বিশেষ কোন উন্নতির 
আশা নাই৷” উত্তরে নহারাজা বলিলেন, “বাংলাভাষার যেরপ অবস্থা, তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রন্দ 
প্রবর্তিত হওয়ার সপ্তাবন! অল্প।” মধুস্থদন উত্তর দিলেন, “আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে 
আমাদিগের ভাষাতেও অমিত্রছন্দ প্রবতিত হইতে পারে।” মহারাজা বলিলেন, “বাংলাভাষার গঠন 


১৫ চর 


১১3 মেঘনাদব্ধ কাব্য 

বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রছন্দ প্রবতিত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ফরানী ভাষ! আমাদিগের 

ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, কিন্ত আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অযিত্রছন্দে 

রচিত কোন কাব্য নাই।” মধুস্দন বলিলেন, “বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর 

সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে ।” / 
এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে শেষে আত্মক্তিতে আস্থাবান বাংলার ভাবী মহাকবি বধুস্থদন 

মহারাজার সম্মুখে অকস্মাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, তিনি অমিত্রচ্ছন্দে কাব্যরচনা করিবেন। 


ইহার পূর্বে তিনি তাহার বন্ধু রাজনারারণ বন্থকে এক পত্রে লিখিয়াছেন_“We want the public 


ear to be attuned to the melody of the Blank Verse.” অতএব দেখা যাইতেছে যে» 


বাংলাকাব্যের ছন্দোমুক্কির কথা কৰি এই সমর বিশেষভাবেই চিন্তা করিতেছিলেন। মহারাজার সহিত 
উল্লিখিত কথোপকথনের পর হইতেই সধুক্থদন মনোযোগের সহিত বাংলাঁকবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। বাল্যে আহার-নিত্রা বিশ্বত হইয়া, তিনি যে ছুই বাঙালী কবির গ্রন্থ পাঠ করিতেন, 
অনেক দিন পর আবার তিনি সেই প্রিয়কবি কাশীরাম ও কৃতিবাসের কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। স্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া তিনি বাংলাভাষার প্রবণতা ও ম্তাবন। 
বুঝিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্য হইতে তিনি অমিত্রচ্ছন্দের গঠনপ্রণালীতে অভ্যন্ত 
হইয়াছিলেন। সংগীতে মধুস্থদনের স্বাভাবিক অস্থরাগ ছিল; তাই তাহার অবণেন্দিয় সহজেই শবের হৃস্ব- 
দীর্ঘ-মাত্রা-নিরপণে ও বর্ণসংস্থানজনিত মাধুর্য অনুভবে সক্ষম হইল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অমিত্রাঙ্গর 
ছন্দে “তিলোত্রমাসস্তব কাব্য’ রচনা করেন। এই নৃতন ছন্দে বিরচিত কাব্য শুনিয়। ঘতীন্্রমোহন, 
ডাক্তার রাজেক্্লাল মিত্র প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ একবাক্যে মধুস্থদনের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া 
লইলেন। কবিবর তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষ। করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গ কাব্যের জগতে এক অক্ষয় কীতি 
অর্জন করিলেন। রাজনারায়ণ বন্দু কবির প্রথম কাব্যকে সন্বর্ধন! জানাইয়া লিখিলেন_ “Your 
29870 is very great indeed—immortality.” সত্যই, কবি এই অসাধ্যনাধন করিয়া 
মহাকালের দরবারে অমরত্ব-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। 


এইভাবে প্রতিভাশালী কবির নেতৃত্বে বাংল! গদ্যসাহিত্য স্বপ্নাতীত এক অভাবনীয় পথে 
পরিচালিত হইল, বাংলা-নাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেই হইতে বাংলাভাষার কবিতাল্সোত 
এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। “তিলোত্মাসভ্তব কাব্য-এ কেবল যে ছন্দের 
অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব আছে তাহা নহে, ইহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিরাছে। কাব্য হিসাবে অপরিপ্ক হইলেও, ইহাতে কবির প্রতিভার 
থে আকম্মিক উন্মেষ বা অসাধারণ শক্তির সুচনা লক্ষ্য করা যায়, তাহাই মধুক্ছদনের পরবর্তী কাব্য 
‘মেঘনাদব্ধ’-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে। “তিলোত্রমাসন্তব কাব্য'এ বর্ণনাচ্ছটা ও কল্পনাবিলাসে 
ভারতের অমরকবি কালিদাস এবং ইংলগ্ের কবি মিলটনের প্রভাব জুস্পষ্ট। তথাপি কল্পনা ও 
বচন!" ভঙ্গির অভিনবন্তের জন্য এই কাব্যে নবধুগের স্থচনা হইয়াছে; আবার মধুস্থদনের 
92 ইতিহাসেও--ৰিশেষ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইতিহাসে--ইহার একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে। 


/ আলোচনী ১১৫ 


অধিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু যে ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিরর্তনই আনিয়া দিল তাহা নহে, 
লেই সঙ্গে ইহ বাংলা-সাহিত্যে গুপ্ত-যুগের অবসানও স্থচনা করিয়া দিল। কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণ 
সিংহাসনে মধুস্থদন একটি নৃতন অলংকার নংযোজন করিয়া বাল্যের উচ্চাকাজ্ষা চরিতাথ করিলেন । 
ইহার পরই মধুস্থদনের অপূর্ব স্থ্ট “মেঘনাদবধ কাব্য” বঙ্গ সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করিল। এই 
কাব্যে কবির প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দও সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। ছন্দোযুক্তির দুশ্চর তগস্তায় মধুস্থদন কিরূপ দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সহিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহা তাহার “তিলোত্তমাসস্তব কাব্যের উত্সর্গ পত্র “মঙ্গলাচরণে” নবছন্দ ব্যবহারের কৈ ফিয়তরূপে 
লিখিত কয়েকটি ছত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় “আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন 
সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হুইতে, 
মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগঢ় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।” বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের বর্তমানের রূপৈশর্ম 
কবির এই ভবিষ্বদ্ধাণীর সফলতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 

মধুহ্থদন যখন বাংলা-কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন তখন সকলেই যে ইহা স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা নহে। সাহিত্যের ইতিহাসে যখনই কোন নৃতন স্থষ্টি দেখা দিয়াছে তাহা 
যে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক ও সমালোচকের স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিয়াছে--এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলা- 
সাহিত্যে অখিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধূক্থদন বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোককে তাহার সাহিত্য- 
শক্রতে পরিণত করিয়াছিলেন; উপহাস, ব্যঙ্গ এবং কট,ক্তি তাহার উপর অজশধারে যেমন বষিত 
হইয়াছিল তেমনি গুণগ্রাহী সমালোচকদের নিকট হইতে আশ্বাসবাক্য ও সমাদরও তিনি পাইয়াছিলেন। 
সাহিত্যসংনারে এক অপরিচিতনামা মধুস্থদন অপ্রচলিত ছন্দে, একখানি কাব্য রচনা করিলেন। দেশের 
অনেক কৃতবিদ্য খ্যাতি তাহার প্রতি অবজ্ঞার জকুটি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্ত স্বল্লকয়জন যাহার! এই 
ছন্দের ভাবী গৌরবনধন্ধে দৃঢ়বিশ্বানী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে “বিবিধার্থ সংগ্রহ-সম্পাদক মনীষী 
রাজেন্দলাল মিত্র লিথিলেন “আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি, এই নৃতন ছন্দ বঙ্গভাষার শ্ববৃদ্ধি 
সাধন করিবে ।” দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ তাহার সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ'-এ লিখিলেন £ “এখন দিন দিন 
লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পছ্স্থষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে । অতএব মাইকেল 
মধুস্থদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে__সন্দেহ নাই ৷” 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটন|। চিরস্মরণীয় 
এইজন্য যে, ইহার ভিতর দিয়া একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্থচিত হইয়াছিল | মধৃস্থদনের প্রতিভার 
অন্ততম উপাদান ছিল বৈপ্লবিক মনীষা, তাই ছুঃসাধ/নাধন তিনি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি 
জাতির ইতিহাসে যখনই একটি নৃতন যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে, তখনই শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি 
প্রভৃতিতে যুগ পরিবর্তক প্রতিভারও আবির্ভাব হইয়া থাকে । প্রকৃতির ইহাই নিয়য়। মধুন্থছদন 
বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছনের প্রবর্তন না করিলে যুগের প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থাকিত না, অন্য কেহ তাহা 
নিশ্চই করিতেন; কারণ প্রকৃতির কার্য কখনও অসম্পূর্ণ থাকে না। তাই যুগের প্রয়োজনে, প্রকৃতির 
নেপথ্য-বিধানেই যুগ-পরিবর্তক মধুস্থদনের আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের সার্থকতা নৃতন ছন্দের 
গ্রবর্তনে। রামমোহন রায় একদা ধর্ম ও সমাজসম্বন্ধে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, বাংলা-কবিতা-সম্বন্ধে 


রি 


১১৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


মধুস্থদনও সেইরূপ করিয়াছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। নিন্দা, অবজ্ঞ! এবং উপহাস 
অজত্্ধারে তাহার উপর বষিত হইয়াছিল। তাহাকে উপহানাস্পদ করিবার জন্য, অসিত্রছন্দের বিকৃতি 
করিয়া, কত জনে কত হাস্টোদ্দীপক কবিতা সেই সময় প্রচার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ 
সরকারের মত শিক্ষিত লোকও প্রথমে ভাষার এই বিপ্লবকে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন । 
তথাপি নৃতন যাহা আসিবার তাহা আনিলই-_মধুস্দনের প্রতিভা ইহার বাহন হইল মাত্র । 
বিপ্নবীর সকল গুণই ধুস্থদনের মধ্যে ছিল। যেরূপ নিন্দা, বিদ্রুপ এবং গ্লেযোক্তি সহা করিয়া কৰি 
তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই বীরোচিত | ফরামী কবি ভিক্তর হিউগে| এবং 
ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডম্ওয়ার্থের ন্যায় ছুই-চরিজন পাশ্চাত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেইরূপ দৃঢ়তা 
লক্ষিত হয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভবিশ্যং উন্নতির কথা চিন্তা করিয়াই, মধুসুদন পয়ারের নিগড় 
ভাঙা চিরাত্স্ত দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতিকূল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া, অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কৰি ভবভৃতি, তাহার সমকালবর্তাঁ পণ্ডিতমগ্ুলীর উপেক্ষায় বজ! প্রাদর্শনপূর্বক গর্বে 
লিথিয়াছিলেন ঃ 
“যে নাম কেচিদহ নঃ প্রথয়স্তাবঙ্গ|ং 
জানভ্তিতে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈব যত্বঃ 
উৎপন্ততেইস্তি মম কোহপি সমানধর্মা, 
কালোহায়ং নিরবধি বিপুল! চ পৃথী ৷” 


মধুহ্থদনও ভবভূতির এই গবিত বাক্য উদ্ধত করিয়া, “তিলোত্রম|সন্তব কাব্য-এ সম্নিৰিষ্ট 
করিয়াছিলেন। ভবভূতির ন্যায় তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহ! কাব্্তলস্ম্রীর বর্তমান 
রপৈশ্বর্ধই প্রমাণ করিতেছে। পরবর্তী কালে বন্ছিমচন্ত্র হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট 
মনীষিরন্দ সকলেই একবাক্যে মধুক্থদনের এই অগিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়াছিলেন! এই অগিত্রাহ্ষর ছন্দের উদ্ভাবনা মধুস্ছদনকে যেমন অক্ষয় যশের অধিকারী করিয়াছে, 
তেমনি ইহা বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিক।উত্তোলনে সাহায্য করিরাছে। 

মধুন্থদন শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান | তাহার প্রাধান্ের স্বরূপ বুঝিতে হইলে 
তাহার উদ্ভাবিত অঘিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে। মিল-বর্জনটাই এই নৃতন 
ছন্দের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। এযুগের অন্ততম কবি ও মাইকেলের এক অসহিষু সমালোচক 
বুদ্ধদেব বনু এই প্রসঙ্গে লিখিগাছেন £ “মাইকেলের যতিস্থাপনের টৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত- 
ঝাড়ানে। যাছুমন্ত্। কী অসহ ছিলো ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার 
পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের বথেচ্ছ-ষতির উ্সিলতা 1...মতিপাতের এই বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই যে 
ছন্দে প্রবহানত! এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলে| এ-কথাট। তৎকালীন অন্থসন্ধানীর 
দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো কারণে যদি না-ও হয়, 
জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃন্মরণীয় 1” 


অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুস্থদন সর্বপ্রথম বা 
তাহারই দেওয়া ১৮৬, 


শুধু বাংলা-ছন্দে প্রবভমানতার 


ংলায় প্রবর্তন করেন; চিতুর্দশপদী” নামও 
বৃষ্টাব্দের সেপ্টে্বর-অক্টোবর মাসে রাজনারায়ণ বসকে একখানি পত্রে কৰি 


~~ 


আলোচনী ১১৭ 


লেখেন, I want to introduce the sonnet into- our language,” এবং তাহার হুবিখ্যাত 
“মাতৃভাষা”-শীৰ্যক কবিতাটিই বাংল! সাহিত্যের প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা । | 

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া মধুস্থদন যে নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহ! 
বংল| ভাষার প্রাণের ছন্দের সহিত আজ মিলিয়া গিয়াছে । তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে আন্দোলন আছে, 
স্বাচ্ছন্দ্য আছে, প্রবল বেগ আছে, গতির অনিবার্ধতাও আছে_-এই ছন্দ আবর্ত নহে, তরঙ্গ-সমাকুল 
নদী, যেখানে নৌকা ভাসাইলে অলক্ষ্যে অসীমের দিকে তাহা টানিয়া লইয়া যায়। এই প্রসজ্জে এ কথাও 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মধুস্থদন পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী৷ শুধু যে বাংলাছন্দে যুক্তবর্ণের 
পরম রহস্তের তিনি আবিষ্বর্তা তাহা নহে; বাংলা স্বর-ব্যঞ্তনের ফলদ প্রয়োগনন্বন্ধেও অবহিত ছিলেন 
বলিয়৷ ছন্দের পরিপূর্ণতা সাধনে পরবর্তী কাব্যে তিনি কঠিনতর ধ্বনিসন্ধানের পরিচয় দিরাছিলেন। 
মধস্থদনের অমিত্রাঙ্গর ছন্দের অন্তনিহিত ধ্বনিসৌষ্টবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অমিত্রাক্ষরের এই 
পূজারী তাই একই যন্ত্র হইতে তুরীনির্ঘোষ আর সেতারের মীড় বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
'মাইকেলের ছন্দ যেন দূরশ্রুত সমৃদ্রকল্লোল__আওয়াজও আছে, রেশও আছে। অযিত্রাক্ষর ছন্দের ডঙ্কা- 
নাদে তাই আগামীর আগমনী বাজিল; ভাষা-পাষাণীর ঘুম ভাঙ্গিল । গছের সহিত কাব্যের স্বর্ণলঙ্কার 
সেতুবন্ধনই ছিল মধুস্থদনের সচেতন প্রয়ান। মধুস্ছদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর নেই সেতু । এইখানেই 
তাহার এতিহাসিক প্রাধান্ত। আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটাইয়, পুরাণের কাহিনীকে 
বর্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তিনি যে সার্থক ছন্দে সার্থক কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন, 
এরখ্ধের বাঞ্রনায় কালের সঞ্চয়ে তাহা চিরন্তন হইয়া থাকিবে। মধুস্দন যদি এই ছন্দের, এই ভাষার স্থাষ্ট 
ন! করিয়া যাইতেন তাহা হইলে সংস্কার-পাষাণের শাপমুক্তি ঘটতে আরও বিলম্ব হইত।  কাব্যলক্ষী 
তাই আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের আদিকবি মধুস্থদনের কণে স্বহস্তে ৰিজয়মাল্য পরাইয়! দিয়াছেন। 
“সাহিত্যের পতাকায় শ্রীমধুহ্থদন নাম” তাই অমিত্রাহ্ষরের খষি বলিয়া চিরদিনের জন্ অঙ্কিত থাকিবে। 

মোট কথা, এই অমিত্রচ্ছন্দ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাইকেল আজও অদ্বিতীয়। এই ছন্দের 
প্রথম বৈশিষ্ট্য-_এখানে ভাব ও বাকা যতির বশে নহে; বরং ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যতিই ভাব ও 
বাক্যের বশে। এই স্বাধীন ছন্দে প্রতিপদেই যতির বৈচিত্র্য এবং ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতা লক্ষ্য 
সঙ্গীতের স্বাদ-বিশিষ্ট অমিত্রাক্ষর কবিতার দ্বিতীয় বিশেষ্ব_বিভিন্ন রসোপযোগী 
অফুরন্ত শব্দ-সম্পদ ৷ রসোপযোগী বাক্য-প্রযোগই মধুস্থদনের ঠা র্‌ তিনি যে 
শুধু সংস্কৃত শবভাগার হইতে রসোপযোগী শব্দ রি রিয়া কাব্য En A রয় J ঠা নহে) 
ইংরেজির অন্থকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার কার রি চি? যে 
তরদ্দিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান ৪29 স্বরের 1157 যুক্ত অক্ষরের 
বাছলা। মাইকেল মধুসথদন ছন্দের এই নিগুঢ় তবটি মা? হয ! সেই জন্ত তাহার অমিত্াক্ষরে 

ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়। _ রবীন্দ্রনাথ ঠি rE 

এমন পরিপুণ তন ক্ৰিয়াগ-গঠন মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দের তৃতীয় বৈশিষ্্য। ইংরেজিতে বিস্তর 
1 বা হইতে ক্রিয়াপদ নিপন্ন দেখা বায়। ইহাতে ছি ্রীবৃদ্ধিই হ্ইন্বা থাকে। 
বিভার উপযোগী এরূপ বিস্তর ক্রিয়াগদ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। মাইকেলের পূর্বে 
মধুস্থদনও কবিতা” 


করিবার বিষয়। 


বিচিত্র সঙ্গীত 


১১৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা কাব্যে ছিল বটে, কিন্ত মধুস্থদনের ক্রিয়াঁপদ-স্থট্টি আরও স্থন্দর ও 
ব্যগরনাপূর্ণ । বাক্য-বিন্যাস এই ছন্দের চতুর্থ বিশেষত্ব । বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা-গুণে মাইকেলের 
অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই হুখাস্থাছ্য। সংযতভাবে অঙ্গপ্রাস ব্যবহার অমিত্রচ্ছনের-__পঞ্চম বিশেষত্ব । 
তাহার অঙ্গপ্রাস হইতে হীরকের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। এইসব গুণেই মধুস্ছদনের অমিত্রচ্ছন্দ রসে, 
বাক্যে ও ভাবে স্ম্বাছু, স্শ্রাব্য এবং সজীব। 


৫। মেঘনাদবধ কাব্যের পটডূমিক। 


'মেঘনাদবধ কাব্য’ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য । ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবৰিকীতি। এই অমর মহাকাব্য প্রকাশের সঙ্গে আমর! মধুস্থদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাখকালে উপস্থিত 
হুই। ১৮৬১ সালে মধুস্থদন ইহা ছুইথণ্ডে প্রকাশ করেন । ইহার প্রথম খণ্ড (১৫ সৰ্গ ) ১৮৬১ সালের 
জাঙ্গঘারী মাসে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬--৯ সর্গ) ও বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হ্য়। 

‘মেঘনাদবধ কাব্যে-র মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণের 
পুত্র মেঘনাদের নিধন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্ত প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু বর্ণনায় বহু গ্রস্থপাঠী মধুস্থদন 
গাশ্চাত্তোর বহু কাব্য হইতে নানা উপকরণ আহরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক যুগাস্তর স্ষ্টি করেন। 
হিলিয়াড', ‘ডিভাইন! কমেডিরা”, ‘জেরুজালেম ডেলিভার্ড, “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের 
'রামারণ', কাশীরামদাসের “মহাভারত” কালিদাসের “কুমারসম্ভব' প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রস্থের 
ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে “মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সৌন্দর্য সাধিত হইয়াছে। প্রাচ্য 
কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরগ্ত কর! হয়, সেই রীতি 
পরিত্যাগ করিয়া কবি এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দন'-গীতি গাহিয়াছেন। ইহাতে কবির 
উপর গ্রীক-কবি হোমর, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ-কবি মিলটনের প্রভাব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়। 
এইভাবে কৰি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিভ্যের বিশিষ্ট সম্পদ নববেশে সুসজ্জিত করিয়া “মেঘনাঁদবধ 
কাব্য-এ পরিবেশন করিয়াছেন। এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয় নাই, অথবা কবির 
মৌলিকতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরন্ তাহার অলৌকিক প্রতিভা ও স্থজনীশক্তির যাদুস্পর্শে 
বৈদেশিক উপকরণসমূহ এবং আদর্শ নবালকঙ্কারে ভূষিত হইয়া কবির কাব্যে এমনভাবে সজীব ও 
প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমরা! বঙ্গ সাহিত্যে কবির বিশিষ্ট দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। 
শু তাহাই নহে, এই সুত্রে বঙ্গ সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া 
ব্দসাহিত্যে আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। 

এইখানে একটি কথা বলা দরকার | মধূক্ছদন ইউরোপীয় কাব্যকল! বরণ করিয়াছিলেন প্রাণের 
দোসরক্পে । কথিত আছে, তাহার স্ত্রীর কে ফরাসী গান শুনিয়! তিনি অশ্রবিসর্জন করিয়াছিলেন। 
তবু তাহার রাবণ সেঘনাদ-বিভীষণ, অথবা রাম-লক্ষণ-সীতা হোমরের প্রায়াম-হেক্টর অথবা 
আগামেম্তন্নেস্টর-হেলেন-_ইউলিসিসের অনুকৃতি হইয়া উঠে নাই, এমন কি ইহারা ইউরোপীয়ও নহে 
ঢালত নৃতনত্ব সত্বেও ইহারা খাটি ভারতীয় জিনিন। 


আলোচনী ১১৯ 


রামারণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ‘মেঘনাদবধ কাব্য-এ অনেক নৃতনত্ 
বিদ্ধমান। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই রামারণের কবির 
উদ্দেশ্য। কিন্ত “মেঘনাদবধ-এর কবি এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষলদিগের প্রতি 
অন্ুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ কবির বর্ণনাগুণে আমরাও রাক্ষল-পরিবারের জন্য অশ্রু 
মোচন না করিয়া পারি না। রাক্ষস-পরিবারের স্বজাতিপ্রেমে আমরা মুগ্ধ হই_তাহাদের বিপধয়ে 
আমাদের দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মধুসুদন রাক্ষনকে রাক্ষ করিয়া আকেন নাই, মানুষের মত 
দেখিয়াছেন এবং সেইমত আকিয়াছেন। বীরত্বে, গৌরবে, এশ্বধে ও সৌন্দর্যে বাধারণ মানুষ হইতে 
শেঠ হইলেও তাহারা মানুষ ; তাহারা যজ্ঞ ও দেবপুজা করেন; রাঞ্ষসের কুলবধূ স্বামিপুত্রের কল্যাণের 
জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে বহমূতা হন । 

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতাদেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর 
অবতার নহেন ; তাহারা ও মানব-মানবী এবং পৃথিবীর অপর নর-নারীগণের স্থখদুঃখভাগী। মধুক্দন 
রামায়ণের প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাবণ ও রাক্ষস-পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং এই করিতে গিয়! তিনি রামায়ণে অন্ুল্লিখিত, এমন কি রামায়ণ-বিরোধী অনেক 
কথা বলিয়াছেন, অনেক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্রকে ভীরু, 
কাপুরুষ ও শাস্তরূপে চিত্রিত করিয়া রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা প্রভৃতির চরিত্র উজ্জলবর্ণে চিত্রিত 
করিয়াছেন। ইহার কারণ সহজেই অন্তুমেয়। কবির নিজের স্বদেশগ্রীতি খুব প্রবল ছিল, তাই তাহার 
কাব্যে রাক্ষপগণ উজ্জলরূপে চিত্রিত হইয়াছে । রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, একজন 
বিদেশী সৈন্যে আসিয়া অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই আক্রান্ত দেশ-_অর্থাৎ লক্কার 
স্বাধীনতা বিপন্ন । সেই আক্রান্ত রাজা স্বদেশ ও আত্মমর্ধাদ! রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সমস্ত 
আত্মীয়ত্বজনকে হারাইয়াও অদম্যতেজে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। মধুস্দন রাবণচরিত্রে লক্ষ্য 
করিয়াছেন একটি অদম্য শক্তির অপ্রতিহত গতিবেগ । তিনি শ্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এইজন্ত রাবণ কবির সহাহুভূতি লাভ করিয়াছে। দেশরক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ 
করিয়াছে ।  এইজন্যই বীর মেঘনাদের চরিত্র কবি অতি উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন । 

মেধনাদবধ কাব্যে রাক্ষন-নারীচরিত্রগুলিও কবি আকিয়াছেন অভিনব উৎসাহের আবেগে। 
প্রমীলা বীরাঞ্গন1। তাই উহাকে তিনি তেজদ্বিনী করিয়া অস্কিত করিয়াছেন। প্রমীলায় বীরাঙ্গনার 
তেজ ও কুলবধূর কোখলতা মিলিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে। সরমা রাক্ষসবধূ 
বিভীষণের পত্রী । : রাজপুরীতে সহায়হীনা সীতার প্রতি তাহার আস্তরিক সহাম্গভূতি, রাবণের 
পাঁপাচরণের প্রতি স্বণ। তাহার : চরিত্রকে উজ্জল করিয়াছে। অপরপক্ষে, রামের চরিত্রকে নিতান্ত 
হীন না করিলেও, কৰি তাহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও ছুর্বলচিত্তরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন । 
রামের দুর্বলতা এবং লক্ষণের ভীফ্ক কাপুরুষের মত মেঘনাদকে বধ করা কবির ভাল লাগে 
নই] despiss Ram and his ₹৭bbl]e”_ কবির এই উক্তি স্বরণীয় )। কিন্তু রাবণ ও মেঘনাদ 
দবদেশ-রক্ষার জন্য যেরপ আত্মত্যাগ করিয়া ছিলেন ও অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাহ লক্ষ্য করিনা 
পরাধীন দেশের অধিবাসী মধুস্থদন উচ্ছৃসিত প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। 


১২৪ মেবনাদবধ কাব্য 
এই রাক্ষ-পক্ষপাতিত্বহেতু তিনি রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসগণকে লোমশ ও নরখাদক 
বীভৎস জীব করিয়। স্থষ্টি করেন নাই। .উহারাও তাহার কাব্যে মা্গষ | ইহাদের অন্তর হইতে মানুষের 


মতই স্গেহ-ভালবানা, স্বজাতি প্রীতি প্রভৃতি উৎসারিত হইয়া উহাদিগকে মহনীর করিয়া তুলিয়াছে। . 


“মেঘনাদ-বধ কাব্য'এর রাবণ মহিমানিত সম্রাট, স্েহশীল পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর । 
ম্ঘনাদও ধর্মভীরু পবিত্রাত্ম। স্বদেশপ্রেমিক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষভাবে 
স্মরণীর £ “মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবদ্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও 
রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিশ্বৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা 
বিদ্রোহ আছে। কবি পরারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে 
আমাদের মনে যে এইট! বাধাবাধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহরিও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। 
এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুত| সর্বদাই কোন্টা। 
কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সুক্মভাবে ওজন করিয়া, চলে, তাহার ত্যাগটৈন্য 
আল্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই! স্বত:ফ,্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে 
তিনি আনন্দবোধ করিয়াছেন--'যে শক্তি অতি সাবধানে নমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে 


অবজ্ঞা! করিরা, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদারকালে কাব্যলঙ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত - 


মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।” তাই কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মেঘনাদবধের 
শঙ্খধ্বনি আজও আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়, হৃদয়ে সাড়া জাগায়। 

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরব-প্রধান। যদিও. কবি. তাহার কাব্যের প্রথমেই বলিয়াছেন, ‘গাইব 
মা, বীররসে ভাসি’ মহাগীত’, তথাপি কাব্যের আদ্যোপান্ত করুণরসই প্রধান হইয়। উঠিয়াছে; স্থানে 
স্থানে বীররস উৎসারিত হুইয়াছে মাত্র । সমগ্র কাব্যের মধ্যে এক অতি সকরুণ সুর ধ্বনিত হইয়া 
 ফাব্যখানিকে অপূর্ব মাধুর্ষে মণ্ডিত করিয়াছে । আদিম যুগের প্রভাতে যেমন করিয়া ক্রৌঞ্চবধূর 
কাতর ক্রন্দন বাল্সীকির হৃদয় বীণায় করুণ বঙ্কার তুলিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে ভারতের মহাকবির 
পদাস্ক-অঙ্গনরণকারী কবি মধুক্দনের হাদয়তন্্রীও ভগ্রহ্থদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুরা! মন্দোদরীর 
বিলাপে করুণস্থুরে বঞ্কত হইয়া উঠিয়াছে_-রক্ষোনরের সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সে বরুণ 
ঘাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছান, 
মীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস 
প্রাধান্তলাভ করিয়াছে কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে রাবণের করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে 
ঘমঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্মভেদী আর্তনাদের সহিত। এক করান 
বলিতে গেলে, পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র ‘মেঘনাদবধ কাব্য'এর বিষয়বস্ত এবং কাব্যে বণিত ঘটনা- 
পরম্পরার কেন্দ্ৰন্বরূপ । 


“েযনাদবধ কাব্য-এ মধুন্থদনেয় উদ্ভাবিত অধিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণতি 


এশ্বধ ও মাধুর্ষ-_দেখিয়া 
সকলেই বিন্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 


সকলে অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন_ নির্বরিণীর কুলুকুলু 
শিন্ৰনে অঙযনত বগভাষায় জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জন আসে কোথা হইতে! বীণাধ্বনি শবণে অত্যন্ত 


তঙ্জালস বাঙালীর কানে গন্তীর ভেরীনিনাদ প্রবেশ করে কেমন করিয়া | সত্যই “মেঘনাদবধ-কাব্য-এ 


আলোচনী ১২ 


এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ স্বর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কবিবর হেমচন্ত্র তাই বলিয়াছেন £ “সমস্ত বিবেচনা করিয়। দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার 
তুল্য দ্বিতীর কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃতিবাস ও কাশীরামদাস-সংকলিত রামায়ণ এবং 
মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই।...নিবিষ্টচিত্তে 
যিনি মেঘনাদ বধের শঙ্ঘধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাংলাভাষার কতদূর শক্তি 
এবং মাইকেল মধুস্দন দত্ত কি অদ্ভূত ক্ষমতাপন্ন কবি !--*সত্য বটে কবিগুরু বান্দীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য 
করিয়। নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোগ্ঘ/ন হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই শ্রন্থথানি বিরচিত হইয়াছে, 
কিন্ত সেই সমস্ত কুস্থমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীর। চিরকাল যত্বলহকারে 
কণ্ঠে ধারণ করিবেন |” 

সত্যই দেশী ও বিদেশী নান। কবির নান! কাব্যের দ্বার প্রভাবিত, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ মধুস্থদনের যে 
কল্পলোক, তাহার সাহায্যে তিনি যে অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাংলাভাষা 
থাকিবে ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে «আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি । ; 

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদ বধ"-সন্বদ্ধে লিখিয়াচেনঃ “The reader who can feel and 
appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed 
sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will 
candidly pronounce that bold author to be indeed a genius of a very high order, 
second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vyas, 
Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare.” েঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে 
উর্ধ ও সৌন্দর্যের যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহাতে বঞ্গডারতীর মন্দির শুধু আলোকিত হুইয়া 
উঠে নাই, সাহিত্যের পৃথিবীতে আবিষ্কৃত এক নৃতন ভূখণ্ড পর্যন্ত আলোকিত হুইয়া উঠিয়াছে। যে 
মহিমা ট্র্যাজেডির পুণ্যফল, ট্রাজেডির তাপস মধুস্থদন সেই মহিমায় রাবণকে যেমন প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তেমনি কাব্যলগ্মীকে বাংল! সাহিত্যের মন্দিরে চিরকালের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


৬। কাব্যবিচারে মেঘনাদবধ কাব্য 
(ক) ভূমিকা ইহার অভারতীয় আদর্শ 


কবিপ্রতিভা বলিতে বিশেষ এক শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভাই সাধারণতঃ বুঝায়। কবি এক আশ্চর্য 
ক্ষমতায় কতকগুলি মানসমূত্তি ফুটাইয়া তুলেন; তাহার স্বীয় জীবনের সমস্ত দুখ চাঞ্চল্য-বিক্ষোভ্যুক 
সাধারণতঃ অন্তরালে রাখিয়া তিনি এমন এক অনবন্ত স্থট্ি মাহষের সন্মুখে দাড় করান যাহার রহস্তময় 
সৌন্দর্য চিরদিন মানুষের সন্মুখে যেন অপূর্বই থাকিয়া যায়। বলা যাইতে পারে, ইহা এক ধরণের 
সেবা, সেবক আত্মগোপন করিয়া ভাহার কূপ-রসের সেবা মাঙ্থষের দরবারে হাজির করিয়া দেন । 


১৬ 


১২২ মেঘনাদবধ-কাব্য 


ইহার দৃষ্টান্ত ব্যাসের ‘মহাভারত’, বান্মীকির ‘রামায়ণ’, হোমারের ‘ইলিয়াড’, কালিদাসের “শকুন্তলা, 
শেকৃস্পীয়রের ‘ম্যাকবেথ’, মাইকেলের “ম্ঘ্নাদবধ কাব্য, ইত্যাদি । যাহার! এসমস্তের অষ্টা তাহাদের 
কথ। বিশ্বত হইয়| এই সমস্ত সৌন্দর্যের কক্ষে কক্ষে শৃঙ্গে শৃ্দে বিচরণ করিতে গার! যায়। বড় স্থষ্টির 
ভিতরে যে পূর্ণতগন্তার এবং সেবায় আত্মসমর্পণের ভাব রহিয়াছে, সমগ্রতার দিক্‌ দিয়া দেখিলে 
মাইকেল-কাব্যে তাহা পাওয়া বাইবে। 
খলাকাব্যে প্রথম ভাববিপ্রব শুরু হইল মধুন্থদনকে দিয়া । তিনিই সর্বপ্রথম কাব্যে কবিমানসের . 
স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন কেহ কবিমানসের আধ্যাত্মিক উৎকঠা ও প্রয়াস বুঝিতে পারে 
নাই; তাই তাহার কাব্যের একট! দিকই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং তাহার দোষগুণও সেই 
প্রাচীন আদর্শের যাপকাঠিতে বিচার করা হইয়াছিল । কিন্তু মধুস্থদন তাহার ব্যক্তিমানসের বিপ্রোহকে 
কাব্যের বাহিরে, এমন কি, নিজের অন্তজাঁবনের গভীরতর চেতনায় সজ্ঞানে স্বীকার করেন নাই; তিনি 
কেবল কাব্যকল্পনা, কাব্যরীতি ও চরিত্রচিত্রণ এ্রভৃতিতে-_কাব্যের রূপ ও রসের পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছিলেন ; তাই সেখানে আমরা কৰিসত্তার ব্যক্তিকে তেমন গূঢ় ও গভীর হইতে দেখি না_কেবল 
কবিকল্পনার স্বাধীনতাই লক্ষ্য করি। কিন্ত তাহারই মধ্যে যে স্থাটভর্গিমা, তাহাই বাংলাকাব্যে 
প্রথম ভাববিপ্নব শুরু করিয়া দিয়াছিল। 
যেভাবেই হোক মধুক্থদনের মধ্যে এক বিগ্নবীর আবির্ভাব অনুভব কর] খুবই স্বাভাবিক) আর 
ঠিক এই কারণেই অনেক সমালোচক অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, মধুসুদন সনাতন ভারতবর্ীয় 
আদর্শের বিরোধিতা করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কথাটি হয়ত আংশিকভাবে 
সত্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বনাথের আইনকান্থন মানিয়া চলিবেন না। ন! মানিলে 
ক্ষতি নাই। কিন্ত আসলে তিনি মহাকাব্যের গঠনসম্পর্কে বিশ্বনাথের মৌলিক নির্দেশগুলি অমান্য 
করেন নাই। তাহার মহাকাব্যের অবলম্বন বীররস অথবা করুণরস। তাহার নায়ক দেবতা 
নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, দেবতা ও মানুষের শত্রু রাক্ষন; কিন্ত তিনি সঘংশজাত ও ধীরোদাত্ত 
চরিত্রবিশিষ্ট। আর তিনি যে ভারতীয় আদর্শের ঠিক বিরোধী ছিলেন এমন কথা বল! যায় না 
কারণ সেরূপ হইলে রামারণ-মহাঁভারতের কাহিনী তাহার হৃদয়কে অমন করিয়া স্পর্শ করিতে 
পারিত না। 
আসল কথা, একদিকে ধর্মান্তর গ্রহণ, অপরদিকে এই হিন্দুরই চিরপৃজিত ধর্মগ্রন্থ হইতে উপাদ 
লইয়া অভিনব, কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য-ঘেঁষ! ভদ্দিতে কাব্যস্থট্টি”.এই দুইয়ের একজাতীর সম্মিলিত প্রতিঘাতে 
সাধারণ পাঠকের মনে মধুস্থদন সম্বন্ধে ওরপ অভারতীয়তার কথা জাগিয়া উঠে। বিনি হিন্দুধর্মকে 
বর্জন করিলেন তিনিই আবার হিন্দুর ধর্নগরস্থকে ভালবানিবেন, এই বিরোধের সমাধান ধর্ম 
সমাজের মানুষের পক্ষে হয়ত একটু কঠিন ১ কিন্ত এখানে যে হিন্দু ঝা খ্রীষ্টান নহে কবি-মধুক্থদনকে 
খুঁজিতে হইবে__ধিনি কাব্যস্থটির উপাদান খুজিয়া পাইবামাত্র স্থপ্টি-পাগল-_, এবং এই স্ষ্টি যে 
সা না কবি-প্রতিভার লীলা মাত্র ইহা বুঝিলে আর বধুস্থদনকে আসামীরূপে দাড় 
টা শারায়ণকে লিখিত কবির একটি পত্রাংশ এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, 
You, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don’t 


al 
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care a pin’s head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. 
It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most 
beautiful things out of it.” অন্ত্ৰ তাহার মুখে শুনা যায়, “You know I am ‘smit with the 
love of sacred son’. ‘There never was a fellow more madly after the Muses than 


your poor friond ! ৯ * ৯ “The Muses before everything’ is my motto 1১” 


অর্থাৎ কবি মধুস্থদন ভারতীয় মহাকাব্যেরই উপাদানে নৃতন এক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন 
মহাকবিস্থলভ কাব্যস্থষ্টির পবিত্র উদ্মাদনায়। সার্থক অ্টা যিনি তাহার স্থির মধ্যে নৃতনত্বের আস্বাদন 
' খাকিবেই। তাই তাহার রাম-লক্ষণ, তাহার রাঁবণ-মেঘনাদ-মন্দোদরী, তাহার রাক্ষস-সমাজ ও 
বানর-নমাজ হয়তো বহুস্থলেই বাল্মীকি বা কুত্তিবাসের অনুরূপ হয় নাই; বহুস্থলেই আসিয়া পড়িয়াছে 
হোমর-মিলটন-ভাজিলের ছাগ ৷ [এই সম্পর্কে এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ‘মেঘনাদ কাব্যের পটভূমিকা)ঃ 
‘এই কাব্যের মৌলিকতা ও 'প্রশ্নোত্তর'-অংশে কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ।] কিন্তু ইহাতেই 
যে “অভারতীয় আদর্শের’ দায়ে দায়ী, করিয়া মাইকেলকে ভারতবাসী অশ্রদ্ধা করিবে, ইহার যত 
মুঢতা আর নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশীয় আদর্শ, 
অন্তরে আছে কৃত্তিবাপী বাঙালী কল্পনার সাহায্যে মিলটন-হোমার-প্রতিভার অতিথি সৎকার ৷ 
এ আতিথ্যে অগৌরব নেই ৷” 
প্রকৃত প্রস্তাবে “ভারতীয় এবং গ্রীক উভয় সাহিত্যের মহাকাব্য-রসিক ছিলেন মধুস্দন। 
রামাঁরণ-মহাঁভারত-কাহিনী যেমন তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিত, ইলিয়াড-অডেসির কাহিনীও তেমনি 
তাহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিত। রামায়ণ-কাহিনীর মহৎ স্রিঞ্ধ কবিত্বের উপর ইলিয়াঁড- 
কাহিনীর কঠিন ও দীপ শৌর্য্যের রঙ, ফলাইয়া! নৃতন কাব্যহ্ষ্ি-প্রচেষ্টার ফল মেঘনাদবধ ৷ মেঘনাদবধে 
গ্রীক মহাকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে এবং বাল্মীকির কাহিনীও যথাযথভাবে অনুম্ত হয় নাই, তথাপি 
কাব্যটির ভারতীয়রপ, এমন কি বাঙালীভাব এতটুকু ক্ষু্ হয় নাই । * * * মধুস্থদন লিখিয়াছিলেন, 
It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our 
own : in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such 
as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki, Do not let this startle 
you. You shan’t have to complain again of the Un-Hindu character of the poem. 
I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would 
have done.” 
সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্তনের 
মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাদের অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হইয়া থাকে। রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল 
আর্ধ-অনার্ধ সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্ধ-সভ্যতা ও অনার্ধ-সভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া 
গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া গেল! পরবর্তী কালে রামচন্দ্র আর্য-সভ্যতার প্রতীক না 
হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রপাস্তরিত হইলেন । “মেঘনাদবধ কাব্য’-এ কাহিনীর রূপান্তরের আর একটি 
ধাগ পাওয়া যায় মাত্ৰ৷ মাইকেলের যুগকে স্মরণ করিলে এই পরিবর্তন যে অবথনতাবী তাহা বুঝিতে 


১২৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


কষ্ট হয় না। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইলাম । 
রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে মধুস্থদন শক্তির এখর্ষের প্রতীক করিয়া আঁকিলেন। কাজেই এই পরিবর্তন বিকৃতি 
নহে, কালোচিত রগান্তর-সাধন; আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভারতীয় আদর্শের বিরোধী মনে হইলেও, এই 
বিরোধ, এই ‘Un-Hindu character’ সার্থক হইয়াছে যুগের ধর্মকে উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে 
সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়]। 

আদর্শের পরিবর্তন প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা জানি, 
সধুহ্দনের প্রতিভার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার পরমাশ্চর্য সম্মেলন হইয়াছিল । তিনি হোমরের 
অহকরণে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন, হোমরের অনুকরণ করিয়াই রাক্ষম-নায়কদ্িগকে বীৰ্ষবান্‌ 
করিয়া স্ষ্টি করিয়াছেন। ট্যাসোকে অনুসরণ করিয়া তিনি প্রমীলার চরিত্রে যোদ্ধজনোচিত শোধ 
আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাব্যে বাছুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির 
(০51 1519০) অনতিক্রম্য গ্রভাব। ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব-এর অন্যতম বৈশিষ্্য। রামচন্দ্র ভীরু 
হইতে পারেন কিন্তু তাহার ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়াছে । রাক্ষসদিগের মাহাত্ম্য- 
কীর্তন আছে, কিন্তু রক্ষোরাজকে শেষ পর্যন্ত নীতিধর্মের কাছে নতশির হইতে হইয়াছে । এই নৈতিক 
আদর্শ সমস্ত কাব্যধানিকে বিস্তৃতি ও এক্যদাঁন করিয়াছে। কাজেই দেগ! যাইতেছে, আদর্শের পরিবর্তন 
করিতে গিয়া মধুস্থুদন কাব্যে একটি নৃতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


(খ) মেঘনাদবধে মহাকাব্যের লক্ষণ 
মেধনাদবধ-কাব্য বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক মহ 
কাব্য প্রাচীনকালের বিশিষ্ট সম্পদ ; আধুনিককালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, “মহাকাব্য ত আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি মাত্র আছেঃ ‘ইলিয়াড’, 
‘অডেসি', 'রামায়ণ' ও মহাভারত' ৷ অলঙ্কারশাস্ত্ের কৃত্রিম আইনের জোরেই কালিদাসের 'রঘুবংশ’, 
ভারবির ‘কিরাতাজুন’. বা মিল্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট, ভল্টেয়ারের ‘হারিয়াড’ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের 
পংক্তিতে ভোর করিয়া বসান হইয়! থাকে” রামেন্তুন্দর ত্রিবেদীরও এই মত। তিনি বলিয়াছেন, 
“কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কৰিগণের রচিত মহাকাব্য অলঙ্কারশান্ত্মন্মত মহাকাব্য ৷ কিন্তু ইহার 
নে শরীর, যে পর্যায়ের এস্থ, রামায়ণ, মহাভারত কখনই শে শ্রেণীর নহে । যে অর্থে ইলিয়াড বা অডেসি 
মহাকাব্য, সেই অর্থে গ্যারাডাইস্‌ লষ্ট মহাকাব্য নহে । বস্ততঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে 
কতা ইতিহাসে কোন্‌ প্ৰাচীনকালে বান্দী কি, ব্যাস ও হোষরের উ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর 
কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্ত মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল ন!” 
এযারিইটলের মতে, “ট্রাজেডির মত মহাকাব্যেরও মুল আখ্যান থাকে একটি, কিন্ত 
যেহেতু ইহা দৃখ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা হর 


8515, গুণবিশিষ্ট, হেন্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহ! রচিত হ্য়। বিষয় ও বর্ণনার 
গৌরবে মহাকাব্য সমৃদ্ধ হইবে 1” 


কাব্য । অনেকে বলিয়! থাকেন মহা- 


আলোচনী ১২৫ 


ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মহাকাব্যে একটি বিশালতা, 
বিস্তৃতি ও ওঁদার্ধ আছে, যাহা ইহাকে অন্থসকল কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এজন্য উহাতে 
উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে এবং তাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক বর্গের প্রয়োজন হয়। আনন্দবর্ধন 
এই গ্রসন্গে বলিয়াছেন যে, মহাকাব্যকে অযুতের নঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অমুতের দুইটি 
অর্থ আছে_একটি যাহার মৃত্যু নাই, এবং যাহা পরমরস ৷ মহাকাব্যে যাহ ছন্দে গাথা হয় তাহা যদি 
আনন্দের প্রকাশ হয়, তবে সে মৃত্যু ত্যুঞ্জয়ী। মহাকাব্যের ক্ষয় নাই, কারণ উহার ছন্দে অযুতমন্ত্র আছে। 
রসের ব্যাপুক্লাভূমিকার কষ্টিপাথরেই মহাকাব্যের প্রকুত মূল্যনিরূপণ হইয়া থাকে । রসিক সেই 
মহাকাব্যকেই বরমাল্য দিয়া থাকেন, যাহার ভিতর আছে আনন্দ ও বিশালতার রসোতীর্শ এক্য আর 
স্থাপত্য-শৈলীর চরমোতকর্ষ। করুণার আবেগে বাল্সীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন 
সেই ছন্দকে ধন্য করিবার জন্য নারদখধির নিকট হইতে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান 
করিয়াছিলেন। মহাকাব্য তাই মানুষের ইতিহাস, যুগের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস, জাতির এতিহ 
ও অভীগ্মার ইতিহাস। রসাত্মক বাক্যের মাধ্যেমে একটি যুগকে বিবৃত করিয়া তাহার পরিপূর্ণ 
পরিচয় উদবাটনের মধ্যেই মহাকাব্যের সার্থকতা । 

কাজেই আমর! অনায়াসেই বলিতে পারি যে, প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন একজন কবির 
সম্পত্তি নহে, তাহারা কোন একটি জাতির সমগ্র সম্পদ্‌। মহাকাব্যের ভিতর দিয়া একটি জাতি বা 
সভ্যতার বহুকালের সঞ্চীয়ঘান এতিহ স্থায়ী রূপ পাইয়া থাকে । মঞ্চাকাব্যের প্রধান গুণ তাই 
বিস্তুতি-_সর্বতঃপ্রসারীভাব। কিন্ত মহাকাব্যের অবলম্বন_-রস। অলঙ্কারবণিত নয়টি রসের যে কোনও 
একটি মহাকাব্যের অঙ্পীরস হইতে পারে (যেমন রামায়ণের অঙ্গীরন হইল করণ) যদি তাহা বিশালতার 
অনুভব জাগাইতে পারে | বিশালতার সপ্গে অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা ও উন্মুক্ততাও থাকিবে। ইহাই সমস্ত 
মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। প্রাচীনযুগের যে চারিখানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান। 

“মেঘনাদবধ কাব্য” খানি শুধু পরিকল্পনায় নহে, চরিত্রস্থটিতেও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। 
প্রথমেই দেব-দেবীর কথা ধরা যাইতে পারে। ইলিয়াডে দেব-দেবীগণ যামব-মানবীর স্যায়। 
মানুষের সব দোষগুণই তাহাদের আছে, শুধু তাহাদের শৌর্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। মাইকেলের 
দেব-দেবীর! হোমরের আদর্শে পরিকল্পিত, কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতিধর্সে অনুরক্তি 
দেখাইয়াছেন, জুপিটারে তাহার লেশমাত্র নাই । এখানে ‘কুমারসম্ভব-এর কিঞ্চিৎ প্রভাব দেখ৷ যায়। 
রড দেব-দেবীর প্রত্যক্ষগোচর যে মুতি আকিয়াছেন তাহা তাহার প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণ 
করে। টাঁহার চরিত্রস্থষ্টর আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ_পরিকল্পনার এখ্বর্য। শুধু বাহিরের এশ্বধ 
নহে, “মেঘনাদবধ কাব্য*এ প্রত্যেকটি চরিত্র অন্তভূতির এশ্বর্যে এশবর্যবান্‌ । এমন বর্ণাঢ্য অঙ্ুভূতি যে, 
পাঠকের কল্পনাকে তাহা সহজেই উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, তাহার অন্তরে Th সঞ্চার করে। 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব" 

মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যোচিত পরিকল্পনা ও চরিত্রস্থট্টির মহিমার uct পর উহার 
বর্ণনার ওজস্বিতার কথা বলা প্রয়োজন। ভাষা ভাবেরই বাহন মাত্র এবং ভাষা ছাড়া কবির ভাবও 


১২৬. মেঘনাদবধ কাব্য 


অভিব্যন্ত হইতে পারে না। মাইকেলের ভাষায় ও বর্ণনায় আমরা সর্বত্র মহাঁকাব্যোচিত ওজস্বিতা, 
গান্তীর্য ও বিস্তুতির পরিচয় গাই । হোমর যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম করিলেই' তাহার 
উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার সমৃদ্ধি আনয়ন করিতেন, মাইকেলও তেমনি করিয়াছেন । 
বর্ণনাকে ওজন্ষিতা দেওয়ার জন্য মাইকেল সাধারণতঃ গুরুগন্ভীর ও অপেক্ষারুত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাতে তাহার কাব্য ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে_এবং অনেক স্থানে সংযুক্ত ব্যপ্তনবর্ণ-বহুল 
পদের প্রয়োগে মহাকাব্যেচিত দীপ্থির সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন যে, 
অতিদীর্ঘ নমানবদ্ধ পদ সংস্কতে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা বে-মানান হইবে । রিইজন্য তিনি 
সমাসবন্ধ পদনংবোদ্ছনার পরিবর্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ-সমন্বিত গুরুগন্ভীরনাদ-বিশিষ্ট সচরাচর অপ্রচলিত 
শব্দের সন্নিবেশ করিয়া দীপ্তিগুণ আনয়ন করিয়াছেন | এই জাতীয় প্রয়োগে তাহার প্রতিভার মৌলিকতা৷ 
প্রমাণিত হয়। ওজোগুণে এই কাব্য তাই অদ্বিতীয়, বাক্যবিন্যাসে অনুপম এবং রস-ব্যঞ্রনায় অপূর্ব ৷ 
মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ উপমা-বৈশিষ্ট্য। উপমা-প্রয়োগেও মাইকেলের প্রতিভা আশ্চর্য নৈপুণ্য 

দেখাইয়াছে। লক্ষণের সঙ্গে শিবের সাক্ষাতের বর্ণনাটি এইরূপ £ 

“কতক্ষণে উতরিয়] উদ্যান-ছুয়ারে 

ভীম-বাহ, ববিশ্ময়ে দেখিল| অদূরে 

ভীষণ-দর্শন-মুতি ; দীপিছে ললাটে 

শশিকল|, মহোরগ-ললাটে যেমতি 

মণি! জটাজ্‌ট শিরে, তাহার মাঝারে 

জাহবী-ফেন-লেখা|, শারদ নিশাতে 

কৌমুদীর রজোরেখা! মেঘমুখে যেন! 

বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বুক্ষ-সম, 

ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিল! সৌসিত্রি 

ভূতনাথে ৷” 

“এই বর্ণনার উপমা-সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাইকেলের অনন্যসাধারণ গ্রকাশভঙ্দীর প্রকৃষ্ট 
পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। মহাদেবের কল্যাণমৃতি নহে, ভীমকান্তরূণ তিনি আকিয়াছেন। 
সেইজন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিসই নির্বাচন করিয়াছেন যাহা এই ভীষণতার পরিচয় দিতে পারে__ 
ললাটে শশিকলা, শিরে জটাঁজ ,ট এবং তাহার মধ্যস্থলে জাহবীর ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে 
ত্ৰিশূল । নিখুত ও উপযুক্ত উপমায় চিত্রটি একেবারে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।” 

হোমরের অন্ততম প্রধান গুণ এই উপমার বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ বিষয়কে তিনি উপমার সাহায্যে 
বণনা করিরাছেন। সাধারণতঃ উপমাগুলি উপমান ও উপমেয়ের সাদৃগ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হ্য় না, 


উপমানের বৈশিষ্ট্যকে পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বর্ণন। করিয়। মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে?। মাইকেলের 
কাব্যে উপযার প্রাচুর্য যেমন হে 8 


দাদী ঘরকে স্মরণ করাইয়। দেয়, তেমনি উপমাপ্রয়োগে তাহার স্বকীয়তাও 


2 রর আত্মা হইতেছে চিত্যবোধ এবং বিচার করিলে পরে দেখা যাইবে যে, মেঘনাদবধ 
71 ডে সর্বত্রই অতিশয় উচিত্যবান্‌। তিনি ঠিক যে ভাঁবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন 
£ পাক্কাতক দৃশ্য বা সুপরিচিত কিংবদন্তী বা সাহিত্য) হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেই 
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ভাবটিকে জুম্পষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন । উপরের উদ্ধৃত অংশটি বিচার করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। 
মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই এশ্বর্য, বৈচিত্র্য, ওচিত্য, ও সুক্ষ অনুভূতির পরিচয় দেয়। তাহার উপমা 
ও উতপ্রেক্ষার নির্বাচন-পক্তি ও প্রয়োগ-নৈগুণ্য নত্যই অসাধারণ 29 910:119? বলিতে যাহা বুঝায়, 
এবং যাহা হোমরের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, মাইকেল ঠিক তাহারই নিদর্শন দেখাইতে পশ্চাত্ণদ হন 
নাই। স্পষ্ট, নিখুত ও বিস্তারিত চিত্রে উপমানকে স্তরে স্তরে সজ্জিত ও প্রসারিত করিরা তুলিয়া ধরাই 
হইল এই জাতীয় উপমার লক্ষণ। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা মাইকেলের এই ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া 
যাইতে পারে £ 

চারি দ্বারে বীরবৃহ জাগে ; যথ| যবে 

বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্তকুল, বাড়ে 

দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্গেত্রপাশে, 

তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 

খেদাইয়া মুগয্‌খে, ভীষণ মহিষে, 

আর তৃণঞ্জীবী জীবে, জাগে বীরবৃহ 

রাক্ষস কুলের ত্রাস লঙ্কার চৌদিকে । 

_ তৃতীয় সর্গ 


এখন প্রশ্ন, মেঘনাদবধ কোন্‌ শ্রেণীর কাব্য? ইহা মহাকাব্য কি খগুকাব্য তাহার আলোচন 
নিগয়োজন, কারণ কবি নিজে ইহাকে পাশ্চাত্তযরীতিতে বিরচিত মহাকাব্য বলিয়া বিবেচন| করিতেন 
যদিও বিনয়বশতঃ তিনি ইহাকে ‘মহাকাব্য’ না বলিয়া “কাব্য নামে অভিহিত করিরাছেন। সংস্কৃত 
অলংকারশান্ত্রের লক্ষণ-অন্গারে বিচার করিলে যদিও ইহা মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না, তথাপি 
ইহার অনেক স্থল যে মহাকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেকাব্য পাঠ করিতে করিতে 
আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের স্তায় অবলোকন 
করি, তাঁহ। যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্তই একখানি 
মহাকাব্য ৷ ইহাতে মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্ষ-বর্ণনারও অভাব নাই। কবি ইহাতে 
যে উদ্দাম-কল্পনা, বর্ণনাশক্তি এবং মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মহাকাব্য-রচগ্সিতারই 


উপযুক্ত । 

এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক কাব্যমালোচকের মত এখানে উদ্ধত হইল। “বিষন-গুণে,' 
কাব্যোচিত ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার ও রসাদিগুণে এই কাব্যখানি মহাকাব্যই বলিতে হয়। ইংরাজীতে 
এপিক (78770) বলিলে যদি আমাদের ভাষার “মহাকাব্য” বুঝায়, তাহা হইলেও ইহা মহাকাব্য; 
আর সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের নির্দেশান্থনারে বিচার করিলেও ইহা মহাকাব্য । বিশ্ববিশ্রুত রামায়ণের 
লঙ্কাুদ্ধ যে কাব্যের আখ্যান বস্তু; অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশোভ্ভবঃ অশেষ গুণ-সম্পন্ন, বার ভ্রাতৃদ্বয় 
রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে একপক্ষ* এবং স্বৰ্গ-মর্ত্য-পাতাল-বিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত রক্ষোরাজ রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ 
কুমার মেঘনাদ অপর পক্ষ) অষ্টাধিক সর্গ ব্যাপিয়া বীর ও করুণাদি প্রধান প্রধান রন থে কাব্যে 
ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান এবং চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত-€স কাব্যকে মহাকাব্য ভিন্ন আর কি বল৷ 


১২৮ মেঘনাদবধ-কাব্য 


যাইতে পারে? বংস্কত-সাহিত্যে কুমার-সন্ভব, নৈষবীর-চরিত, শিশুপালবধ ইত্যাদির ন্যায় বাঞ্ধালা= 
সাহিত্যে মেঘনাদবধও মহাকাব্য ।” ঃ - 

আলংকারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার “সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের গঠনসম্পর্কে এইরূপ নিয়ম 
বাধিয়। দিয়াছেন £ “মহাকাব্য ঈসর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নারক একজন দেবতা অথবা সদ্ধংশজাত, 
ধীরোদান্ত ক্ষত্রিয় হইবে; শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি ইহার অঙ্গীরস হইবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান 
রসের অঙ্গ হইবে; ইহাতে নাটকের সমস্ত নাটিক-সন্ধি থাকিবে,......আরস্তে নমস্কার, আশীর্বাদ বা 
বন্তনির্দেশ থাকিবে; ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে? ‘প্রতি সর্গের’ শেষে পরবর্তী সর্গের স্থছচনাথাকিরে। 
কোন একটি সর্গ একই ছন্দে রচিত হইবে, কিন্তু সর্গান্তে নৃতন ছন্দের প্রবর্তন করিতে হইবে; ইহাতে 
নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, ক্রীড়া, মন্ত্র, যুদ্ধ প্রভৃতির সমাবেশ থাকিবে; আর, 
কবি, বৃত্তান্ত, নায়ক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে৷” কিন্ত এই সংজ্ঞার মধ্যে 
মহাকাব্যের প্রক্কত তাৎপর্ধের কোন পরিচয় নাই। ইহা অলংকারিকের নিতান্তই ধরাবাধা নিরম- 
কাঙ্গনের কথ| ৷ কারণ, প্রকৃত কাব্যস্থষ্টি নিয়মের ছক-বাধা গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। 
অরবিন্দ তাই বলিয়াছেন, “One can increase one’s talent by training or by following 
the rules of rhetoric, but genius is a gift of Nature. No rule can be made for the 
World’s supreme Singers with spontaneous breath of creative genius such as Vyasa, 
. Valmiki, Homer, Shakespeare, Virgil, Dante, Milton and Kalidas. Supreme 
imaginative Originality is seldom bound by the rules of grammar.” 

শধুসুদনের বেলাতেও এই ০8011"র কথাই বড় হইয়া উঠিতে বাধ্য। তাহার কাব্যের মধ্যে 
অলংকারশাস্ত্র-সম্মত অনেক লক্ষণই দেখা দিয়াছে, এমনকি যে বিশ্বনাথ সম্বন্ধে তিনি কোন সময় 
বলিয়াছিলেন, “I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanatha of 
Sahitya Darpan.” তাহারই নির্দেশ অঙ্গঘারী কাব্যখানিতে অষ্টাধিক সর্গ যোজন! করেন; তাহা 
ছাড়া “সন্ধ্যাহ্থৰ্য্যেন্দুরজনী” ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা ও তাহার কাব্যে পর্যাপ্ত প রমাণে দেখা দিয়াছে। কিন্তু 
প্রতিভার মৌলিকতার ফলে কাব্যের নায়ক ন। হইল দেবতা, না হইল চান নদ্ংশজাত ক্ষত্ৰিয় ; 
সনাতন প্রথাকে অগ্রাহ্‌ করিয়া কবি এক অনার্য বংশীয় ব্যক্তিকে ন কের মহিমাদান করিয়াছেন, 
শংস্কৃতযতে কোন অনার্ধই ‘সদ্ধংশ’ বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, সর্গান্তে নৃতন ছন্দের 
প্রবর্তন, অথবা সর্গান্তে ভাবী সর্গের আভাসদান ইত্যাদি নিয়ম তিনি স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন করিয়। গিয়াছেন। 
অঙ্গীরসের প্রশ্নও পুরাপুরি রহির! গিয়াছে, কারণ বীররসের প্রাচ্ধসত্বেও করুণরসেই কাব্যের আর্ত 
এবং করুণরসেই উহার পরিসমাপ্তি। এ সমস্তই কবির ০815511”র নিদর্শন । এখন যদি আমরা এই 
সকল নিযম-পজ্ঘনের ফলে গ্রস্থধানির মহাকাব্য হওয়ার দাবী খারিজ করি, তবে আমাদের সেই বিচার 
কতখানি ্যায়সম্মত হইবে ইহা একটি সুক্ম আলোচনার বিষয়। 
ও চল পাত আর আখ ও শিৰ 

রহ ২ পাচনায় বুঝা গেল, 


5. রঃ টি মেঘনাদবধ 
কাব্য-এ ইহার অনেকগুলি থাকিলেও কতকগুলি মোটা মোটা জিনিসের রীতিমত অভাব আছে। 


আলোচনী ১২৯ 


কিন্ত অন্তর লক্ষণ বলিতে যাহা বুঝায় আলোচ্য গ্রন্থে তাহা আদৌ অপ্রচুর নহে। বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব, 
চরিত্রের নমুনূতি, ভাবের গান্তীর্য, বস্তবর্মের প্রাচুর্য, বর্ণনার নাটকীয়তা, এবং সমস্ত কিছুর বাহনস্বরূপ 
কাব্যকলার উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে মেঘনাদবধের বিরুদ্ধে বিশেষ একটা অভিযোগ কখনই থাকিতে 
পারে না। এইখানে মহাকাব্যের যে শ্রেণীভেদের কথা আলিয়া পড়ে সে সম্পর্কে Abercrombie'র কথা 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাহার পূর্বেই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের নমালোচকগণ “এপিক'কে ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ করেন, Authentic Epic Literary Epic; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হইল, বস্তধর্ণের 
প্রাচুর্য; কিন্ত স্বরূনধর্মের পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয় । Authenti6 771০ একটি সমগ্র জাতি বা যুগের 
মর্ম-কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করে, যুগবিশেষের ভাবধারার একেবারে একটি নগ্নরপ ইহাতে ফুটিয়া! 
উঠে; লোকায়ত সমাজের হুবহুচিত্র-তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ধ্যানধারণা-_ 
“The totality of the beliefs 0f a People”— এই শ্রেণীর এপিকের প্রধানতম উপজীব্য; কবিসত্তা 
এখানে নিতান্তই নগণ্য । কবি আপনাকে বিনর্জন দিয়া নির্বাচিত যুগের গান গাহিয়া থাকেন । জগতে 
মাত্র চারিখানি গ্রন্থ এই স্থক্ম বিচারে ০‘এপিক বা “মহাকাব্য” নামের যোগ্য,_রামায়ণ, মহাভারত, 
ইলিয়াড ও অডিসি। আর Literary Epic-এর বৈশিষ্ট্য হইল ইহ! কবির ব্যক্তিস্বাতন্তর্যের ছাপ 
বহন করিবেই। ইহা পরবর্তাঁ কালের স্বষ্টি; তাই প্রাচীন এপিকের ভাবধারা, ইহাতে অঙ্ুস্থত 
হইলেও সেই সঙ্গে কবির নিজন্ব মতামত, আদর্শবাদ আর সর্বোপরি কবি-নৈপুণ্যও স্থান পাইয়াছে। 
“It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary 
culture on lines already laid down.” কালিদাস, ভাজিল, ট্যাসো, মিল্টন ও মধুহ্থদনের 
মৃহাকাব্য এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি ॥ Abercrombie বলিয়াছেন— ‘Authentic Epics were intended 
for recitation, when the Literary Epics are meant to be read.” বড়ই সমীচীন এই 
মন্তব্যঃ কারণ প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যে যুগের আদর্শ, এতিহ ও জীবনের পরিচয় দিবার জন্য কবি 
একেবারে সরিয়া দাড়াইয়াছেন; তাই সেখানে ভাষ। ও রচনা-কৌশল বড় কথা নহে, নিতান্ত প্রাঞ্জল 
ভাষায় অজন্স কাহিনী গ্রন্থের বিরাট কলেবরকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, আবৃততি-মাত্রেই তাহার 
সবকিছুই জানা হইয়া যায়। কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে যুগের কথা, জীবনের কথা যেমনই থাকুক ইহারা 
প্রধানতঃ সাহিত্যিক আনন্দের জন্যই রচিত। সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ, শিল্প-কলার উৎকর্ষ, ভাষার 
রূপমাধুরী ইত্যাদির জন্য পাঠক এই জাতীয় মহাকাব্যকে বার বার পাঠ করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন । 
“আধুনিক যুগে এপিক রচনা করিতে বসিয়া সকলেই প্রাচীন মহাকবিগণের ব্যবদ্ধত কয়েকটি শব্দ ও 
বাক্যাংশ (০2:9891০8) প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে আধুনিক দৃষ্িভ্দী লইয়া এপিক 
রচনা করিতে বসিয়া! কেহই প্রাচীন এপিকের মত ভাষা ও উপমা ব্যবহারের সাধনার মধুস্থদনের 
মত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। মধুস্থদনের 'মেঘনাদবধ” এ Literary Epic-এর 
প্রাণবস্তর সহিত Authentics Epic-র বর্ণনাভদ্দী ও ভাষার স্পষ্টতার অপূর্ব সংমিশ্রণ 
॥ ঘটিয়াছে।” 

কিন্তু এত কথ নত্বেও মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব স্বীকার করিতে তদানীন্তন অনেক সমালোচিক- 

কেই কুষ্ঠিত দেখা যায়। গ্রীীন্দরীবধ-কাব্য-এর কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে বিরুদ্ধ সমালোচকগোষ্ঠীর 


১৭ 


১৩০ মেঘনাদবধ কাঁবা 
পরিচয় পাওয়া যার তন্মধ্যে আর সকলকে বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথকে সহজে বাদ দেওয়া ধায় না। 
ভারতী পত্রিকায় ( ১২৮৯) মেঘনাদবধ কাবোর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন থে, মহাকাব্যের 
মধ্যে একটি মহত্ভাব, দশ থাকা চাই, উহা কোনো মহত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্ত 
মেঘনাদবধ কাব্যে সেরপ কোনো মহত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সমালোচক বলিলেন যে, নিরন্তর 
ইন্রজিতকে হীন ক্ষুদ্র তঙ্করের স্যার রাম-লক্ষণ বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্ত হইতে 
পারে না। লক্ণের শক্তিশেলের মধ্যেও না আছে গৌরব, না আছে বীরত্ব, না আছে মহত্ব । তিনি 
বলিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত “বৃত্ৰ নংহার*-এর মধ্যে বরং মহাকাব্যের উপাদান আছে, সেখানে 
মহত্বের সন্ধান পাওয়া যায় দধীচির জীবনে ; স্বর্গোদ্ধারের জন্য দ্দীচির অস্থিদান, অধর্ধের ফলে বৃত্রের 
সর্বনাশ প্রভৃতি মহাকাব্যের উপযোগী ঘটনা বটটে। কিন্ত “মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্বও নাই, 
একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনাও নাই, তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।” তদুপরি ইহ! পাশ্চাত্য কবিদের 
অনুকরণে লিখিত; পাশ্চাত্য কোন কবি তাহার মহাকাব্যে নরকবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া! মধুক্থদন 
অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে নরকের বর্ণনা! জুড়িয়। দিয়াছেন, ইহার-সহিত মূল কাব্যের কোন সন্বদ্ধ নাই। 
গ্রীক মহাকবি হোমরের মহাকাব্যের স্থচণা গ্রীক সরস্বতীর বন্দনা দিয়া, কিন্ত মধুস্থদনের পক্ষে 
হিন্দুদের দেবতা সরস্বতীর বন্দনা অত্যন্ত কৃত্রিম, কারণ, সরস্বতীর সহিত তাহার ধর্মজীবনের কোনই 
সম্বন্ধ ছিল না ইত্যাদি। 
যুক্তির দিক হুইতে কথাগুলি যে বিশেষভাবে বিচারণীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ 
বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত হইল, উদীয়মান সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মাত্র যোল বৎসর বয়সে এই যে 
সমালোচনায় হাত দেন; তাহা নিতান্তই তাহার হাত পাকাইবার জন্য । চিরদিনই দেখা যায়, 
সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার 
দ্বার! বিষোধিত করেন; প্রতিভার ইদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি-তখন আবিষ্ট থাকে। বরবীন্দ্রনাথই পরযুগে' 
স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনিও মধুস্থদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর 
করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা স্থল প্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্-জীবনী-লেখক 
প্রভাতক্ুঘার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “যে আঘাত সহ করিয়। আহত হয় না, আঘাত তাহারই ভূষণ; 
ইতরাং সাহিত্যের মানস্থচী প্রতি্ঠাকল্পে মধুহ্দনের রচনাকে আক্রমণস্থল রূপে নির্বাচন করিয়া 
রবীন্জনাথ ভালোই করিয়াছিলেন; কারণ ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র 
সমালোচনাসায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মকই হইত। কিন্তু মধুস্থদনের কঠিন 
প্রাণ রবিকর-গীড়নে মান হইবে না” প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনায় কেবল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা- 
সাহিত্যের গৌরবময় অভ্যাস হইয়াছে, মধুস্থদনের কোন গৌরব ক্ষুণ্ন হয় নাই। কারণ মধুস্থদনের 
এই মহৎ কাব্যের সর্বতোমুখী ও নির্দোষ সমালোচনার জন্য যে দষ্টিভ্গীর প্রয়োজন তাহা তখনও 
রবীজ্ছনাথে দেখ! দেয় নাই। এ যুগের যে-কোন প্রধান সাহিত্য-বিচারক রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ- 


গুলির সন্তোষজনক জবাব দিতে কখনই অস্থবিধ! বোধ করিবেন না। আশা করি, রবীন্দ্রনাথের 
পরবর্তী যুগের স্বীকৃতি ও আমাদের পূর্বলিখিত আলোচনার বলে সকলেই মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবেন । 


আলোচনী ১৩১ 


(গল) মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা 
স্বনামধন্য কবি মধুস্থদনের হাতে কেবল ছন্দেরই যুগান্তর ঘটে নাই, কবি-ভাষারও যুগান্তর 
ঘটিয়াছে। প্রতিভাবান্‌ এই সার্থকত্রষ্টা আপন কাব্যের উপযোগী ভাষা তৈয়ারী ন! পাইয়া স্থট্িব্যাপারে 
কোন অন্তরায় বোধ করেন নাই, বরং কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এক নৃতন ভাষাকেও তৈয়ার করিয়া লইবার 
তাগিদে তাহার স্থজনীপ্রতিভা নবতর উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে। কাব্যস্থষ্টি ও ভাষাস্থষ্টি যুগপৎ 
চলিতে থাকায় কৰি একবার প্রাণ ভরিয়া স্রষ্টার গৌরব উপভোগ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হ্য়। 
কিন্তু এই কাব্যের ভাষাঁকে যে অনেকেই ভাল চোখে দেখেন না ব! ভালবাসিতে পারেন না, ইহার 
প্রমাণ যত্রতত্র মিলিয়া থাকে । ইহার বিরুদ্ধে যে নকল অভিযোগ আনীত হয় তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান £ 
7 দুরূহ আভধানিক শব্দের বাছল্য, শ্রুতিকটু শব্দের সন্কলন, বাক্যগঠনে সরলতার অভাব, সংযুক্ত-ব্যঞ্জন- 
সমদ্বিত শব্দের প্রয়োগ, উপমার কষ্টকল্পনা ও অতিশয়োক্তি, সাধুর সহিত চলিতের মেলাষেশি, ক্রিয়াপদ 
গঠনের স্বেচ্ছাচার এবং সর্বোপরি ব্যাকরণ লঙ্ঘনের কথা তো আছেই । এত দোষ সত্বেও সেকালে যে 
কোন কোন সম্প্রদায় এই কাব্যের ভক্ত ছিলেন, তাহা বোধহয় কেবল ইহার অলংকার ও শব্মযোজনার 
ঘটা ও মোটামুটি একট! কবিত্বের গভীরতার জন্য! তখনও শব-পঙ্ডিতের আদর ছিল, তাই মধুন্দনের 
শব্দ-পাণ্ডিত্য আদৃত হইত। নমস্তা দেখা দিল যুগ-চেতনার পরিবর্তনে ; একালে যখন ভাবের স্বচ্ছতা, 
রচনার সাবলীলতা,প্রসাদগুণ ইত্যাদি রচনার উত্কর্ষের মানস্থচী হইল তখনই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা 
নিন্দিত হইতে লাগিল ॥ কেহ্‌ বলিয়াছেন, “মাইকেলের কাব্যরচনাতে কলা-কৌশল যেন কলকজার 
মত কার্য করে; এইজন্যই তাহার অন্থপ্রান শিশুবোধ, উপমা ছ্যতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। ভাষার এই 
জীবনবিমুখ সুদুরতা অর্থাৎ 2০০০ 91০9০7. তাহার কাব্যরচনার অভিশাপ । মাইকেলের ভাষায় 
আড়ম্বর আছে, এরশ্বব আছে, কিন্তু ইন্দিতের বিচ্ছুরণ নাই ।” আরও বেশী স্থচীমুখ হইয়া উঠিয়াছে কৰি 
বুদ্ধদেবের মন্তব্য £ “মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ বলেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌছয়, 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশে না--***মাইকেলের সযত্ব-সজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই তো সহআাশ্ষ ছাপার 
অক্ষরে কেবলই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো! একটি বাসা বাধতে পারলো না মনের মধ্যে 1৮ 
কিন্তু এ যুগের এই নকল সমালোচক কোনদিন ভাষার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না, অথবা কবির স্থট্টিবিশেষের সহিত সংগতি বজায় করিবার জন্য ভাষারও যে 
অভিনবত্বের প্রয়োজন, হইতে পারে একথাও বোধহয় কোনদিন চিন্তা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 
মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকে খুব সুনজরে দেখিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু আধুনিক যুগের অতি 
উৎসাহী সমালোচকের ন্যায় তিনি এই ভাষাকে অপাঙক্তেয় করিবার জন্য অমন কোন হাইকোর্টের 
রায় দিয়া যান নাই। বরং তিনি যখন মেঘনাদবধের নির্মমতম সমালোচক ছিলেন সেই তাহার 
বাল্যকালেও ‘যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোন্মি আঘাতে’ এমন একটি দুরহ ছত্রেরও ভাষাগত দোষ ধরিতে 
পারেন নাই ; পক্ষান্তরে খাটি গুণগ্রাহীর স্যার লিখিয়াছেন, “এখানে ভাবের অন্যায়ী কথা বসিয়াছে, 
ঠিক বোধ হইতেছে যেন তর বারবার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে ।” 
ইহাই হইল ভাষাবিচারের খাটি দৃষ্টিভ্গী ; অর্থাৎ দেখিতে হইবে, যে ভাব ও কবিকল্পনার বাহন 
হুইল ভাষা, সেই ভাব ও কল্পনা কত সুন্দরভাবে ভাষার মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে । এখন যদি 


চা মেঘনাদবধ কাৰ্য 


এ ভাব ও কল্পনার মধ্যে একটা অনপ্তসাধারণ মৌলিকতা থাকে, তবে ভাষারও একট! অনপ্যসাধারণ 
রূপ অবশ্য প্রয়োজন ৷ সত্যকার প্রতিভাশালী যে কবি, তিনি কখনই আর পাচজন কবির ন্যায় 
হইতে পারেন না; তিনি অষ্টা : স্থতরাং তাহার ষ্টাইলের মধ্যেও একটা স্বাত্ন্ত্য থাকিবে, তাই ষ্টাইলের 
প্রাণ যে ভাষা, তাহারও একট! স্বতন্ত্র রূপ ফুটাইয়া তোলা অবশ্য প্রয়োজন, আর এই প্রচেষ্টায় 
সাফল্যলাভ একমাত্র বিশিষ্ট প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব । ভাষাই কাব্যস্ৃষ্টির প্রধান উপাদান, এবং 
ভাবে নয়, ভাবের প্রকাশ-সুষযাতে, অর্থাৎ ভাষার কারুশিল্পেই, প্রকৃত করিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মেঘনাদবধের ভাষাসম্পর্কে এ যুগের অদ্বিতীয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন তাহাতে যে কেবল পূর্বোল্লিখিত ধরণের বিরুদ্ধ সমালোচনার অবিমুস্ত ও উদ্ধত রূপ এ্রকটিত 
ও প্রমাণিত হইয়াছে, তাহ| নহে, মাইকেলের ‘ভাষার এক অপরিচিতপূর্ব ভাষ্য লাভ করিয়া বাংলা 
সমালোচনা -সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, মধুস্থাদনের কাব্যে আমরা যে শক্তির পরিচয় 
সর্বাধিক পাই, তাহা তাহার ভাষার কবিত্ব-লক্ষণ; ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাংলা কাব্যের ধাতুকেই 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন; বাক্যের সংগীতগুণ, শব্দের নৃতনতর প্রয়োগ ও মিলন-কৌশলে (01780 
making) সে ভাষার যে অপূর্বত্ব--ভিন্ন ধরণে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোন কৰি বাংলা, 
কাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলিন্য দান করিতে পারেন নাই। মধুন্থদনের ভাষায় সবচেয়ে বড় লক্ষণ 
তাহার সংগীতগুণ__যে প্রতিভার বলে তিনি এত বড় ছন্দ-সংগীত স্থষ্টি করিয়াছিলেন, ভাষায় এই 
শন্দসংগীতও (1,551 00051) সেই প্রতিভার পক্ষে স্বাভাবিক । বক্তার পক্ষে যেমন বাক্পটুতা, কৰির 
পক্ষেও তেমনি শব্নির্মাণপটুতাঁ-বক্তাকে কেবল আহরণ করিতে হয়, কবিকে স্থট্টি করিতে হয়। 
মধুহদনের ভাষায় যে সংগীত আছে, তাহা রসবিগলিত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংগীত-_বি শেষত-_সংগীতের 


যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান সেই স্বর-ধ্বনির অপূর্বলীলা। এ সংগীত কাব্যরচনাকালে প্রাণ হইতেই কানে 
বাজিয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই কবির রসনায় শব্দস্বষ্টি হ্য়। 


বাস্তবিকই যাহারা মনে করেন, মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুস্থদন অভিধান দেখিয়া শব্দচয়ন 


করিতেন, তাহাদের এই শব্দসংগীতের কথা একবার ভাবিয়। দেখা উচিত। তাহা ছাড়া, শব্দগুলি যে 
কষ্টকল্লিত নহে, সেই সম্পর্কে কবির নিজের মুখের উক্তিও বিশেষ মূল্যবান্। রাজনারায়ণকে লিখিত 
এক পত্রে কবি বলিয়াছেন, “I had no idea, my dear fellow, 


Place at my disposal such exhaustless materials & 
scholar. 


that our mother tongue would 
nd you know, I am not a good 
The thoughts and images bring out words with themselves—words that 
T never thought I knew. Here is a mystery for You,’ মোহিতলাল তাহার সুক্ম্ম অথচ 
বিস্তারিত সমালোচনায় মেঘনাদবধের ভাষার যে সকল গুণাগুণ দেখাইয়াছেন তাহা এই কাব্যের 
শমালোচকমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা উহ! হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি। উক্ত 
শামালোটকের বক্তব্য হইল, মধুস্থদন কেবল অলঙ্কার-গ্রীতির জন্তই অলঙ্কার ব্যবহার করেন নাই, 


বি নর অনুযায়ী ছন্দ-সংগীতেরও বৈচিত্র্যসাধন ছিল তাহার লক্ষ্য। “সর্বহর কাল তাহে পারে 
না পি 

ই রত এখানে যেটুকু যক বা অনুপ্রাসের টান আছে, তাহা কেবল ভাষার অলংকারবৃদ্ধির 
জন্যই নহে, এই অঙ্গ 


শি থে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষার ভাবামুরপ 


চা) ১৩৩ 


গাম্ভীর্ষের সঞ্চার হুইয়াছে। আবার, “সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'_ এই চরণের নিরবচ্ছিন্ন 
অন্ুপ্রাসও, Tennyson-a ‘Immemorial elms and murmur of innumerable bees’ — এর মত 
নিকুষ্ট শব্দালঙ্কার যাত্র নয়; কারণ, তাহাও সেই “মধুকর-নিকর-কর স্বিত-জাতীয় অন্কপ্রাসেরই ইংরেজি 
সংস্করণ; যেস্থানে যেভাবে উহা! আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন অতকিত তেমনই স্বাভাবিক । যেক্ষণে 
নিকুস্তিলা-বজ্বাগারে লক্ষণ-কর্তৃক মেঘনাদ হত হইল, সেইক্ষণেঁ 
যথায় বসি হৈম নিংহামনে 
সভায় কর্র্,রণতি, সহসা পড়িল 


কনকমুকুট খসি, রথচ্ড়া যথা 
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে 
* সশস্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে ! 


অঙ্নপ্রাসের দ্বারাই ভাবের এমন অপরোক্ষ অনুভূতি সঞ্চার করার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। 
পূর্বপংক্তিগুলির পরে সহসা ওঁ পংক্তিটিতে আনিয়া পাঠকের চিত্তের একটা কম্পন-শিহরণ জাগে 
রাবণের প্রাণেও যেমন সহসা একটা “মঙ্গলের ভীতি-শিহরণ জাগার সংবাদ এ শব্দ কয়টি জ্ঞাপন 
করিতেছে। এখানে কেবল বর্ণের সমধধবনি নয়__বিশিষ্ট ধ্বনিতেই, সেই শিহরণ-উদ্রেকের গুণ 
আছে। অতএব, মেঘনাদ বধের ভাষায় যমক-অন্ুপ্রাপের যে প্রাচুর্য প্রায় সর্বত্র আছে, তাহার কারণ 
শুধু শব্দালঙ্কার-গ্রীতি নয়__অব্যর্থ শবধ্বনির দ্বারা ভাবের মথাষথ রূপস্থষ্টিও তাহার অভিপ্রায় । 
মধুস্থদন তাহার কল্পনা অঙ্যায়ী শব্দচয়নে কেবলমাত্র অভিধানের শরণাপন্ন হন নাই, সেই শব্দরাশির 
উপরে তিনি নিজের অসামান্য কবিশক্তি প্রয়োগ করিয়া, কাব্যেরই প্রয়োজনে, একটি বিশিষ্ট বাণীরূপের 
্ষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে ভাষার শক্তিই বাড়িয়াছে_ব্বভাবের বিকৃতি ঘটে নাই। সে রী 
প্রয়োজনমত প্রাকৃত হইতে সংস্কতে অনায়াসে উঠা-নামা করিতেছে। 'বাজিরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া 
রোষে মুখস্‌-_ইত্যাদি ছত্রে যে সংস্কৃত শব্দের পাশে আমাদের ঘরের কথা বসানো হইয়াছে, তাহা 
একান্তই ওঁ স্থান ও ঘটনা বিশেষের ভাবমণ্ডল বজায় রাখিবার প্রয়োজনে এবং সাধু ও চলিত এই উভয় 
শ্রেণীর মধ্যবর্তী ছূর্ভেগ্ঘ প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া আমাদের কাব্য-ভাষাকে এক স্বাধীন গতি-দান হারার 
জন্য । মোহিতলালের মতে বাংলাভাষার এই যে নৃতন সঙ্জা__রণসজ্জা-_কৰি নির্মাণ করিয়াছেন, 
. তাহা প্রতিভা ব্যতিরেকে একান্ত অসাধ্য। কৰি বিহারীলাল যেমন তাহার সেই সরল অথচ শুদ্ধ ও 
মাজিত ভাষায়,_যেখানে যেমন ইচ্ছা একেবারে “মুখের বোল! ব্যবহার করিয়াছেন, মধুস্থদনও তেমনই, 
তাহার সেই অতিশয় সাধু ও অলঙ্কৃত ভাষায়, প্রাচীন ও আধুনিক_-কাশীদাস-ত্তিবাৰ এরং কবি- 
পাচালীর_ ভাষ! মিশাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। 

তবে ক্রিয়াপদ-নির্মাণের হঠকারিতা, ব্যাকরণ-লজ্ঘন, ইংরেজি-প্রভাবিত শব্দনির্মাণ ইত্যাদি ক্রু 
বা স্বেচ্ছাচার যে মাইকেলের ভাষায় বিদ্যমান এ কথা অনস্বীকার্য । কিন্তু সর্বপ্রকার রীতি-নীতির 
বশ্ঠতা স্বীকার কোন মৌলিক কবি-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহারা আর কোন দিকে টি না 
রাখিয়া কবি-ভাষার বিচারে কেবল ব্যাকরণ খুলিয়া বসেন, অথবা প্রাণের দরজা বন্ধ করিয়া কেবল 
কানের কপাট খুলিয়া রাখেন, তাহারা সাহিত্য সমালোচনার অধিকারী নহেন। বসন 


১৩৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


ভাষা-বিচারে তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই কবির প্রতিভার মৌলিকতার একটা সুস্পষ্ট ধারণ। গঠন করা। 
কারণ, প্রতিভাবান শরষ্টার প্রয়োজনের স্বরূপ সাধারণ যাস্থষের পক্ষে বুঝিয়া লওয়া বিশেষ সাধনা ব্যতীত 
সম্ভব নহে । এক্ষণে আমরা এই কাব্যের অন্তান্ প্রচলিত ক্রটির কথা আলোচনা করির। 


(ঘ) মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ 
বছগ্ডণসমন্বিত হইলেও মেঘনাদরধ কাব্য ক্রটিশৃন্ত নহে। পৃথিবীতে কোন কবির রচনাই নির্দোষ 
নহে 5 ব্যাস-বান্মী কি, ভবভৃতি-কালিদাস, সেক্সপীয়র-মিল্টন প্রমুখ সকল মহাকরির কাব্যেই অল্প-বিস্তর 
দোষ আছে। মধুহদনও এ-নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। সুতরাং কাব্যবিচারে দোষ-গুণের 
দুই-ই উল্লেখ করা আবশ্যক । y / 
এই কাব্যের পরিধি অতিশয় সংকীর্ণ । সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের একটি খণ্ডাংশ লইয় 
না: ইহা রচিত মহাকাব্য-্বপিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন চারদিনের বেশী সময় লাগে নাই। 
অগ্ঠাদশপর্বব্যাগী মহাভারত বা চতুধিংশতিসর্গব্যাপী ইলিয়াডের তুলনায় ইহা কত ক্ষুত্র। এমন কি 
ভাজিলের ঈনিভ, দাত্তের ডিভাইনা কমেডিয়া এবং ট্যাসোর জেরুজালেম-উদ্ধার ইহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী বিস্তৃত-পরিসর । 
॥. মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বব্যাপী নীতিধর্ষের কথা আছে, এবং রাবণ যে বিশ্ববিধানকে বিচলিত 
4 করিয়াছেন তাহা বারংবার কথিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ-প্রমীলার ব্যক্তিগত কাহিনী এত প্রাধান্ত 
' পাইয়াছে যে, বিশ্ববিধানের শৃষ্খলাবিপর্যয়রপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় নাই। ইহার কারণ 
মাইকেলের পরিকল্পনায় একটা স্ববিরোধিতা ছিল। এই মৌলিক অসঙ্গতিতে কাবের অেষ্ঠত্ ক্ষণ 
হইয়াছে। মাইকেল রাম ও তাহার দলকে পছন্দ করিতেন না, অথচ তাহাদিগকেই ন্তায়ধর্মের 
প্ৰতিভূ করিয়াছেন । 
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে পাপীর চিত্র পুণ্যবানের চিত্র অপেক্ষা 
1 উজ্জলতর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। মিল্টন যেমন শয়তান বা পাপ-পুরুষকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক 
: করিয়া ফেলিয়াছেন, মেঘনাদবধের কৰিও তেষনি, রাম-লক্ষ্মণকে বিসর্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষসরাজ 
ও তাঁহার পরিজনদিগকেই তাহার কাব্যের নায়ক-নায়িকা করিয়া তুলিয়াছেন। নীতির দিক হইতে 
বিচার করিলে পাপাচারীর প্রতি কৰির এই সহাম্গভৃতি তাহার কাব্যে নিন্দনীয়। তবে এইসঙ্গে ইহাই 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মধুস্থদন পাপীর প্রতি সহাঙ্ভূতি' ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিলেও, পাপের 
প্রতি আদৌ সহাহ্থভূতি প্রদর্শন করেন নাই 
“েঘনাদবধ কাব্যে কবির বিশ্বাসের অভাব আর একটি উল্লেখযোগ্য ক্রটি। সমগ্র কাব্যখানি পাঠ 
করিয়া মনে হয়, “কবি কোনো! বিশ্বাসের পরম নির্ভরযোগ্য আশ পান নাই। যে বিশ্বাসের জোরে 
দাস্তের কাব্য নরক-প্রভাবে অলৌকিক হইয়াও প্রাক্কৃতপন্থী উপন্যাসের মত, এমন কি চলচ্চিত্রের মত 
“ত্যক্ষ, ষেবিস্বালের জোরে মিল্টন বাইবেলের রূপকথা লইয়া অমর কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার 
ক্ণামাত্র অংশ যদি মাইকেলের থাকিত তাহ! হইলে তাহার কাব্যের রূপ-প্রতিমায়, অন্ততঃ মুহূর্তের 
গন্তও, প্রাণসঞ্চার ন! হইয়াই পারিত না। তিনি কোনো ওঁতিহবকেই আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই; 


আলোচনী টি 


না স্বজাতীর, ন! বিজাতীর। মাইকেল' কোনো এতিহাকে পান লাই বলিয়া তাহাকে প্রথার 
হাতে অসহায় আত্মনমর্পণ. করিতে হইয়াছিল; তাই তাহার রাম-লক্ষণ-সীতা কিংবা 
রাবণ-মেঘনাদ-গ্রমীলা কেহই জীবন্ত নহে, তাই তাহার নরকে দুঃখের অগ্নিশুদ্ধি নাই, স্বর্গে 
নাই সৌন্দর্যের অমরতা, আছে শুধু লিপিপুস্তিকার নীতিকথা।” তাহার কাব্যে দান্তের নরকবর্ণনার 
অনুকরণ নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবি তাহার কাব্যের এই সব দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে নিজে সচেতন ছিলেন 
বলিয়াই তিনিই ইহা নিঃসক্ষোচে স্বীকার করিতে পারিয়াছেন £. “ find that here are many 
metrical blemishes in the earlier books of Meghnada. Iam sure the Poem has 
many faults. What human production has not 2” মধুস্থদনের এই উক্তিটি তাহার সকল 
দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করিবার পক্ষে আমরা যথেষ্ট মনে করিতে পারি। 


৬) এই কাব্যের মৌলিকত৷ 


মেথনাদবধ কাব্যের মৌলিকতা! লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন খে, 
মেঘনাদবধের প্রতি ছত্রে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্তমান, তখন ইহাতে কবির নিজস্ব 
কৃতিত্ব বা মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি কোথায়? কিন্ত তাহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, কতকগুলি 
মৃতজীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, একটি অভিনব জীব স্থাষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য 
কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কঠিন। তাহাদিগের 
আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অন্তের কথা দূরে থাকুক, মিলটন অথবা সেক্সপীয়রকে গৌরবচ্যুত 
হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অত্যন্ত সুচিন্তিত: “ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে 
মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অন্তরাগও ছিল স্থগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন আঁয়ত্ত কারে 
যুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অধত-রস- 
ভোগে---*মাতৃভাষায় তিনি এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে-কাব্যে শ্থলিতগতি প্রথম-পদ- 
চারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশীয় আদর্শ, অন্তরে আছে কৃতিবাসী 
বাঙালীর কল্পনার সাহায্যে মিন্টন-হোমর-প্রতিভার অতিথিসৎকার। এ আতিথ্যে অগৌরব নেই» 

আমরাও বলি, অগৌরব নাই? কারণ মধুস্থদন না জম্মাইলে মেঘনাগাবধ কাব্য রচিত হইত কি 
না সন্দেহ । তাই, সকল দোষসত্বেও আমরা হেমচন্নের কথায় বলিতে বাধ্য হই যে, “সত্য বটে, 
কবিগুরু বাল্সীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোগ্ান হইতে পুষ্পটয়নপূর্বক 
এই গ্রন্থধানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুহ্থমরজিতে যে অপূর্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে-_তাহা 
ব্বাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন। যদি মৌলিকতার গৌরব আমর! মধুক্থদনকে দিতে 
কুষ্ঠিত হই, তথাপি ইহা ত অস্বীকার করিবার নহে যে, গেঘনাদবধ কাব্য বাংলাভাষায় যে-শক্তি 
সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে,” এবং রাজনারায়ণ বহুর এ 
“বহু শতাব্ধী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাহার সমালোচক উভয়েই অন্তহিত হইবেন, তখনও সান 
অক্লান্ত অন্থরাগের সহিত মেঘনাদব্ধ পাঠ করিবে ৷” 


১৩৬ মেঘনার্দবধ কাব্য 


কিন্ত কেবলমাত্র কবির কয়েকজন. গুরণগ্রাহীর মন্তব্যই কাব্যের মৌলিকতা প্রাণের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে । আমাদের মনে হয়, গ্রন্থের প্রারস্তে কবির এক প্রার্থনাবাক্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই তাহার 
মৌলিকত৷ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবার জন্য দায়ী । তিনি লিখিলেন, “কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে রচ 
মধুচক্র”_আর অমনি দেশশুদ্ধ লোক ব্যাখ্যা করিলেন যে, মৌমাছি যেমন বিভিন্ন ফুল হইতে মধু সংগ্রহ 
করিয়া মধুচক্র রচনা করে, কবিও তেমনি দেশী-বিদেশী অসংখ্য কবির কাব্য হইতে নার সংগ্রহ করিয়া 
তাহার বাঞ্ছিত কাব্যখানিকে গড়িয়। তুলিতে চাহিয়াছেন| সুতরাং নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন 
পরের জিনিষ লইয়া তাহার কাব্যস্থষ্টি তখন আর মৌলিকতার অবসর কোথায়? তবে জোড়া-তাড়া 
লাগাইবার কারদা-কান্থুন নাকি বড়ই চমকপ্রদ, তাই তাহার মিন্তিরিগিরির প্রশংসা করিতে হয়! কিন্ত 
এ উত্ত-আশা-মন্ত কবির কি মাত্র এইট্কুই হইল প্রার্থনা যে, তিনি যেন পরের জিনিষ নিজের 
তহবিলে পুরিয়া, তাহার কিছু রং ফিরাইয়। আবার তাহার দ্বারাই অপরের মন ভুলাইতে পারেন? 
ইহাও কি একট! গর্বের বিষয় হইতে পারে যে, অত বড় কবি বুক ফুলাইয়! গ্রন্থের প্রথমেই সকলকে 
বলিবেন__আমি যেন পরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া কেবল ভাল করিয়া মাল! গাথিতে 
পারি! প্রকৃতপক্ষে কবির প্রার্থনাই তাহা নহে। তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন কল্পনা-দেবীর নিকট, 
সুতরাং মধুকরী হইল কল্পনা, কবি নহেন। যে'কবি-চিত্তফুলবনে তাহাকে মধুনংগ্রহ করিতে বল! 
হইয়াছে, তাহা নান! দেশের নান! কবির চিত্ত-ফুলবন নহে, মধুকবিরই চিত্তরপ ফুলের বন | এখানকার 
অর্থ হইল, কবিমাত্রেরই মন বিচিত্র ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ? এই কবি-চিত্ত যেন ফুলের বনের মতো । ফুলে 
ফুলে যেমন মধু থাকে কবি-চিত্তের বিচিত্র ভাবের মধ্যেও তেমনি রসমাধুর্য বর্তমান ৷ যেমন ফুলের মধ্যে 
মধু থাকিলেই মৌচাক তৈয়ারী হয় না, তেমনি কবির মনের মধ্যে ভাব থাকিলেই রসোত্তীর্ণ কাব্য রচিত 
হয় না;_প্রয়োজন হইল কল্পনারূপ ভ্রমরের যাহা কবি-চিত্তের বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ী রস একত্রিত করিয়া 
যসোতীর্ণ কাব্যরূপ মধুচক্র রচনা করিবে। কাব্যে কল্পনার এই প্রাধান্য মধুস্দন অন্যান্য স্থানেও 
প্রচার করিয়াছেন । তুলনীয় :_ 

“সেই কবি মোর মতে, কল্পন|সুন্দরী 
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন”,_ 


সুতরাং এখানে কেবল আত্মনচেতন কবি আপন দুঃসাহসিক কাজের সাফল্যের জন্য আপনারই 
কল্পলোকে এক সাড়া জাগাইর তুলিতে চাহিয়াছেন; তাই এই অংশেই নানাদেশীয় মহাকবিগণের 
কাব্যোষ্ঠান হইতে পুষ্পচয়নের সঙ্কল্প রহিয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

তবে এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এই নহে যে, মধুক্থদনের কোথাও কোন.ঝণ নাই এই কথা প্রতিষ্ঠিত 
কফরা। পূর্বন্থুরীর নিকট খণ সকলেরই অনস্বীকার্য। তিনি যে তাহার অধ্যয়ন-গবেষণায় এ-দেশের 
সে-দেশের কোন কবিকেই বাদ দেন নাই__সেই তোতাহার গৌরব। মিল্টন যদি তাহার ছন্দ-সঙ্গীতের 
গুরু হইয়া থাকেন, কৃতিবাস হইয়! থাকেন কাহিনী-অংশের খণদাতা, আর হোমরই তাহার “কবি-চিত্ত- 
কমলের রবি’, তবে ইহাতে অগৌরব কোথায়? তাহার স্বপ্প-পরিসর কবি-জীবনে তিনি যে প্রাচা- 
প্রতীচ্য, আৰ্য অনার্য সংস্কৃত-অসংস্কত সকলের সমন্বয়াত্মক ভাবে-ভাষায় ছন্দে-গীতে এক অনাস্বাদিতপূর্ব 
কাব্যরসামন স্্টি করিয়াছেন_-এইখানেই এই কাব্যের মৌলিকতা। ইহ। কি কেবল খালাকারের 


আলোচনী ১ 


কীতিমাত্র? মালার ফুলও কি তাহারই চিত্তবনজাত নহে? বস্তুসম্পদ্‌ বহুলাংশে তিনি অ নিকট 
হইতে লইয়াছেন, কিন্ত ইহ। তে। প্রতিভাহীনের চৌর্ধ নহে, প্রতিভাবানের বলিষ্ঠ সংগ্রহ । যে রামায়ণ 
কাহিনী তাহার মূল অবলম্বন, তাহার কি অভিনব রূপই না আমরা মেঘনাদবধে দেখিতে 
পাই! চিরপৃজিত আর্ধ-রামায়ণের অথবা চিরাদূত কৃত্তিবাসী রামায়ণের গাত্রে এমন নিঃশঙ্কচিত্তে 
আর কে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত? আপন আদর্শের অনুযায়ী শৌরধবীর্ষবিশিষ্ট মানবীয় চরিত্র কোথাও 
[জিয়া ন! পাইর। মধুস্থদন বীরের স্যার এ রামায়ণকেই ভাঙিয়া গড়িলেন।: বান্মীকির কাব্যের রাক্ষস- 
খু ধু 
চরিত্র শোধন করিয়া তিনি উন্নত মানব-চরিত্র করিয়া লইলেন। সেখানকার ভাবধারাকে তিনি এক 
বিরুদ্ধগাতে বহাইয়া দিলেন) তাই আমরা যে রাবণ বা রামকে পাইলাম তাহা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস 
কাহারও মার্ক"মার। জিনিষ নহে) তাহ| নিতান্তই কবির নিজস্ব সম্পদ্_কবিমানসপ্রস্থত সম্পূর্ণ 
নৃতন চরিত্র। বালে/চককে লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, মেঘনাদবধ কাব্যের গোট| পরিকল্পনার মধ্যে 
রহিয়াছে এক অনাধারণ মৌলিকতা। গ্রীক পুরাণকাহিনী তাহার বীরত্ব-প্রিয় কবিমানসকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল নত্যা,কিন্ত তিনি তে! গ্রীকৃপুঞ্নাণ হইতে কাব্যের উপাদান হুবহু গ্রহণ করেন নাই,লইয়াছেন 
কেবলমাত্র উহার উংকুষ্ট সৌরভ, আর তাহাতেই স্থরভিত করিতে চাহিয়াছেন আপনারই সেই 
ননাতন পুরাণকাহিনী। “Jt is my ambition to engraft the exquisite graces of the 
Greele mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to 
my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from 
Valmiki. Do not let this startle you. You shan’t have to complain again of the 
Un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories টি write, rather 
try to write, as a. Greek would have done.” কবির এই নিজের কথা হইতেই বুঝিতে হয়, 
মেঘনাদবধ কাব্যে যাহ। কিছু স্থান পাইয়াছে তাহার মূল-উৎন রামায়ণ-মহাভারত বা EEN 
ক ভি ঞকুতপন্ষে 
নহে, কবির নিজেরই ‘nventi॥৪ ॥০wer৪’, অর্থাৎ ক্নীশক্তির মৌলিকতা। 2 ক কবির 
ভাবলোকের মূলীভূত উপাদ।ন ( raw materials ) রূপে আমর এদেশ সেদেশ মিরর ডে, 
কথাই খুজিয়৷ পাই, কিন্তু সেগুলি মধুস্থদনের কল্পনালোকে রঞ্জিত হইয়া যখন তাহার শিজন্ব 
ত্যক্ত থাকিয়া এক অখণ্ড কাব্যদেহের অপূর্ব 
পরিকল্পনার অঙ্গহিনাবে পরস্পর এক নাড়ীর যোগে সংযুক্ত ul 
t ৃঁ = পাঠকঘাত্রকেই তাহার কবি-কৃতির মৌলিকতায় মুগ্ধ 
রূপলাবণ্যবিধ।নে অংশ গ্রহণ করে, তখন গুণগ্রাহী পাঠকথা ভরত নারি 
নের যে প্রেতপুরীর বর্ণনা বহুনিন্দিত হইয়া 
হইতে হয়। ভাজ্জিল, দান্তে ও মিল্টনের অনুকরণে মধুদ্হদনে রর 
ু 2 রি রি য, এই নিক্বষ্ট রচনার মধ্যেও যৌলিকতা একেবারে বিরল নহে। 
আছে, সু্মদৃষ্টিতে দেখিয়া বলিতে হয় যে, এহ TAIN ্ 1 
মিল্টনের তে বর্ণনা অস্পষ্ট ধূম আচ্ছন্ন । স্পষ্ট ভাষার দ্বারা = ন অঙ্কিত রর নর 
fe ন ও 
কিন্ত মদনের বর্ণনাভজিতে সর্ব ত রক্গিত হইছে নর রব ছবিটি কোথাও সস গমাচছম 
গজ ; উপস্থাপনা মধুক্ছদনের নিজস্ব কল্পনা । মাইকেলের 
হয় নাই। মহামায়াকে ছুর্গা হইতে স্বতন্ত্র দেবীরূপে উগস্থ পাত ওরাল ও সত 
মেঘনাদ ও প্রমীলা, বিশেষ করিয়া মাইকেলের মন্দোদরী, কতিবাসেঃ রে 
ৰ রুত্তিবাসের মন্দোদরী যেখানে পুত্রকে যুদ্ধবিরত রাখিবার জন্য “পরম! হুন্দরী 


হই ও নে 
ন || 
ASAT ইতেছেন, সেখানে মাইকেলের মন্দোদরীর মুখে আমরা শুনি, 


ম'হাজার নারী'র সেবার প্রলোভন দেখা 
১৮ 


১৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য . 


“যাইবি রে যদি,_রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরপাক্ষ তোরে রক্ষুণ একাল রণে! এই ভিক্ষা করি তার পদযুগে 
আমি!” চিত্রাঙ্গগার নামটুকু বাদে আর সমস্তই মাইকেলের নিজস্ব স্থষ্টি। রামায়ণের সরমাকে কে মনে 
রাখে? কিন্ত এখানে সে "মুবর্ণ-দেউটি যেন তুলসীর মূলে”। এত বড়ো যে রাবণ-চরিত্র তাহার ছাচই 
রামায়ণের ছাচ নহে। মূলকথা, রামায়ণের রাক্ষস-চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ রাক্ষস-চরিত্র কিন্তু স্থজনী- 
প্রতিভার সম্রাট শ্রাঘধুন্থদনের হাতে সেই সুদূর লঙ্কাবাসী প্রাচীন যুগের রাক্ষস চরিত্রগুলি একেবারেই 
বর্তমান মাজিত সভ্যতার যুগের আদর্শ মানব-চরিত্রে পরিণত হইয়াছে । তাই বলিতে হয়, মেঘনাদবধ 
কাব্যে যেমন আছে দেশী-বিদেশী প্রভাবের বিস্তারিত পরিচয়, তেমনি ইহার প্রতি ছত্রে লক্ষিত 
হয় মাইকেলের মৌলিকতার জলন্ত নিদর্শন । 


(৮) রস-বিচার . 

মেঘনাদবধ কাব্যে কোন্‌ রসের প্রাধান্য, ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। একদল 
সমালোচকের মতে ইহা বীররসের কাব্য, আবার অন্তদলের মতে ইহা করুণরসের কাব্য । আসল 
কথা, মূল অন্কুভূতিট| করুণরসেরই) ব্যঞ্জনায় বীররস ফুটাইবার প্রয়াস লক্ষণীয় । কবি অশ্রুজলে তাহার 
কাব্য আরম্ভ করিয়া অশ্রজলেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্মল- 
রাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের সুচনা, এবং প্রমীলার চিতারোহণে লঙ্কার নর-নারীর করুণ বিলাপের 
সঙ্গে ইহার শেষ । ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত সমস্তই বিষাদপূর্ণ। সেইজন্যই আমরা বলি যে, মেঘনাদ 
বধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য বেশী। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বস্তু লিখিয়াছেন £ “অনেকে 
মেঘনাদবধ কাব্যকে বীররস-প্রবল কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন? কিন্ত প্রক্বৃত প্রস্তাবে ম্ঘনাদবধে 
বীররনের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য । বর্ণনীর বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, সেই 
ভাবের বিচারে মেঘনাদবধকে করুণরস-প্রধান কাব্য বলিয়! নির্দেশ করাই সঙ্ঘত | যে অশ্রধার| রাহ্ষস- 
ঙপরিজনদিগের নয়ন হইতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা তাহাদিগের বীরবক্ষের শোণিতরেখ। ধৌত করিয়া 
দেয়; হাহাকারে রণকোলাহুল নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ পাঠকই মধুস্থদনকে বীররস-বর্ণনায় নিপুণ 
কৰি বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মৃতিমতী বিরহ্ব্যথারূপিবী জানকীর এবং শ্বশান- 
শয্যায় স্বামীর পরদপ্রান্তে উপবিষ্টা নব-বিধবা গ্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবে যে, মধুসুদন 

বীররসেরই কবি? মধুস্থদনের নিজের জীবনের প্তায় তাহার মেঘণাদবধ কাব্যও করুণ রসাত্মক ৷” 
এই রস-বিচার করিতে বসিয়া একটি কথা স্বভাবত মনে উঠে যে, এত বড় একটা কবি কি তাহার 
সংকল্প ও কার্ষের মধ্যে এই যে অসঙ্গতি, এ বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলেন না? “গাইব, 
মা, বীররসে ভাসি মহাগীত” বলিয়া যে বিরাট আয়োজন-আড়ম্বর তাহা সমস্তই যে করুণরসের 
ধাবনে ভাসিয়! গেল, ইহা কি কবি কিছুই ধরিতে পারিলেন না; এত বড় একট! ব্যর্থতারই ব৷ 
কী এমন কৈফিয়ত দেওয়া যাইতে পারে? উত্তরের জন্ আমাদের প্রথমে কবির নিজস্ব কথাই 
খুঁজিতে হইবে। মেঘনাদবধ কাব্য বীররস-প্রধাঁন মহাকাব্য হইবে, ইহাই কবির প্রকাশ্ত সংকল্প বটে, 


রে র্‌ টি লিখিত পত্রেই আবার পাওয়া যায়ঃ “You must not, my dear fellow, 
রর 0০795 a regular ‘Heroic Poem’, I never meant it as such. It is a 
৮ & tale, rather heroically told.” Do not be frightened, my dear fellow, I 


আলোচনী ১৩৯ 


won’t trouble my reader with Viraras ( বীররস) 1” আবার, আপন লেখনী নিঃস্থত কাহিনীর 
কারুণ্যে আকুষ্ট কবির তৃপ্চিভর! উক্তিতেও আছে একটা সঙ্কেত £_ণ্ন্‌ can tell you that you have 
to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila, 


I never thought, I was such a fellow for the pathetic.” 


অতএব বুঝিতে হইবে কবির নিজের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড দন্দ ছিল; নিজের জীবনের অসাফল্য 
ও নৈরাশকে চাপিয়া দেশ, জাতি বা ধর্মের গৌরবগাঁন এবং বিরাট বিপুল ও গম্ভীর বস্তুসম্পদের বর্ণনা 
এই মহাকাব্যোচিত লক্ষ্যই ছিল তীহার লক্ষ্য; কিন্ত কার্যত ব্যক্তিজীবনের সেই চরম কারুণ্যকে তিনি 
চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, এবং এই না পারার লক্ষণ বুঝিরাই তিনি তাহার কাব্যকে বন্ধুদের 
নিকট পরিচিত করিবার সময় 2:০০ Poem না বলিয়া %5০:9৫ 5019’ নামেই অভিহিত করিয়াছেন। 
রাবণ ও েঘনাদের পরাজয়ের মধ্যে কবির আপন সন্তারই পরাজয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্থতরাং 
স্বীর আদর্শের ব্যর্থতা তাহার প্রাণের নিভৃত কোণে যে অশ্রুর উতসরূপে বিরাজ করিতেছিল 
মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই অন্তঃসলিল। ফন্তর ন্যায় গুরুগন্ভীর শব্দ ও বর্ণনার অন্তরালে বহিয়া চলিয়াছে। 
তাই মেঘনাদ যখন মরিবেই, তখন তাহাকে অন্যার যুদ্ধে হত হইতেই হইবে, এবং লক্ষণের ন্যায় 
বিরাট বীরকেই সেই হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে, নচেৎ কবির আত্মা শান্তি পাইবে না। 

“মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্গত এই লিরিক-প্রবৃত্তি যেমন কবির অন্তজাঁবনের পরিচয় বহন 
করিতেছে, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে সেই যুগের বাঙালী চিত্তের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে ।” 
তখনকার সেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজের রেনেনীসের যুগে দেশী ও বিদেশী আদর্শের যে এক সমন্ব- 
সাধন ছিল সকলের আদর্শ, তাহা মধুস্থদনের চিত্তকেও প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল । "যুরোণীয় 
আদর্শকেই তিনি নিঃসংশয়ে বরণ ও ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বাঙালী 
জীবন ও বাঙালী সংস্কারের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সীতা-চরিত্রের প্রেরণাযুলক হিন্দু 
সংঙ্গার জয়ী হইয়াছে; বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, বাঙালী গৃহস্থ-বধূর স্রি্চ শোভায় তাহার উগ্র নারীমহিম|র 
ভাম্বরচ্ছটা স্বরণ করিয়াছে। ইহারই ফলে, মেঘনাদবধ কাব্যের বীর চরিত্রগুলিও উন্নত পর্বতচুড়ার মত 
কঠোর অটলতা লাভ করে নাই ৷ রাবণের সরল দুঃখ, সকল পরাজয়ের মূল তাহার স্েহশীলতা ; রামের 
তে| কথাই নাইসে চরিত্র ভ্রাতৃল্সেহের অত্যধিক প্রাবল্যে পৌরুষের শেষ লক্ষ্মণটুকুও হারাইয়াছে ; 
এমন কি রাজ্যলোভী গৃহ-শক্র বিভীষণ--যে একই উপায়ে স্বার্থ ও পরমার্থ সাধনের উদ্দেখে নিজের 
মহত্ব বিলর্জন দিয়াছে, যাহার চক্রান্তে ও সহায়তায় মেঘনাদ হত হুইল-_সেও মৃত্যাশয্যাশায়ী 
্রাতুপপুত্রের মুখপানে চাহিয়া ফুকারিয়! কাদিয়া উঠে) ধর্মবিশ্বাস ও ্বার্থনিষ্ট।_কিছুই তাহাকে কঠোর 
করিতে পারে নাই। এইজন্যই হোয়র-মিল্টন হইতে গিয়াও মধুসুদন বাঙালীর কৰি হইয়াই রহিলেন ৷” 

তাই মেবনাদবধের রস-বিচারে রস-প্রাধান্যনির্ণয়ে মতানৈক্যের কোন অবসর- নাই। বীররস 
ইহার আবরণ ও আভরণ মাত্র, দেহখানি করণরসেই অভিসিঞ্চিত। কাব্যখানি যেন একেবারে 
মাইকেলেরই প্রতিচ্ছবি ১_উপরে হাট-বুট-কোট-প্যান্টে পুরা সাহেব, কিন্ত ভিতরে সেই স্মেহকোমল 
বাঙলা মায়ের দরদী সন্তান! কাব্য কবির অন্তর হইতেই উৎমারিত হয়, তাই অন্তরের কোমলতী- 
কারুণোর ধারা এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে ক্ষরিত হইয়াছে। তবে আবরণই হোক, আর, আভরণই 
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হোক, যতটুকু বীররস এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমকক্ষ বাংল! কাব্যের আর কুত্রাপি এখনও 
দেখা যায় নাই। হয়ত দীর্ঘতর জীবন পাইলে কবির স্বপ্ন সত্যই সফল হইতে পারিত, কারণ 
“মধুস্থদনের মত প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে 
স্বদুর্লভ। মধুস্থদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার সম্ভাবন! যেমন বিরাট ছিল পরিণতি 
তেমন ফলবান্‌ হয় নাই। তাহার প্রতিভা সম্যক্‌ বিকাশ লাভ করিবার স্থযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার 
তুলনায় তাহার সাহিত্য-সষ্ট পর্যাপ্ত ও সুষম হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার জন্ত তিনি চ॥০০০ ?96-এর 
অপেক্ষায় ছিলেন তাহ! আভাসেই রহিয়া গিয়াছে। যধুক্ছদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি ।” 
(ছ) উপসংহার 

পরিশেষে একটি কথা বলিবার আছে | স্ঘেনাদবধ কাব্য একদিনেই কবিকে যশস্বী করিয়! 
তোলে নাই। দিন্দা ও উপহাসের ভিতর দিরা এই কাব্য তাহার পথ করিয়া লইয়াছে। খুষ্টান হইয়া 
মধুস্থদন বাঙালীর নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সারাজীবনের অশান্তি ও লাঞ্চনার ভিতর দিয়! 
কবি তাহার প্রাযশ্চিত্ব করিয়া গিয়াছেন । জীবনে ও কাব্যে এক নৃতন আদর্শের সন্ধান করিতে গিয়া 
এই অশান্ত প্রতিভ। বঙ্গভারতীর চরণে যে কাব্যাঞ্জলি অর্পণ করিয়। গিয়াছেন, তাহাকে আমরা উপহাস 
করিলেও কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিব না। উপহাজে তাহার কবি-প্রতিভাকে হয়ত ব্া্দ কর! 
যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না। মাইকেল-প্রতিভার অনুরাগী স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় £ “ও একট! অদ্ভুত জিনিয়াস্‌ তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত 
কাব্য তোদের বাংলাভাষাতে ত নাই-ই, ভারতবর্ষেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লড। কিন্ত 
‘তোদের দেশে কেউ একটা নৃতন কিছু করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্‌। বলি, আগে ভাল করে 
দেখনা, লোকটা কি বল্ছে। ...তা না এই মেঘলাদবধ কাব্য, যা তোদের বাংলাভাষার মুকুটমণি, 
তাকে অপদস্থ করতে কিনা “ছু'চোবধ কাব্য” লেখা হলো। তা যত পারিস্, লেখলা, তাতে কি। 
সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনো হিমাচলের মত আকাশ ভেদ করে দাড়িয়ে আছে। আর তার খুঁত 
ধরুতে যারা ব্যস্ত ছিল, সে-সব 2:16০-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে।” মাইকেলের 
স্থষ্টি কালোততীর্ণ হইয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিয়াছে। কাব্যবিচারে ইহার দোষ-গুণ থাকিতে পারে, 
কিন্তু সাহিত্য-্থষ্ট হিসাবে ইহা যে অতুলনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? এবং রস-বিচারে, বিশেষ 
করিয়া বীর ও করণ-রসের অভিব্যক্তিতে বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য এখনও পর্যন্ত অদ্বিতীয় ৷ 
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মেঘনাদবধ কাব্যের যাহা স্থাপত্য-নষমাঁ, তাহার মূলে আছে চরিত্রস্থজনে কবিকল্পনার অবাধ 
বিলাস। মাইকেলের এই বলিষ্ঠ কল্পনা উৎসারিত হইয়াছে দুকুলপ্লাবী প্রচণ্ড 
হইতে, তাই এই কল্পনা মহাকাব্যসঞ্চারী 
আবদ্ধ থাকে নাই। 
শ্রেষ্ঠ কবিগণ অনেক 


গ্রাথশক্তির কেন্দ্র 
হইতে পারিযাছে, সামান্য কবিত্বের সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে 
মেঘণাদবধ রাষায়ণের চিরপরিচিত, পুরাতন কথা, অবলম্বনে রচিত। জগতের 
সময়েই তাহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন, এবং নিজের 
প্রয়োজন ও কুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নৃতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন । এই 
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সব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাহাদের স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে মহিমান্বিত হইয়া উঠে এবং এই - 
স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুত্তলার কাহিনী 
লইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহার শকুন্তল। ও মহাভারতের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মাইকেলের 
মেঘনাদ বাল্সীকির মেঘনাদ হইতে স্বতন্ত্র। শুধু মেঘনাদ কেন, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেকটি 
চরিত্রহ্থ্টিতে মধুসুদন নানাভাবে নিজস্ব পরিচয় দিয়াছেন। 

প্রাচীন কবিগণের সহিত অর্বাচীন কালের কবিগণের প্রভেদ এইখানেই | প্রাচীন ও অর্বাচীন 
কাব্যে মূল প্রভেদটি এইখানেই, একটিতে কবির পরিচয় আছে, অপরটিতে নাই, বা থাকিলেও নিতান্ত 
প্রচ্ছন্ন। হোমরের কাব্যে আর সকলকেই পাই কেবল হোমরকেই পাই ন৷। দান্তের ডিভাইন। 
কমেডিয়াতে দান্তেকে সর্বাগ্রে পাই_বস্তুতঃ তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমগ্রটি দুলিয়া রহিয়াছে। 
অন্যদিকে প্যারাভাইস লষ্ট' কাব্যের নিরপেক্ষতার ভান সত্বেও মিল্টনের পিউরিটান রুচি ও 
সৌন্দ্যবিলানী কবিপ্রকৃতি দুই-ই বিদ্যমান । তেমনি মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র-্থষ্টির 
মধ্যে যে রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করি, তাহা৷ ঘটিয়াছে কতকট। কালের ধর্মে এবং কতকট! কবিপ্ররুতির 
এচও উদ্দামতার প্রভাবে । তাহার উপর, প্রাচীন কাব্য প্রধানতঃ জগন্সয় (০৮je০ti৮০ ), অর্বাচীন 
কাব্য গ্রধানতঃ মন্সঘ় (5১1০০৮৮০)-_পৃথিবীর ক্যব্য প্রবাহ জগন্সয়তা হইতে মন্সরতার অভিমুখে 
চলিয়াছে। আর এই মন্ময়তার প্রভাবে অর্বাচীন কাব্যে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, প্রাচীন কাব্যে . 
বাহার অস্তিত্ব ছিল ন! বলিলেও হয়, বা হয়ত বীজাকারে মাত্র ছিল। অর্বাচীন কালের কবি হিসাবে 
মাইকেলের কাব্যে কালের ধর্ম বা বিশেষ স্বভাবের পরিচয় তো থাকিবেই । এখন মাইকেলের কালের 
ধর্মের সহিত তাহার নিজস্ব কবিধর্ম যুক্ত করিলেই তাহার কাব্যের স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে চরিত্র-সৃষ্টির 


মৌলিকতা বুঝিতে পারা যাইবে” 


চিত্রাজদ। 


প্রথমে “চিত্রাগদার” কথা আলোচন! করিব। কাব্যের প্রারভ্তেই ইহার সহিত আমাদের 
পরিচয় ঘটিয়াছে__বীরবাহুর জননী, রাজমহিষী চিত্রার্দদা তাহার একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে 
শোকাকুলচিত্তে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। বীররসের ন্যায় করুণরসের উদ্দীপনেও মধুস্থদন কিরূপ 
নিপুণ ছিলেন, এই দৃশ্যটি তাহার পরিচায়ক। কিন্ত চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের করুণরন যে কেবলই করুণ তাহা 
নহে, রীতিমত একটি ঘুগাআোতে চরিত্রথানি ভাগিয়া চলিয়াছে, এবং এককথায় তাহাকে বলিতে হয় 
বীর-গর্ভকরুণ। উপরে একটি অসহায়া উপেক্ষিতা নারীর বক্ষোভেদী বিলাপ, বিস্ত ভিতরে শুনা যায 
এক দলিত ফণিনীর জুদ্ধ শ্বাস ।_ যে কারণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা রাবণের নিকট নিজের হৃদয়ের বেদন। 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। রাক্ষবরাজ তাহাকে সাস্তববন! দিয়] 
যখন বলিলেন £ & 
শ্বীরমাত! তুমি 
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত 
করন?” 


১৪২ -. মেঘনাদবধ কাব্য 


- তখন চিত্রাঙ্গদার পক্ষে এই সান্তনা তৃপ্থিপ্রদ্র হইল না। সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধর্মযুদ্ধে 
নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সাস্বনা আসিতে পারে সত্য; কিন্ত অপরের পাপ-ত্ষারূপ 
. অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতিরূপে অপিত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হর, তাহা কে 
বুবিবে? সুগন্ধি কুসুম যখন দেবতার উদ্দেশে হোদানলে অপিত হয়, তখন তাহার পুষ্পজন্ম সফল 
হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্ত সেই ফুল যখন প্রচণ্ড দাবানলে ভক্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল 
ক্ষোভ্তেরই কারণ হইয়া উঠে। বীরবাহুর মৃত্যুতে যে একটি উতরুষ্ট বীরত্ব-কুজ্ম অপচিত হইয়াছে, 
ইহা বুঝিয়াই চিত্রার্ঘদার শোকাকুল চিত্ত স্বামীর কথার পান্না মানিল না। যে অগ্নিকুণ্ডে বীরবাহু 
সমগিত হইয়াছিল, তাহা৷ হোমানল নয়, লক্ষেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলই তাহার প্রকৃত 
পরিচয়। মায়ের প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? পাপ|চারী স্বামীর বিরুদ্ধে এতকাল তীহার অন্তরে 
জিয়া ছিল এই পর্বতপ্রমাণ স্বপা ও অশ্রদ্ধা ; পত্নী হইয়া বাচিবার হয়ত কোন সাঁধই তাহার ছিল 
নাঃ কেবল ম! হইয়াই তাহাকে বাচিতে হইয়াছে । আজ যখন তাহার বিক্ষৃষ জীবনের সেই 
অবলঙ্বমটুকু খনির গেল, তখন বাঁধভাঙা আ্রোতের স্তায় পুত্রশোকের মধ্যে সেই চিরসঞ্চিত স্বণা ও 
অশ্রদ্ধাও মাথা তুলিতে ছাড়িল না, এবং ইহা হইতেই দেখা দিল এমন এক দৃপ্ধতেজ যাহার বলে সামান্তা 
নারী চিত্রা কৰু রাধিপতি দশাননকে আসামীর ন্যায় দীড় করাইয়া তাহার বিচারে এত্ত হইলেন। 
“বীরকর্শ্দে হত পুত্র_রাবণের এই উক্তির ভণ্ডামি তাহার পক্ষে অসহা। জালাময় বাক্যল্রোতে তিনি 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে, লঙ্কাসমরের একমাত্র কারণ রাবণের পাপ-গবুত্ি ছাড়া আর কিছুই নহে। 
্ুরধার কণ্ঠে তাই তিনি জেরার পর জেরা করিতে লাগিলেন £ 
“কিসের কারণে, 
কোন্‌ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে, 
রাঘব? * 
তব হৈমসিংহাসন-আশে 
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া 
কে চাহে ধরিতে চাদে ? তবে দেশ-রিপু 
কেন তারে বল, বলি?” 
রাম রাবণের পক্ষে চক্ষুশূল হইতে পারেন, কারণ তাহার পাপ-লালস। চরিতার্থ করিবার পথে রাম 
বিশ্ব ঘটাইতে আসিয়াছেন! কিন্তু সকলে কেন তাহাকে শক্ত মনে করিবে? কেন তবে তিনি এক 
সর্বধবংসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাহার জবাব চিত্রাঙ্গদা ন। চাহিতেই দিলেন? 
“কাকোদর সদা 
নত্রশিরঃ, কিন্ত তারে প্রহারয়ে যদি 
টি, কেহ, উর্ধ-ফণা ফণী দংশে গ্রহারকে 1৮ 
সা ২২ ০ i রাবণের সমরায়োজনে সহযোগিতা করিতে প্রাণপণ 
রানি নই ডন হি ট bb A সমরের টিনা ও ন্যায়ান্তায়ের খতিয়ান একেবারে 
তনি যেন এখন জীবনের শেষের পথে, “শেষের পথে কিসের 


চনী ১৪৩ 


বল ভয়?’ তিনি ছাড়িবেন না, তাহার প্রশ্নের মধ্যে রহিয়াছে এক উলঙ্গ নিনঁম সত্য । তিনি সেই 
সত্য কথার একটি সোজা উত্তর চাতেন ঃ 
«কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে? 
কিন্ত পাপমঞজ স্বামীর যে জবাব দেওয়ার কিছুই নাই তাহা তিনি জানেন, তাই সভাত্যাগের পূর্বে 
নিজেই বিচার-পর্ব সমাধা করিতে ক্ষুর, কুদ্ধ, দৃপ্ত কণে ঘোষণা করিয়া গেলেন £ 
“হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে, 
টা মজালে রাক্ষনকুলে, মজিলা আপনি !” 
তাই বলিতে হয়, চিত্রার্গদায় আমরা ধাহাৈ পাই, তিনি কেবল বীরবাহুর জননী নহেন, 
বীরবাছর বীরজননী,-করুণরস-সাফরে একটি অনুপম বীরাগনা-শতদল। সুশীতল বারিধার1 হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াও মেঘ যেমন ব্থাগ্রি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্মেহপ্রবণ হইলেও, 
অবস্থা-বিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ অগ্নিশিখা নির্গত হয়, চিত্রাঙগদা-চরিত্রে কবি ইহা 
ন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন । এই চিত্র বালীকির রামায়ণে নাই, ইহা মধুস্থদনের স্থটি। কৃত্িবাসের 
রামায়ণে চিত্রাগদার উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্ত এখানে রাবণের অবস্থা পরিস্ফুট করিবার জন্য 
চিত্রা্গদা-চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। কেন তাহা বলিতেছি। 
আজ্মসংঘমে অসমর্থ হইয়াই রাবণ নীতাহরণ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাহাকে পাপের 
উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাহার চৈতন্ত হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে 
কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মান্ষের হৃদয়ে বড় প্রবল ৷ সীতাহরণরূপ 


ণমাঝে মাঝে আপনাকে ধিক্কার দিতেন; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাহার 


দুষ্কার্যের জন্য রাব 

সাহস হইত নাঁ। বরং আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা 
করিতেন যে, তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই, ভগিনী স্ুর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি এই 
দু্ধার্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাবণকে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের 


জন্য চিত্রার্গনা-চরিত্রের অবতারণা? রাবণ বখন-চিনত্রাঙ্গদাকে সাস্তুন! দিবার ছলে বলিলেন, “তোমার 
বীরপুত্র, দেশের শত্রুকে বিনাশ করিয়া ্বর্গে গিয়াছে; তুমি নি, তোমার পক্ষে শোকে কাতর 
হওয়া শোভা পায় না”, চিত্রা্দ। তাহাতে গ্রবোধ না মানিয়া স্বামীকেই তিরস্কার করিয়া বলিলেন ঃ 
“কে, কহ, এ কাল অগ্নি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে ?" 
ট সহানুভূতি পাইলেন না। সেইজন্য বলিতেছিলাম) চিত্রা্দদ।-চরিত্রের 


আত্মদ্রোহী রাবণ স্ত্রীর নিক ে ন 
প্রণা-নিগীড়িত রাক্ষনরাজের অবস্থা সম্যক্‌ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। 


অবতারণ। করিয়া, মধুস্থদন য 
মন্দোদরী 


পুরে অপর যে নারীচরিত্রটি একেবারে চিত্রাঙ্গদার পাশাপাশি পাওয়। যায়, তিনি 


লঙ্কার অন্তঃ 
উভয়েই রাবণের মহিষী, কিন্ত উভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! চিত্রাঙ্দদার 


হইলেন “মন্দোদরী”। 


১৪২ - মেঘনাদব্ধ কাব্য 


- তখন চিত্রাঙ্গদার পক্ষে এই সাস্বনা তৃপ্তিপ্র্ব হইল নাঁ। সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধর্সযুদ্ধে 
নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্থনা আসিতে পারে সত্য; কিন্ত অপরের পাপ-ভৃষারূগ 
. অগ্রিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতিরূপে অপিত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয, তাহা কে 
বুঝিবে? সুগন্ধি কুসুম যখন দেবতার উদ্দেশে হোমানলে অপিত হয়, তখন তাহার পুষ্পজন্ম সফল 
হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্ত সেই ফুল যখন প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল 
ক্ষোন্তেরই কারণ হইয়া উঠে। বীরবাহুর মৃত্যুতে যে একটি উৎক্লষ্ বীরত্ব-কুন্সম অপচিত হইয়াছে, 
ইহ। বুঝিয়াই চিত্রাঙ্দদর শোকাকুল চিত্ত স্বামীর কথার নাস্বনা মানিল না। যে অগ্রিকুণ্ডে বীরবাহু 
সমপিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লক্ষেশ্বরের অসংযত বাসনারপ দাবানলই তাহার প্রকৃত 
পরিচয়। মায়ের প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? পাপ|চারী স্বামীর বিরুদ্ধ এতকাল তাহার অন্তরে 
জমিয়াছিল এই পর্বতপ্রমাণ স্বণা ও অশরদ্ধা ; পত্রী হইয়া! বাচিবার হয়ত কোন সাঁধই তাহার ছিল 
নাঃ কেবল মা! হইয়াই তাহাকে বাচিতে হইয়াছে। আজ যখন তাহার বিক্ষুব্ধ জীবনের সেই 
অবলঙ্বনটুকু খনিয়া গেল, তখন বাঁধভাঙা জোতের ন্যায় পুত্রশোকের মধ্যে নেই চিরসঞ্চিত স্বণা ও 
সাও মাথা তুলিতে ছাড়িল না, এবং ইহা হইতেই দেখা দিল এমন এক দৃপ্চতেজ যাহার বলে সাখান্তা 
নারী চিত্রাদদ। ক্বৃরাধিপতি দশাননকে আসামীর ন্যায় দাড় করাইয়। তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন | 
“বীরকর্শে হত পুত্র রাবণের এই উক্তির ভণ্ডামি তাহার পক্ষে অসহা। জালাময় বাক্যশ্রোতে তিনি 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে, লঙ্কাসমরের একমাত্র কারণ রাবণের পাপ-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। 
্কুরধার কে তাই তিনি জেরার পর জেরা করিতে লাগিলেন? - 
“কিসের কারণে, 
কোন্‌ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে, 
রাঘব? ক ক 
তব টৈমসিংহাসন-আশে 
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়। 
কে চাহে ধরিতে চাদে? তবে দেশ-রিপু 
কেন তারে বল, বলি?” 
রাম রাবণের পক্ষে চক্ষুশূল হইতে পারেন, কারণ তাঁহার পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার পথে রাম 
বিশ্ব ঘটাইতে আসিয়ছেন! কিন্ত সকলে কেন তাঁহাকে শত্রু মনে করিবে ? কেন তবে তিনি এক 
সর্ধধবৎসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাহার জবাব চিত্রাঙ্গদা ন! চাহিতেই দিলেন ঃ 
“কাকোদর সদা 
নত্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি 
কেহ, উৰ্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে গ্রহারকে ৷” 


সুতরাং দেখা যায়, লঙ্কাপুরীর আর সকলে যখন রাবণের সমরায়োজনে স 
করিয়াছে, তখন রাবণেরই অন্যতম] 


রাক্ষসরাজের সন্মুখেই তুলিয়া 


হযোগিতা করিতে প্রাণপণ 
মহিষী এই সমরের কার্য-কারণ ও স্যায়ান্তায়ের খতিয়ান একেবারে 
ধরিলেন। তিনি যেন এখন জীবনের শেষের পথে, “শেষের পথে কিসের 


১৪৩ 


বল ভয়? তিনি ছাড়িবেন না, তাহার প্রশ্নের মধ্যে রহিয়াছে এক উলঙ্গ নিম সত্য। তিনি সেই 
সত্য কথার একটি সোজা উত্তর চাহেন £ 
“কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে? 
কিন্তু পাপমগ় স্বামীর যে জবাব দেওয়ার কিছুই নাই তাহা তিনি জানেন, তাই সভাত্যাগের পূর্বে 
নিজেই বিচার-পর্ব সমাধা করিতে ক্ষুব্ধ, কুদ্ধ, দৃপ্ত কণে ঘোষণা করিয়া গেলেন ঃ 
“হায়, নাথ, নিজ কর্শ-ফলে, 
রি মজালে রাক্ষনকুলে, মজিলা আপনি !” 

তাই বলিতে হয়, চিত্রাঙ্গদায় আমরা যাহাকে পাই, তিনি কেবল বীরবাহুর জননী নহেন, 
বীরবাছর বীরজননী,-করুণরস-সায়রে একটি অন্থপম বীরাদ্দনা-শতদল। সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াও মেঘ যেমন বজ্জাগনি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ ন্সেহপ্রবণ হইলেও, 
অবস্থা-বিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীর্থ অগ্নিশিখা নির্গত হয়, চিত্ৰা্দা-চরিত্রে কবি ইহা 
সন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন । এই চিত্র বান্মীকির রামায়ণে নাই, ইহ! মধুস্থদনের স্থষ্ট। কৃতিবাসের 
রামায়ণে চিত্রাগদার উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু এখানে রাবণের অবস্থ। পরিস্ফুট করিবার জন্য 
চিত্রাঙগদা-চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। কেন তাহা বলিতেছি। 

আত্মসংঘমে অসমর্থ হইয়াই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাহাকে পাপের 
উপথুক্ত দণ্ড দিতেছিলেনঃ তথাপি তাহার টচতন্ হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে 
কোন উপায়ে হউক, গাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে বড় প্রবল। সীতাহরণরূপ 
ু্ধার্যের জন্য রাবণ মাঝে মাঝে আপনাকে ধিক্কার দিতেন; কিন্ত নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাহার 
সাহস হইত না। বরং আত্মবঞ্চকের প্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা 
করিতেন যে, তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই, ভগিনী স্্পণখার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি এই 
দ্ধার্ করিয়াছেন। কিন্তু রাবণকে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। বেই গুয়োজনের 
জন্য চিত্রাঙ্ঘদা-চরিজ্রের অবতারণা? রাবণ যখন চিত্রাদাকে সান্না দিবার ছলে বলিলেন, “তোমার 
বীরপুত্র, দেশের শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছে; তুমি নমাত) তোমার Le শোকে কাতর 
হওয়া শোভা পায় না”, চিত্রাঙ্দদ। তাহাতে গ্রবোধ না মানিয়া স্বামীকেই তিরস্কার করিয়া বলিলেন ঃ 
“কে, কহ, এ কাল অগ্নি জালিয়াছে আজি 

লঙ্কাপুরে ?” 

হ্ভুতি পাইলেন না। সেইজন্য বলিতেছিলাম, চিত্রাদদ।চরিত্রের 


আতখ্মাপ্রোহী রাবণ স্ত্রীর নিকট সহ তে ন, 
নিগীড়িত রাক্ষনরাজের অবস্থা নম্যক্‌ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। 


অবতারণ। করিয়া, মধুস্থদন যন্ত্র 
মন্দোদরী 
লঙ্কার অন্তঃপুরে অপর যে নারীচরিত্রটি একেবারে চিত্রাঙ্গদার পাশাপাশি পাওয়। যায়, তিনি 


হইলেন “মন্দোদরী”। উভয়েই রাবণের মহিষী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! চিত্রা্দদার 


১৪৪ __ মেঘনাদবধ কাব্য 
মধ্যে তবু এমন কিছু আছে_যাহা৷ বত মহনীয় বরশীয় হে।ক__ঠিক বাঙালীর ঘরে আশ। করা 
বায় না। কিন্তু মন্দোদরী একটি আদর্শ বঙ্গনারী। বাঙালীর মাতৃত্বের মহিমায় মহীয়সী এই নারী 
মাইকেলের অপূর্ব সথপ্টি। ভীষণ রাক্ষসপুরীর মধ্যে যখন যুদ্ধের ডামাডোল বাজিয়। উঠিয়াছে তখন 
আমাদের কবি যে কী ক্ষমতাবলে সমস্ত সমরায়োজন ভেদ করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে অবস্থিত 
এই শাশ্বত জননীকে আবিষ্ধার করিয়া আমাদের উপহার দিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 
চিত্রা্দদাও মাতা, কিন্ত সেখানে মন্দোদরীর প্যায় মাতৃত্বের বিশালতা, পূর্ণতা ও মহনীয়ত নাই, 
উহার একটিমাত্র আদ্দিকের বিহ্যুদ্িকাশই তাহার একমাত্র গর্ব। কিন্ত মেঘনাদ-জননী মন্দোদরী 
কেবল মেঘনাদেরই জননী নহেন,_-“তারাকিরাঁটিনী-নিশিসদৃশী আপনি রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী 1”_ পুত্র 
মেঘনাদ এই নিশির ‘শরদিন্দু’, এবং পুত্রবধূ প্রমীলা ইহার ‘শারদ কৌমুদী’; কিন্তু তারা-সদৃুশ আরও 
অনেকেরই তিনি ধাত্রী। ধৃতিরূপিণী এই নারী তাই কেবল লঙ্কেশ্বরী নহেন, লঙ্কার জননীও বটে। 
" তিনি যখন বিভীষণ সম্বন্ধে বলেন, “এ কনক-লঙ্ক! মোর জালে দর্মীতি”*__-তখন তাহার মুখের এই 
একটি কথ। ‘মোর’ সমগ্র লঙ্কাপুরীর সঙ্গে তাহার স্বনদ্ধ_ শুই কর্তৃত্বের নয়, তাহার অপরিসীম 
মমত্বের অধিকার,_-অতি সহজেই ব্যক্ত করে। / 
মন্দোদরী শুধুই পুত্রের জননী নহেন, রাবণের গৃহিণী _তীহার মহধমিণী। সমস্ত রাক্ষলপুরী ও 
রাক্ষস-পরিবারের কল্যাণচিন্তা, রাজ্যের শুভাশুভ, স্বামীর সম্পদ-বিপদের ভাবন। তাহাকে ভত্রিণীষে।গ্য 
গুরুভার মহিমায় মহিযান্বিত করিয়াছে। বাৎসল্ে, পাতিত্রতো ও সংসারধর্মপালনে তিনি সর্বদাই 
আহ্মতপ্ত। “তাহার এখন সেই বয়স, যে বয়সে জননীরূপিণী নারী কেবল মাতৃত্বের সুখে ও গৌরবে 
সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বত_যেন তাহার পাইবার আর কিছুই নাই, এখন কেবল দিবার পাল। আসিয়াছে ৷ 
স্বামীর বিপদে স্বামীকে চুর্দ্ধির জন্য তিরস্কার করা তাহার কাজ নহে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া সেই,বিপদের 
ভাগ লওয়াই তাহার কাজ। প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদ কাল-সমরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, আশঙ্কায় 
মন্দোদরীর অন্তর উৎকঠিত, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? নিয়ত পুত্রের কল্যাণ-কাষনায় 
শিবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। খাটি বাঙালী মায়ের মত ব্রত উপবাস গ্রার্থনাদি দ্বারা 
সেই বিপদ কাটাইবার জন্য আত্মনিগ্রহের কঠিন পথ অবলঙ্বন করিয়াছেন, নিছক মাতৃদ্বদয়ের আকুলতাই 
তাহার এই চরম বিপদের দিনে বিশ্বস্ত আশযন্বরূপ। ক্ুত্তিবাসের রামায়ণে এই মন্দোদরীর আমর! 
কোন সন্ধানই পাই না। সেখানকার মন্দোদরী রীতিমত রাক্ষস-নারী, রাক্ষসোচিত কুচি অ্যায়ী সে 
মেঘণাদকে যুদ্ধবিরত করিবার জন্য “ন’ হাজার পরম। সুন্দরী নারীর” প্রলোভন দেখাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
অঙ্গরূপ ক্ষেত্রে মাইকেলের মন্দোদরী পুত্রের বুদ্ধগমনে যথেষ্ট কাতর হইলেও অবশেষে তাহার বিদায় 
বাণীতে বলিতেছেন, “যাইবি রে যদি, রাক্ষন-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে রক্ষুণ এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষ। 
করি তার পদযুগে আমি |» মাতৃ-চরিত্রের এই সমুন্নতিসাধন মাইকেল প্রতিভারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


বারুণী 


*বারশী*চরিজ্রের পরিকল্পনা মধুক্থদনের আর একটি নিজস্ব স্ট্ি।. রাক্ষস বীরগণের পাদভরে 
লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার তরক্াভিঘাতে 


আলোচনী tS 


জলাধিষ্টাত্রী বারুণীদেবীর যুক্তাময়ী গৃহচুড়া মুহুমুহু কাপিতে লাগিল। অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্নবের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি লঙ্ষেশ্বরের সমর-সজ্জার বিষয় অবগত হইলেন এবং যুদ্ধের বিবরণ 
জানিবার জন্য স্বীয় সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অথিষ্টাত্রী দেবী লক্ষ্মীর নিকট পাঠাইলেন। 
মেঘনাদবধের এই বারুণী-চরিত্র হিন্দুপুরাণান্থমোদিত নহে। হোমরের থেটিস হইতে মিল্টন 
তাহার “কোমাস' কাব্যের স্যাত্রিনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেলের বারুণী-চরিত্র এই 
স্তাত্রিনা হইতে কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বাযুদলের যুদ্ধ এবং বাযুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক- 
পুরাণের 'ইওলাস্‌ য়্যাণ্ড উইণ্ড’ হইতে গৃহীত। (মধুস্থদন নিজে বলিয়াছেন গ্রীক দেবদেবীর তিনি 
পরিচয় দিবেন হিন্দু-দেবদেবীর পোষাকে । কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে_তীাহার 
এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতর, তাহা-ই ভাব্রার বিষয়।) মুরল! নামটি কবি সম্ভবতঃউদ্তর- 


রামচরিত হইতে লইয়া থাকিবেন। ‘ 


০ প্রমীল! 


*প্রমীলা” মাইকেলের চরিত্রস্থটির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন | মেঘনাদের জীবনের এশ্বর্য ও মৃত্যুর মহিমা 
সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য কবি প্রমীলা-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য বীর 
ও করুণরসপ্রধান, কিন্তু ইহার মধ্যে যে জিনিসটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল 
গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা । প্রমীলা, সীতা, সরমা এবং মন্দোদরী, এই চারিটি চরিত্রের প্রসঙ্গে 
কৰি ইহা পরিস্ফুট করিয়াছেন নিপুণভাবে। 

মেঘনাদ রথে উঠিবেন, এমন সময় পতিগতগ্রাণা প্রমীলা আসিয়া তাহার হাত ছুইথানি ধরিলেন। 
যে ভাবী অমগ্গলব্ূপ মেঘ ইন্দ্রজিতের জীবনাকাশে সঞ্চারিত হইতেছিল, সাধ্বীর কোমল হৃদয়ে বুঝি পূর্ব 
হইতেই তাহার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। প্রমীলাচরিত্রটির আংশিক পরিকল্পনায় কবি “হেক্টরবধ” 
কাব্যের হেক্টর-পত্বী এণ্ডেঠোমেকীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি স্বকীয় কল্পনার রঙে 
তিমি এই চিত্রটি এমন বর্ণাঢ্য করিয়া আঁকিয়াছেন যে, সমগ্র কাব্যখানিতে প্রমীলা একটি বিশিষ্ট স্থান 


অধিকার করিয়া আছে নিজের রূপৈর্বর্ষের মহিমায়। | 
মেধনাদবধ কাব্যের নায়িকা প্রমীলা। মেঘনাদের তিনি উপযুক্ত পত্তী। প্রমীলা বীর্ষে ভৈরবী, 


কিন্তু কোমলতায় কুলবধূর আদর্শস্থানীয়া। কোমলা ব্রততীর প্যায় স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই তিনি 
জীবিতা। কিন্তু, অবস্থা বিশেষে, তিনি যে বীরপতির সহচারিণী হইবার উপযুক্ত, তাহারও পরিচয় 
দানে পরাখুখী নহেন। প্রমীলা-চরিত্র-রচনার প্রেরণা মাইকেল প্রধানত: পাইয়াছিলেন ট্যাসোর 
্জেরুজালেম-ইদ্ধার” হইতে । প্রমোদ-উগ্ভানে স্বামীর সহিত ক্রীড়াপরায়ণা প্রমীলার যে চিত্র কবি 
আ্রাকিয়াছেন তাহা সৌন্দর্ষে অতুলনীয় । ট্যাসোর কাব্যের ষোড়শ সর্গ হইতেই কবি ইহার উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন । প্রমীলা ও মেঘনাদকে প্রমোদ-উদ্ানে দেখিয়া আমাদিগের কুহকিনী আমমিভার ও 
প্রমোদ-নিরত রাইনান্ডোর কথা স্মরণ হয়) এবং আমিডার পুরীর ন্যায় প্রমীলার পুরীও মায়ানিমিত 


বলিয়া ভ্রম জন্মে 
১৭ 


১৪৬ মেঘনাদব্ধ কাব্য 


ট্যাসোর কাব্য হইতে মধুস্থদন যদিও তাহার প্রমীল!-চরিত্র-স্থইিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, 
তথাপি ইহার গঠন প্রণালী সম্পর্ণরূপেই তাহার নিজের । প্রমীলা তাহার কবি-কল্পনার মৌলিক চিত্র । 
প্রথম বর্গে প্রধীলা অশ্রুসিক্ত এবং যুদ্ধগামী পতিকে বিদাহদানে কুষ্টিতা। চরিত্রটি 
এই অংশে কোন নৃতনত্ব নাই; কোমলতাময়ী কুলবধূর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, কবি ইহাতে কেবল 
তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সঙ্গে বীরা্নার শৌর্ষের সম্মিলনেই প্রধীলা- 
চরিত্রের নৃতনত্ব । তৃতীয় বর্গ হইতে কৰি প্রমীলা-চরিত্রের এই নৃতনন্ব গ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
যুদ্ধ হইতে ফিরিয়। আসিতে মেঘনাদের বিলম্ব দেখিয়া প্রমীলার প্রাণ অধীর হইল । ভাবী বিপদের ছায়া 
অতি প্রগাঢ়ভাবে নাধবার হৃদয়াকাশে পড়িয়াছিল। পতির বিপদাশঙ্কা বুঝিলে সাধবীর প্রাণ পৃথিবীর 
এমন কোন বিপদ নাই যাহার সন্মুখীন হইতে ভীত হয়। গ্রসীল! যখন সখী বাসন্তীকে বলিলেন, “চল 
সখি লঙ্কা পুরে যাই মোরা সবে,” তখন বামন্তীর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। বাসন্তী গ্রমীলাকে 
সব কথা বুঝাইয়। বলিয়া বাধা দিতে চহিলে তেজঙ্ছিনী প্রমীলার কঠ হইতে উচ্চারিত হইল ঃ 
“দানব নন্দিনী আমি রক্গকুলবধূ, 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 
আমি কি ডরাই সখি ভিথারী রাঘবে?” 
প্রমীলার যে প্রমোদ-উগ্ভান বেগু-বীণা-বঙ্কারে মুখরিত থাকিত, মুহূর্তমধ্যে তাহা যমরকোলাহলে 
পূর্ণ হইল। প্রমীলা বীরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে চলিলেন-__রামচন্দ্ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বীরনারী কিছুমাত্র 
ইতন্ততঃ করিলেন না। দূতীমুখে তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন__হয় যুদ্ধ, ন! হয় লঙ্কাপুরে 
প্রবেশের পথ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র পথই দিলেন, যুদ্ধ করিলেন না। সঙ্দগিনীদের লইয়া প্রমীলা 
বাঁরদর্পে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন । 
এইভাবে প্রমীলা-চরিভ্রের মধ্যে নারীর দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয় উদ্ঘাটন কর] যায়। 
এখানে বিপদ হইল, ষ্টার স্থষ্টিনৈপুণ্য সকলে নিঃশেষে নাও বুঝিতে পারেন। ইদানীং কালের 
সন্তা সমালোচনার দিনে আশঙ্কা হয় যে, প্রমীলা-চরিত্রের বিশ্লেষণে একদিকে যখন ভারতীয় শান্ত-মধুর, 
কুলবধূর কোমলতা ও অপরদিকে অভারতীয় বীরাপ্গনার শোর্য-তেজ পাওয়া যাইতেছে, তখন সমালোচক 
মধুস্থদনকে এই ভারতীয় ও অভারতীয় কয়েকটি বিখ্যাত প্রাচীন নারী-চরিত্রের আদর্শালকারী বলিয়াই 
ছাড়িয়া দিবেন এবং দুই বিভিন্ন আদর্শের নমুনাস্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য হইতে নারী-চরিত্রের 
এক সুদীর্ঘ তালিকাও পেশ করিবেন । কিন্তু একই নারী যদি কখনও কুলবধূ ও কখনও বীরারনার গ্াায় 
আচরণ করে তবে কি তাহা বড়ই বিসদূশ ঠেকে না? এমন একটা জোড়াতাড়! দেওয়ার কল্পনাটাই 
থে অপ্রাক্কত। অথচ প্রমীলা-চরিত্রকে যিনি অপ্রারু ত বলিবেন, বুঝিতে হইবে তাহার এখনও রসবোধ 
জাগে নাই। আসল কথা হইল, প্রমীলার মধ্যে আমর! দেশী-বিদেশী বহু প্রখ্যাত নারী চরিত্রের 
আভাস পাইতে পারি, কিন্ত সমন্বযনের যাদুপ্রভাবে প্রমীলা সকলের মধ্যে অনন্যা; তাহার মধ্যে 
সশেককে পাওয়া গেলেও, কাহারও মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায় না। এ রহস্তের চাৰি কাঠি হইল; 
প্রমীলা আসরা যতই নূতন দেখি, এই চরিত্রের মূল উপাদান অভিনব নহে, একেবারেই শাশ্বত নারী ত্ব, 


এবং এই নারীন্বের বিচিত্র মণিখচিত স্ব্ণচূড়া যে একটিমাত্র স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল, প্রেম। 


আলোচনী ১৪৭ 


যে পতি-প্রেম ‘নিকষিত হেম,’ তাহা নারীকে অসাধ্যসাধনে সক্ষম করে; তাহারই বিছ্যুদ্বীপ্তিতে 
আমরা নারীর কখনও কুলবধূরূপ কখনও বা বীরা্গনা-রূপ দেখিবার আশ। করিতে পারি। মোহিতলাল 
ঠিকই বলিয়াছেন, পপ্রধীল। বীরাঙ্গনাও নয়, লঙ্কা শীল! কুলবধূও নয়_-সে পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা 
নারী। যেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরাপ্ঘনা কখনও কুলবধূ ৷ অবশ্য একথা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, প্রমীলার বীরাঙ্গনারপ অধিকতর সমূজ্জল হইয়া ফুটিয়াছে। 
কিন্তু সেই রূপের যতকিছু জ্যোতি, তাহার মূল উৎস হইল পতিপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রমীলা- 
চরিত্র বিচার না করিলে, প্রমীলা-চরিত্রে বীররসের সঙ্গে শৃঙ্দার-রসের এক সংঘর্ষ বিচারককে বিভ্রান্ত 
করিয়া দিবার আশঙ্কা! কিন্তু ‘কবি এই চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে যাহ! একান্ত বিরোধী, সেই আদিরস 
ও বীররসকে একাধারে মিলাইয়াও রসাভাস বা অসঙ্ধতি-দোষ নিবারণ করিয়াছেন ৷’ 

গ্রমীলা-চরিজ্রই ম্ঘনাদবধের মধ্যে নৃতন এবং কবির কল্পনাশক্তির সবোৌত্তম অভিব্যক্তি। যে 
যুগে মধুস্থদন এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন নেই যুগের কথা স্মরণ করিলে আমরা, নিঃসংকোচেই 
বলিতে পারি যে, প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনা চরিত্রের সৃষ্টি সত্যই বিশ্ময্কর। পৃথিবীর অনেক কবিরই 
কল্পন! বীররম্ণীর মহিম! বর্ণন। করিতে উদ্দীপিত হইয়াছে; কিন্ত অপর কোনো কবিই এরূপ একটি চিত্র 
আ্বাকিতে পারেন নাই। ভাজিলের ক্যামিলা, টযাসোর ক্লুরিণ্ডা, এরমিনিয়া, বাইরনের মেড, অফ 
সারাগোসা, সকলেই প্রমীলা হইতে স্বতন্ত্। ব্যাসের অতুলনীয় নারী-চরিতরনথষ্ট দ্রো্পদীর সঙ্গে 
প্রমীলার কিছুটা তুলনা হয়ত করা যাইতে পারে। কুলবধূর কোমলতা, পতিপ্রাণার আত্মবিসর্জন এবং 
কীরাঙ্গনার শৌর্ধ একসঙ্গে মিলিত হইয়া, গ্রমীলা-চরিত্রকে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় করিয়াছে। 

এমীলা-চরিত্রের উপাদান সম্পর্কে আরও কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্বেই বল। হইয়াছে ট্যাসোর 
“জরুজালেম-উদ্ধার' কাবা হইতে মধুসুদন তাহার প্রমীলা-চরিত্র-চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। 
ইহার বীরাগন। এরমিনিয়ার, ক্লরিগার এবং গিল্ভিপের চিত্রে তাহার বীরত্বাছরাগী হৃদয় আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসঙ্জায় সজ্জিত এখিনীর এবং ইলিয়াডের অশ্বারোহণ-নিপুণা 
সহসঙ্গিনী কেমিলার চিত্র তাহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিস্কুট করিয়াছিল । এ ছাড়া, তাহার 
বাল্যের প্রিয়কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে মধুজ্দন মনঃকল্লিত| নায়িকার 
একখানি রেখাচিত্র পাইয়াছিলেন। আরও একজন স্বদেশীয় কবির নিকট প্রমীলা-চরিত্র সম্বন্ধে মধুস্থদন 
খগী আছেন । মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, মধুক্থদনের বাল্য-সুহৃদ, বঙ্দের 
অন্ততম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্নিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। নিজের মনঃকল্পিত 
প্রধীলাকে পন্মিনীর তেজব্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুন্থদনের ইচ্ছা 
জন্মিরাছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং গন্িনীর চিতারোহণ 
মাইকেলের কল্পনায় অজ্ঞাতসারে ছায়াপাত করিয়া থাকিবে। বর্ষোপরি সমসাময়িক ইতিহাসও কবিকে 
কিছু উপাদান যোগাইয়াছে। মেঘনাদবধ বিরচিত হইবার মাত্র চার বৎসর পূর্বে ভারতের উপর দিয়া 
এক প্রচণ্ড বিপ্লবন্োত বহিয়া ধার-_ইতিহাসে ইহার নাম সিপাই বিভ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়িক1 
ছিলেন ঝাবীর রাণী লক্ষীবাই। লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব সমগ্র ভারতবাসীকে চমকিত করিয়াছিল এবং 


যখন মধবস্থদনের কল্পনায় প্রমীলার চিত্র প্রতিবিদ্বিত হইতেছিল, তখনও লক্ষ্মীবাঈ ভারতবাসীদিগের 


১৪৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


আলোচনার বিষয় ছিলেন৷ বহুশত বৎসরের পরাধীন জাতির কল্পনা হইতে প্রমীলার ্যাঁর বীরাগনার 
সৃষ্টি যে আকস্মিক কারণে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বিস্তৃতভাবে প্রমীলা- 
চরিত্রের উৎস লইয়া আলোচনা করিলাম । ট্যাসো, ভাজিল, হোমর, কাশীরাম, রদ্দলাল প্রভৃতির 
কল্পনা হইতে তিল তিল উপাদান সংগ্রহ্পূর্বক দেবশিল্পীর ন্যায় মধুস্থদন তাহার অমৃতময়ী প্রতিভার 
সাহায্যে এই তিলোত্তমার স্থ্টি করিয়াছেন। বাল্ীকির মানস-প্রতিমা যদি হন সীতা, তাহা হইলে 
মধুন্থদনের মানস-প্রতিম প্রমীলা। 


সীতা 


অধর কবি মধুন্থদনের অমর কাব্য ম্ঘনাদবধে আরও দুইটি মহীয়নী নারী-চরিজ্রের বর্ণনা] 
আছে-_-সীতা ও সরমা। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে জিনিষটি সর্বাপেক্ষা 
প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে গাহস্থ্াজীবনের পবিত্রতা। এই পবিত্রতার অন্তভূতি ও প্রেরণা 
মাইকেল বিদেশী কাব্য হইতে পান নাই-ইহা তিনি পাইয়াছেন ভারতীয় নারীত্বের এঁতিহ্‌ হইতে । 
ভারতীয় নারীত্বের মহিমার মর্সমূলে যে তিনি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সীতা ও সরমার 
কাহিনীতে এবং মন্দোদরীর প্রসঙ্গে তাহার অন্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। গার্স্থাজীবনের পবিত্রতা 
প্রদর্শন করা এই কাহিনী-প্রবর্তনার অন্যতম উদ্দেখ। 
চতুর্থ সর্গে অঙ্কিত “সীতা”-চরিত্রখানি শাইকেলের চরিত্র স্বষ্টির এক পরম বিস্ময়স্বরপ। এ-স্থষ্টি 
উপাদনগত নহে, কারণ এখানে উপাদানের নৃতনত্ব কিছু নাই, সমস্তই কবিগুরু বাল্মীকির কৃপাদত্ত। 
এস্ষ্টর বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা ভক্তকবির অন্তরের আরতি-আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার চরিব্রথানি চির 
পুরাতন হইয়াও পুনর্ণবীন হইয়া উঠিয়াছে। সী তা-চরিত্রকে অমরত্ব দান করিবার জন্য বান্মীকির অমৃত 
বাণীই যথেষ্ট, তবে দাহিত্যে নব নব রূপের মূলা স্বীকৃত হয় চিরকাল, নীতা-চরিত্রের সেই মূল্য এই 
কাব্যে যে অত্যুচ্চ হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বান্মীকির হাতে সীতা মানবী হইয়াও দেবী, আর মধুস্থদনের হাতে নীতা দেবী হইয়াও মানবী ৷ 
এই যে মানবীয় স্পর্শের মহনীয় ক্ষরণ, ইহাই চরিত্রটিকে আমাদের নিকট নৃতন করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া 
তুলে, আর, এইখানেই চরিত্রত্রষ্টার মৌলিকতা। নীতা যেখ্খনির তিমির-গর্ভে সুর্যকান্ত মণি, অথবা 
'অন্ুরাশিতলে বিশ্বাধরা রমা* অথবা ‘তমোময় ধামে আভাময়ী প্রভা',__ইহাতে চমকিত হইবার 
কিছু নাই ; কিন্ত অশোকবনেই থাকুন, আর যেখানেই থাকুন, তিনি যে “এয়ো, সিন্দুরহীন ললাট 
তাহার পক্ষে সাজে না, ও অনিন্দ্যন্থন্দর ললাটে প্রয়োজন একটি পুশস্তোজ্জল সিন্দুরবিন্দু,: সীতার 
এই পরিচয়ই একমুহর্তে আমাদের অস্তরতম হইয়া উঠে। এয! তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ? 
সরমার সুখে এই কথাটি বসাইয়া কবি নিজেই তাহার সীতা-চরিত্রের বন্দনার আয়োজন করিলেন। 
হা কত জানকীর কপালে as নাই, ইহা কবির অন্তরে 
নিনুরাসকা জারি টিন! তিনি নী সতী-সাধ্বীর সান্নিধ্যে যাইবার পূর্বে সর্বাগ্রে তাহাকে 
অন অস্থভব করিয়াছেন । স্বর্গের দেবীর পক্ষে এই চিহ্নের প্রয়োজন না 


আলোচনী ১৪৯ 


থাঁকিতে পারে, কিন্ত মর্ত্যের মানবীর ইহা না থাকিলে অন্তরের মধ্যে খা খাকরে। এ বিন্দুতেই সে 
বিধৃত করিয়া রাখে তাহার জীবনের যথাসর্বন্ব পতি-দেবতাকে, আর এ মাঙ্গলিক বিধুতি যে শিব- 
সুন্দর ভাবের স্থচনা করে তাহা আমাদের সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে যেমন আদরের তেমনই অপরিহার্য 
তাই বলিতে হয়, মধুস্থদন তাহার সীতা-চরিত্র অন্কনের এই প্রথম ধাপে যে পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে শীতা বে দেবী হইয়াও মানবী, এই কথারই ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রকৃতি ও মানবের অন্তররাজ্যে যাহা কিছু তরুণ ও যাহা কিছু প্রবীণ, সে নমন্তই এই লীতা-চরিত্রে 
বূপায়িত হইয়াছে । তাহাকে কখনও মনে হয় একটি চিরনবীন কিশলয় মাত্র, আবার কখনও চিরজাগ্রতা৷ 
বন-দেবী। তিনি কখনও শিশুর তারল্যে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, আবার, কখনও বা প্রেম-প্রৌঢ়ার 
ন্যায় পতিপ্রেমের মাহাত্ম্য-স্রোতে অবগাহন করিতেছেন। মনের এই অসাধারণ পেলবতার বলেই 
সীতা রাজার নন্দিনী রঘুকুল-বধূ হইয়াও পঞ্চবটী বনে এমন স্থখে কাল কাটাইতেন যাহা শুনিয়া সরমার 
রাজন্থখে স্বণা জন্মিয়। গেল; ইচ্ছা হইল, রাজ্যন্থ ত্যাগ করিয়া তিনিও বন-বানে চলিয়া যান। সমগ্র 
প্রকৃতির সহিত এই নারীর হৃদয় নিবিড়ভাবে গ্রথিত হইয়াছিল ৷ বর্বজীবে দয়া, প্রীতি, সেবা, সমবেদনা» 
কৃতজ্ঞতা, আতিথ্য ইত্যাদি অমূল্য আন্তর সম্পদের তিনি এমন এক দানমত্র খুলিলেন যাহার ছত্রতলে 
বস্তুজগত ৪ তাহার স্পর্শে জীবন্ত; প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী আসিরা মুগ্ধ, তৃপ্ত ও ধন্য হইল। কেবল প্রাণী 
নহে, এককথায় সেখানকার যাবতীয় সভার সহিত তাহার গভীর আত্মীয়তা । শিশুর সরলতা ও 
অপরিসীম দরদ অন্তরকে উদ্বেলিত করিত বলিয়া অরণ্যের নেই ভীষণ নির্জনতা তাহাকে এতটুকু কাতর 
করিতে পারিত না। তরুলতা৷ ও পশুপক্ষী লইয়া তিনি এক-সোনার সংসার গড়িয়াছিলেন ঃ 


“ন্ব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 

তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে 

দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সন্ভাষি 

নাতিনী বলিয়া সবে! গঞ্জরিলে অলি, 

নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!" 
এই কল্পনাট্য লিরিক ঝংকার নিছক কবিরুতি নহে, সীত। চরিত্রেরও এক উজ্জল দিগ দর্শক | 

জানকী জনমছুঃখিনী ॥ কিন্ত এই দুঃখের অগ্নিশিখায় তিনি কাহাকেও উত্তপ্ত করিতে চাহেন না। 

‘এ অভাগী, হায়, লো সুভগে, যদি না কাদিবে তবে কে আর কাদিবে এ জগতে ? এই কথায় 
ফুটিয়া উঠে নারীর যে সর্বংসহা। রূপ, তাহাতে একমাত্র সীতাই সীতার তুলনীয়া। দুঃখের আগুনে 
তিনি যতই জলিতেছেন, ততই ফুটিতেছে তাহার এ নর্বংসহারূপের অগ্নান জ্যোতি । অকুষ্ঠ পতিগ্রেম 
হইতে তাহার অন্তরে জাগিয়াছে,এমন এক অপাধিব তেজ যাহার বলে তিনি দুর্দান্ত-রাক্ষস-কবলিতা 
হও আত্মবিস্বৃত হন নাই, আপন উদ্ভাবনী বি সেই 50819 চৌধের পথ যাহাতে নিষ্কণ্টক 
/কিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অঙ্গের অলঙ্কার নিক্ষেপ করিতে থাকেন। পতির গরবে গরবিনী 


না থ £ রি 
তিনি; পর্বতোপরি বিশাল রসাল-মূলে ব্রততীর ন্যায় তিনি যে নাথের চরণতলে বলিয়া সেই রীমুখ- 
নিক্ছেত নানা কথা শুনিতেন-_সেই পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আজ তাহার মনে হইতেছে, তাহাদের সেই 


আলাপ, কৈলাসের হর-গৌরীর আলাপেরই সমপর্যায়ের। সুতরাং অন্তর ধাহাৰ সুউচ্চ সুখ-স্থৃতিতে 


১৫০ মেঘেনাদবধ কাব্য 


ভরা, পাথিব নির্যাতনেঃতাহার কী করিবে? পৃথিবীর মাটিতে জন্সিয়াও তাহার মধ্যে রহিয়াছে যে 
অপাথিব গুণগ্রাম ! কবিকে দেখাইতে হইবে সীতা-চরিত্রে এই স্বর্গ-মর্ভ্যের রাখীবন্ধন ! তাই মধুস্থদন 
কখনও জানকীকে তুলসীর সহিত, কখনও ৰ! তাহার মধুর ভাষণকে গোমুখীর মুখনিঃস্থত পৃভ 
বারিধারার সহিত উপমিত করিয়া তাহার পবিত্র জানকী-উপাখ্যানটিকে শ্বগীয় সৌরভে সুরভিত 
করিয়াছেন; আবার তাহাকে কাদাইরা হাসাইয়! কৌতুকে ভাসাইয়। আমাদেরই বাঙালী ঘরের এক 
সতী-সাধৰী নারীরূপের মধ্যে ধরিয়! রাখিরাছেন। 


সব্রম। 


মেঘনাদব্ধ কাব্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলা, সীতা, চিত্রদদা ও মন্দোদরী যেভাবে 
সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে “নরমা” চরিত্রটি সাধারণতঃ সেভাবে আকর্ষণ করে ন1। অথচ তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচর়টুকুর “মধ্যে আমরা তাহার যতখানি জানিন্তে পারি, তাহাতে নারীত্বের যে শতদল 
শোভা বিকশিত হইতে দেখা যায়, তাহা কখনও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না। এই িগ্ধমধুর নারী, 
চরিত্রটি বুঝিতে হইলে আমাদের একবার ভাবিতে হয়, সামান্য একটু বিশ্রস্তালাপের ক্ষীণ পরিসরের 
মধ্যে কীভাবে সে তাহার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, কীভাবে তাহার নীতিবোধ, ধর্সবোধ, এক কথায়, 
তাহার চরিত্রের সমুন্নত, একেবারে অনাবৃত করিয়া ধরা দিয়াছে। অপর নারী-চরিত্রগুলির প্তায় 
সমগ্র কাব্যের উপর ইহার প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী না হইতে পারে; কিন্ত এই নিঃশব্দশঞ্চারী 
আভিজাত্যবজিত চরিত্রটি মুহুর্তের জন্য আমাদের মনকে যেভাবে অরদ্ধানত করিয়া! ফেলে তাহার 
যথাযথ মূল্য না দিতে পারিলে ইহাকে অকারণ উপেক্ষাই কর! হয়। 

নারী-স্বভাব-স্ূলভ কোমলতা ও সমবেদনার বশবর্তী নরমা সীতার লাঞ্ছনায় প্রতিনিয়ত মনঃ- 
গীড়ায় কাল কাটাইয়াছে। তাহার এই মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে নিজের অসহায়তার জন্য। 
ধর্মপ্রাণ স্বামী ধর্ণের ম্যাদ! রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষে যোগদান করায় পুরীমধ্যে সে সকলেরই চক্ষুশূল। 
ইচ্ছা থাকিলেও কোন কাজ তাহার স্বাধীনভাবে করিবার উপায় নাই। নারীকুলচন্ত্রমা সীতাদেবীর 
উপর অযথা অত্যাচার চলিতেছে, নারী হইয়া সে কেমন করিয়া সহা করিবে? কিন্তু উপায় নাই, 
সে সর্বপ্রকারে দুর্বল ; মুখের সান্বন। দিয়াও যে আতঙ্ব-কণ্টকিতা বৈদেহীর কষ্টের লাঘব করিবে তাহার 
উপায় নাই-_চারিদিকেই চর ও চেড়ীর লতর্ক পাহারা। তাই সকলের অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রবর্ষণ 
করা ছাড়। সরমার আর কোন পথ নাই। এইজন্য মেঘনাদের অভিষেক-উৎসবে সকলকে মত থাকিতে 
দেখিরা এই সহৃদয় রক্ষোললন] যে অবসর খুজিয়া পাইল তাহাতেই ছুটিয়া আসিল অশোকবনের 
আধার কুটারে। সীতার চরণতলে বলিয়া কোন বাক্যালাপের পূর্বেই সরষা কাঁদিতে লাগিল,_-তাহাতে 
বুঝিতে হয়, এ কানা তাহার এই মুহূর্তের নয় অহোরাত্র যে কান্না সে এতদিন চাপিয়া রাখিয়া ছিল, ইহা 
তাহারই ডচ্ছুসিত যুক্তধার।। যদি সরমার আর কোন প্রসঙ্গই না থাকিত তথাপি তাহার এই উচ্ছৃসিত: 
লবণের মধ আমরা তাহার নারী-্দয়ের যে পরিচয় পাইতাম তাহা কি উপেক্ষার যোগ্য ? এই 
কারা কেবল এক নারীর দুঃখে অপর এক নারীর সমবেদনা নহে,__ইহারই মধ্যে আছে সরমার ধর্মবোধঃ 


আলোচনী ১৫১ 


নীতিবোধ, অসহায়তার কাতর নিবেদন, অকর্তব্যজনিত ক্ষমা-প্রার্থনা, প্রবল আত্মধিকার ও দেব- 
আকাজ্িত সীতাদেবীর চরণ-স্পর্শের অবসরলাভজনিত পুলকোচ্ছাব। 
রমা-চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ হইল, তাহার মধ্যে আমরা আদশ বঙ্গনারীর এক অতি মধুর 

চিত্র দেখিতে পাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, মধুস্থদনের চক্ষে “যেন নারীমাত্রেই বঙ্দনারী--* 
সরমাও সীতাকে সিন্দুর পরাইবার আগে যাহা বলিতেছে, তাহা ভারতের আর কোন দেশের সধবা 
আর এক সধবাকে নিশ্চয় বলে না 

“আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া সিন্দুর ; 

করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে দিব ফোট! ৷ 

এয়ে! তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ?” 


‘এয়ে তুমি’ রাক্ষসবধূ সরঘার কথাই বটে। 

এখানে এই সরমা-সতীর মুখের কথা, এই কোটা খুলিয়া যত্বের সহিত সীতার নীমন্তে ফটা 
দেওয়ার পর পদধূলি গ্রহণ, ইহাতে আমরু। তাহাকে পাই একেবারে খাটি বঙ্গবধূরূপে। বঙ্গনারীত্বের এই 
মধুর রূপের আদর্শে সীতা অথবা প্রমীলাও যেমন, সরমাও তেমনি চরিত্রের মাধুষে ও মহিমায় বিশ্ববাসীর 
অদ্ধা অর্জন করিতে বক্ষম। মধুস্থদন মাতৃভাষায় কাব্য লিখিতে বসিয়া যেন নিজের মাতৃজাতিরও 


বন্দন! গাহিয়াছেন।” 

সতীই বুঝে তীর মহিমা» সতীই রাখে সতীর মান। তাই সীতার কপালে এয়োতির চিহ্ন 
অনুজ্জল দেখিয়া সরমার প্রাণ তো কীদিয়। উঠিবেই। মে কত আশা করিয়া আজ সীতাদেবীর কপালে 
ফট দিবে বলিয়া কৌটা ভতি করিয়া সিদ্দুর আনিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ছুই মহীয়সী মহিলার 
মিলন-মুহূর্তে সীত! অপেক্ষা সরমাই আমাদের চোখে বড় হইয়া উঠে, তাই বুঝি কবি তাহার উপমার 


অতি সতর্ক ভাষায় জানাইয়াছেন ঃ 

“আহা মরি, স্থবর্ণ-দেউটী 

ভুলসীর মূলে যেন জলিল উজলি 

দশদিশ [) 

এখানে তুলসীর সহিত উপমিত হওয়ায় সীতার পবিত্রতা ও দেবত্ব যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 

তদপেক্ষা তাহার আরতির ব্যবস্থা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী । সরমাকে স্বর্ণ-প্রদীপের সহিত তুলিত করিয়া 
কবি কেবল ঘে তাহার রূপেরই প্রশংসা করিয়াছেন তাহা নহে, সুবর্ণ পরদীপে যেমন পাত্রের প্রশস্ততা 
বুঝায় এপানেও তেমনি পুজারিণী হিসাবে সরমার অন্তরের প্রশস্ততা বুঝিতে হয়। ইসা ছাড়া দশ দিক্‌ 
আলো করিবার যে তার তাহাকে দৈওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝি, তাহার পৃত চরিত্রের কমনীয় 


কথা আমাদের মনে জাগাইয়। দেওয়াই কবির উদ্দেগ্। 


১৫২ মেঘনাদবধ কাব্য 


এই চরিত্রের উপযোগিতার কথ। বলিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হয়, চতুর্থ বর্গটির প্রয়োজন, 
সিদ্ধির মূলে যে দুইটি মাত্র চরিত্র-যোজনার আয়োজন করা হইয়াছে, ইহা, তাহারই একটি। এই 
ছুইটিকেই অবলপ্বন করিয়া গড়িযন। উঠিরাছে বে শাখা-কাহিনী তাহা মহাকাব্যের বৈচিত্রবিধানের জন্য 
অপরিহার্য, অথচ নরমাকে বাদ দিয়া এই বৈচিত্রের পরিকল্পনাই অচল। দ্বিতীয়তঃ, সরদাই 
ফুটাইয়াছে সীতার চরিত্র ও মাহাত্ম্য; এই দরদী-সখীর কোমল স্পর্শ ন| পাইলে বীতার মুখ দিয়! 
কোন কথাই বাহির হইত না। নরম। বমবেদনাকাতর চিত্তে যখন তৃষাতুরের প্তায় সীতার পুর্বজীবন- 
কাহিনী শুনিতে চাহিল তখন নীতাও যেন আপন বক্ষ উজাড় করিয়া পুঞ্জীভূত ব্যথার কিঞ্চিৎ 
অপনোদন না করি থাকিতে পারিলেন না। বীতার পক্ষে বুঝি একমাত্র সরমারই গল। ধরিয়া! কাদ। 
সম্ভব ছিল, তাই পাওয়। গিয়াছে গোমুখীর মুখ-নিঃস্থত পৃত বারিধারার ন্যায় জানকীর মধুর ভাষণ, 
তাহার হাসিকাম্মাক়-ভরা আরণ্যজীবনের পবিত্র কাহিনী । 

বস্তুতঃ, মেঘনাদবধ মহাকাব্যের এই শান্ত অবসরটুকুর জন্য কবি ও পাঠক সকলেই সরমার নিকট 
খণী। যুদ্ধবিগ্রহ, শোকতাপ, দেব-মানবের আনাগোনা-সমন্ত মিলিয়া যে একটি কল্লোল এই 
মহাকাব্যে বহিরা চলিয়াঞ্ছে, তাহার মধ্যে এই চতুর্থ সর্গাট এক শান্ত আবহাওয়ার কুঞ্জ রচনা করিয়া 
দাঁড়াইয়া আছে। দুইটি মহীয়সী রমণী-দদয়ের পবিত্র সুষমা দিয়া রচিত এই কুটি করুণরসের এক মধুর 
ধারায় সিঞ্চিত, সধীবিত ও শীতলারিত। কিন্তু এই মধুর ধারার উত্ম কোন একটি বদ নহে, নীতা- 
সরমার যুগ্-হাদয় । সুতরাং এই কাব্যে সরমাকে বাদ দিয়া সীতার কোন অস্তিত্ব নাই। আর এই 
সরখার অভাবে লুপ্ত হয় মেঘনাদবধ-কাব্যের অন্যতন প্রধান এশর্ধ_ইহার লিরিক-ঝংকার। 


/ 


(অধনাদ 


মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ্ঠচরিত্র “মেঘনাদ”। নির্ভাঁকতার মূর্ত বিগ্রহ ইন্্রজিৎ) লঙ্কার যুদ্ধে সঙ 


গহন রক্ষোবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্ত ইহার জন্য মেঘনাদের হৃদয়ে কোন উদ্বেগ ছিল না। যতদিন 


নিরাশার বা দুঃখের অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে চিন্তার বা ভয়ের সঞ্চার হয় না। 


যেঘনাদের জীবনে নিরাশা ব। দুঃখের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি নির্ভীক, আত্মশক্তিতে অটল 
প্রত্যয়শীল। জীবনের আকাঁজ্ষিত সবকিছু লাভ করিয়া! মেঘনাদ, নবাঁন শালতরুর ন্যায়, মস্তক উন্নত 
রাখয়াছিলেন। কিন্তু বীরত্বই মেঘনাদ-চরিত্রের একমাত্র ব্যঞ্জন! নহে। 
বজ্র স্তায় কঠোর, অপর দিকে তেমনই কুস্থমের মত কোমল। 
অন্গলগণের প্রতি স্বেহবান, এমন কি 
তাহাকে একটি আদর্শ-চরিত্রের মহিমায় 


তাহার হৃদয় একদিকে যেমন 
তিনি স্বদেশবৎ্সল, পিতৃমাতৃভক্ত, 
শত্ররও প্রতি শিষ্টাচারপরায়ণ। এই নি্ভীকতা ও মহাপ্রাণতা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াচে। মধুস্থদন ট্রর-রাজকুমার হেক্টরের ছাচে 


আঁলোচনী ১৫৩ 
টালিয়া তাহার মেঘনাদ-চরিত্র গঠন করিয়াছেন বলিয়াই চরিত্রটি এইরূপ উন্নত হইয়াছে । পৌরুষদর্পাঁ 
 ইন্রজিৎ পৌরুষদপী মধুস্থদনের মানস-সন্তান-_কবির নিজের মানস-প্রককতি এই চরিত্রের আগাগোড়া 
সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে; তাই মেঘনাদ-চরিত্র শৌর্ধে ও শিষ্টাচারে, বীরত্বে ও ব্যক্তিত্ব এমন 
দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। : 
মেঘনাদ-চরিত্র-সথষ্টির স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথম, পঞ্চম ও ষ্ঠ সর্গে সন্ধানী দৃষ্টিতে 
বিচরণ করিতে হয়। এই তিনটি সর্গের মধ্যে যদিও এক ষষ্ঠ বর্গে ই মেঘনাদের সকল শ্রেষ্ঠ গুণের 
পরিচয় আছে, তথাপি মেঘনাদ-নামধারী পরিপূর্ণ মানুষটিকে চিনিবার জন্য প্রথম ও পঞ্চম সর্গে লিখিত 
মেঘনাদ-বৃত্তান্তও বিশেষ মৃল্যবান্। মেঘনাদ সম্পর্কে সবচেয়ে বড়কথা যদিও তাহার মহান বীরত্ব, 
তথাপি নর্বপ্রকার সজাগ অনুভূতির স্ষমতায়, কর্তব্যের ইচিত্যে, আচরণের সৌষ্ঠবে ও পবিত্র 
গার্স্থাজীবদের বিচিত্র আদর্শের সামগ্রস্তে, তিনি যে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের অধিকারী, ইহ! ন! বুঝিয়া 
লইয়া এই চরিত্রস্থ্ট সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ কর! নিরাপদ নহে। 
যে আত্মপ্রত্যরী ও পৌরুষ-দর্দ মধুক্থদনের মনের মানুষ বলিয়া আমরা ইন্দ্রছিতকে চিনিয়াছি, 
সেই মধুস্থদনেরও কি আত্মপ্রতায় ও পৌরুষ ছাড়া আর কোন চারিত্রিক বিশিষ্টতা ছিল না? যদি 
জীবনে ন।' ফুটিয়া থাকে, তাহার অন্তরের মণি-কোঠায় সযত্বে রক্ষিত ছিল অন্য যত রত্ন তাহা দিয়াই 
তো গঠিত তাহার মানস-পুরুষ ইন্দ্রজিৎ। জীবনে যাহা ফুটে না, কাব্যে তাহাই বিকশিত ও লালায়িত 
হয়) বহির্জগৎ বাক্তিসত্তাকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু কবিসন্তা সকল বঞ্চনা তুচ্ছ করিরা আপন 
মানস-পুরুষের মাধ্যমে জীবনকে সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিয়া যায়। ইন্্রজিৎ যে সর্ববঞ্চিত 
মধুস্থদনের মানস-পুরুষ তাহা বুঝিবার ও প্রমাণ করিবার ইহাই হইল মুলস্ত্র। ইন্দ্রিতের মধ্যে কৰি 
সকল সাধ মিটাইয়াছেন; একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের শাখায় শাখায় স্বচ্ছন্দে ও সগৌরবে বিহার করিয়া 
সর্বত্র এক নির্দোষ, কমনীয়, মহনীয় ও বরণীয় পরিচয় দিয়া, জীবন-বিহারের মধ্যাহ্নেই সকলের মধ্যে 
আপনার অভাব-বোধ মুদ্রিত করিয়৷ সকলকে কীদাইয়া লোকসমাজে অবিস্মরণীয় মনোমন্দিরে 
নিত্যসেব্য হই! নরকুলে ধন্য হওয়ার সাধ মিটাইয়াছেন। 
প্রথম নর্গে দেখা যায়, লক্কার প্রমোদ-উগ্ানে হৃখনস্তোগে মত থাকা অবস্থায় যে মুহর্তে মেখনাদ 
শুনিলেন, যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, এবং তাহার অবর্তমানে আদরের ছোটঙাই বীরবাছুকে 
হইতে হইয়াছে সেই সমরের কালাগ্ির নির্মম আছতি, অমনি-“ছি“ডিলা কুম্গমদাম রোষে মহাবলী 
মেঘনাদ | তাহার সোনার লঙ্কা যখন বৈরিদলবেষ্টিত তখন তিনি বামাদল-মাঝে সস্ভোগরত ? যদিও 
ইতঃপূর্বে দুইবার প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া তিনি বিশ্রামের জন্যই এই গ্রমোদ-উদ্যানে আসিয়া 
ছিলেন, তথাপি তাহার এই সাময়িক বিভ্রান্তিতে তিনি সংকুচিত হইয়া পড়িলেন। আত্মধিকারের 
বহ্ছি-শলাকায় প্রজলিত হইল যে প্রচণ্ড শৌধ-তেজ, মৃত্যুর পূর্বে তাহা আর কখনও নির্বাপিত হইল না। 
অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এরূপ উত্তেজনার সাধারণতঃ যে যোদ্বীন্ুলভ কঠোরতা গোট! জীবনকে 
গুদ ও কঠোর করিয়া ফেলে, এক্ষেত্রে তাহা হইল না; এক প্রচণ্ড-মধুর সংযমের পেটিকায় এ রূদ্রতেজ 
পোষিত হইতে থাকিল, বাহিরে চলিল ধীর-মন্তিক্ধের আচরণ ও আয়োজন ॥ তাই চরম উত্তেজনার 
মুহূর্তে যখন দ্বণা-ধিকারের কশাঘাতে জর্জরিত, রথারোহণে উদ্ভত মেঘনাদের সম্মুখে প্রমীলা হুন্দরী 


২০ 


১৫৪ মেধনাদবধ-কাব্য , 


আসিয়া বিরহ্ব্যথা নিবেদন করিলেন, তখন অন্তরে রণদামামা বাজিলেও প্রেমের মর্ধাদ| রাখিবার জন্য 
“হাসি উত্তরিলা 
মেঘনাদ, ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাধে ?” 
কিন্ত এইটুকু মাত্র ; কারণ এই সংকট-মুহুর্তে ইনাইয়াঁবিনাইয়া নারী-মনোমোহন বীরের কর্ম নহে। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাহাকে দেখি পিতৃচরণে প্রণত, অপরাধী পুত্রের স্যায় কুঠা-পীড়িত; কেবল 
অনুমতির অপেক্ষা_-রাঘবকে তিনি বাঁধিয়া আনিয়া, রাজধদে উপহার দিবেন। আত্মগ্রত্যয়ে কি 
অসাধারণ দৃঢ়তা থাকিলে পুত্রের পক্ষে পিতার নিকট এই জাতীর অনুমতি প্রার্থনা সম্ভবপর তাহাই 
ভাবিবার বিষয় ৷ 
পঞ্চম সর্গের পট-পরিবর্তনে আমাদের দৃষ্টিপথে জাগিয়া উঠে বীরর্ধভ দেব-দৈত্য-নর-ভ্রাস যোদ্ধ- 
কুল-তিলক মেঘনাদের শান্ত মধুর ঘরোয়া-জীবনের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য । মেঘনাদ কেবল বীর-চূড়া- 
মণি নহেন, প্রেমিকেরও চুড়ামণি। বহির্জগতের প্রয়োজনে সংগ্রামে দুর্ধব মৃতি ধারণ করিতে হয়, কিন্ত 
যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানেও এ দুর্ধর্বতার ছায়া আসিয়া পড়ে, ইহা হইল সাধারণ মানুষের কথা, 
কিন্তু মেঘনাদকে কৰি কখনও আদর্শের সংঘর্ষে বিচলিত হইতে দেন নাই। বীরত্বের আদর্শ রণক্ষেত্র, 
কিন্ত তাই বনি প্রিয-সম্ভাষণে যেখানে প্রেমিকের আদর্শ বাঞ্ছনীয় সেখানে কেন ক্রটি থাকিবে ? তাই 
পঞ্চম সর্গে প্রমীলার নিদ্রাভ্-দৃশ্তে মেঘনাদের কথা শুনিয়া আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, এই 
পুরুষটি আবার পৃথিবীর কোন প্রয়োজনে মরণ-ব্ধিৰস্ত সমরাঙ্গনে পদার্পণ করিতে পারে । এখানে 
ফুটিয়াছে মেঘনাদের পুষ্পস্তবক সদৃশ কোমুল-পেলব-মধুময় পরম প্রেমিক-মৃতি। আমাদের মনে পড়িয়! 
যায় বৃন্দাবনের সেই কুণ্-ভ্দ-লীলা £ 
*গ্রমীলার করপদ্ম করপন্নে ধরি 
রথীন্দর, মধুর স্বরে হায় রে, যেমতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুপররিয়া 
প্রেমের রহন্ত কথা, কহিলা ( আদরে 
চুম্বি নিমীলিত আঁখি ) “ডাকিছে কুজনে, 
হৈমবতী উষ!| তুমি, রূপসি, তোমারে 
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন! 
উঠ, চিরানন্দ মোর ! ক্ু্যকা ্তমনি- 
নম এ পরাণ, কান্ত! ; তুমি রবিচ্ছবি,-- 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে 
আমার। নয়নতারা ! মহার্থ রতন! 
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, 
চুরি করি কান্তি তব ম্ু-কুগবনে 
কুসুম !” 


আলোচনী ১৫৫ 


এক বৃন্দাবন ব্যতীত এত প্রেম, এত আদর আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি? কবির প্রেম-বুভুক্ষু হৃদয় 
এখানে যে মেঘনাদের ভূমিকায় আক$ প্রেমস্থধা পান করিয়াছে, তাহা কে না বুঝিবে? যেমন 
হেনরিয়েটার উদ্দেশে তাহার মনের কথা ছিল? 
“তুমি যে আমার কবিতা, 
মোর মানস-খতদলে তুমি যে বীণাপাণি 
প্রতিমাসম বিরাজিতা ৷” 
তেমনি তাহার মেঘনাদকেও বলিতে শুনা যায়, “তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।” হেনরিয়েটা ও 
প্রমীলা! উভয়েই প্রেমবল্লরী, মধুসুদন ও মেঘনাদরূপ রসালদবয়ের এ বল্লরীবেষ্টনের বড়ই প্রয়োজন । 
উভয়েরই জীবনে দারুণ সংগ্রাম, কিন্ত এ সংগ্রামে শক্তি ও প্রেরণা যোগায় প্রেমময়ী নারী । তাই বড় 
দরদ দিয়া মধুক্থদন খবাঁকিয়াছেন তাহার প্রিয়তম চরিত্র মেঘনাদ । অথচ এই প্রেমের আবেদন অদ্ভুত- 
ভাবে পরিমিত ৷ প্রমীলার নিদ্রাভ্দ হইলেই আসিল কর্তব্য-পালনের আহ্বান ‘চল, প্রিয়ে, এবে বিদায় 
হইব নমি জননীর পদে!’ কী অভাবনীয় এই সামন্জস্ত ! প্রেমের আহ্বান হইতে না হইতেই তাহার 
বিদায়! ইহাতে অবশ্য মেঘনাদের ম্লামাদের মত বিচলিত হইবার কথা নহে, কারণ উত্তঙ্দ আশাবাদের 
প্রভাবে তিনি ছিলেন পুনমিলনে বিশ্বাসী । তাহা ছাড়া সকলের উপরে তাহার আত্মশক্তিতে ছিল 
অটল আস্থা, যাহার বলে যুদ্ধগমনের_ প্রাক্কালে রোদনরতা প্রেয়সীকে স্বচ্ছন্দে বলিয়াছিলেন, 
“এখনি আসিব, বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-স্থশোভিনি ৷” 
মেঘনাদ কেবল মন্দোদরীর আদরের দুলাল নহে, তিনি ছিলেন খাটি মাতৃভক্ত। পিতৃভক্তির 
পরিচয় আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি । এই মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির আদর্শ মধুস্ুদনেরই হৃদয়-কন্দর 
হইতে উডুত। জীবনে তাহার এই ভক্তি দেখানো সম্ভব হয় নাই । নানা দ্বন্ব-সংঘাতে পড়িয়া অনেক 
আদৰ্শই তিনি অবহেলা করিয়াছেন। সেই যে সমাধিস্তম্ভের জন্য লিখিত কবিতায় অম্তুত্ধ কবি 
শেষবারের মত মাতা-পিতার পাদপন্ন স্মরণ করিয়াছেন ঃ 
“দত্ত-কুলোত্তব কবি শ্রীমধুক্থদন ! 
যশোরে সাগরদাড়ী কপোতাক্ষ-তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী ৷” 
আর কখনও তাহার এ পাধিব দেব-দেবীকে আপন হঁদয়বার্তা জানানো হয় নাই; তাই এই 
মানস-পুরুষ মেঘনাদের মধ্যে জীবনের অকর্তব্জনিত ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। পিতৃকুল ও 
মাতৃকুলের বংরঁগৌরবে মেঘনাদের বক্ষ স্ষীত হুইয়া উঠে: 
“হেন কুলে কালি 
"দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা, রাবণি 
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা 
মাতামহ দন্থজেন্্র ময়? রথী যত 
মাতুল ?” 


১৫৬ _মেঘনাদবধ-কাব্য 


যে বংশ-গৌরব মধুসুদন জীবনে গ্রাহ্ করেন নাই, তাহাই তাহার কাব্যে আদৃত হুইয়াছে। আর 
মাতৃভক্তি? মেঘনাদের দৃচাবখান £ 
“ও পদ-প্রসাদে, 
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে 
এ দাস!” ly 
গিতার আজ্ঞা পাওয়ার পর এখন তাঁহার প্রয্নোজন মীতৃ-আভ্ঞা, কারণ মাতাই সন্তানের নিকট 
শ্রেষ্ট দৈবশক্তি, মাতাই মেঘনাদের পা্িব দেবী, তাই প্রার্থনা : 
“দেহ আজ্ঞা তুনি 
কে আটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?* 
এইভাবে বিচার করিলে আমরা মেঘনাদবধের শ্রেষ্ঠচরিত্র মেঘনাদেব মধ্যে একই সঙ্গে পাই 
এক আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা ও সর্বোপরি এক আদর্শ দেশভক্ত বীরপুরুষ। কিন্ত 
তাহার আরও যে উচ্চাঙ্গের পরিচয়, তাহার জন্য আবশ্যক ষষ্ঠ সর্গের বিশ্লেষণ । সেখানে ইন্দ্রজিতের 
প্রথম দর্শনে আমরা বিশ্নয়ে স্তস্তিত হইয়া বাই-“নিমগন তপে ভন্চুড় যেন যোগীন্্র_’; কোথায় গেল 
সেই প্রেমমগ্ীর কর্ণকুহরে প্রেম-কুজন-__সেই পিতার উৎসাহবর্ধনমূলক আপন শোঁ্ষের বিন্যাস সেই 
অবোধ মায়ের প্রাণের উপযোগী আশাবাদী মধুর প্রগল্ভতা,_-তৎপরিবর্তে কোথা হইতে আসিল এই 
কঠোর তগশ্চরণ, নিবিড় নিলিপ্রতা, গভীর যোগ-নমাধি! রথীন্দ্রের এই যোগীন্দ্ররপ, একমুহুর্তে 
মেঘনাদকে এমন এক উচ্চন্তরে উন্নীত করিয়া দেয়, যাহার নাগাল পাওয়া সাধারণ সংসারী মানুষের 
ছুঃসাধ্য। আমাদের বুঝিতে হয়, এই অধ্যাত্ব-শক্তিই ইন্দ্রজিতের সাফল্যময় জীবন-রহস্তের মূল 
সুত্র । জীবনের সর্বত্র আদর্শস্থাপন ও বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সামঞ্তস্তবিধান বুঝি তাহারই পক্ষে সম্ভব, 
যাহার আছে এই আধ্যাত্মিক বন্ধন । তবে যদি অতি-মানবীয় শক্তির চক্রান্ত মানুষকে বিকল করিতে 
থাকে, মান্ষকে যদি যন্ত্রমাত্র করিয়া নিয়তি হয় যন্্রী, তবে আর সাফল্যের অবসর কোথায়? কিন্ত 
তবু সেই নিষ্ঠর নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের যে আন্তর-এশ্বর্য মেঘনাদ-চরিজ্রে স্কুরিত হইয়াছে 
তাহা চরিত্র-অষ্টার অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। দৈবনিষ্ঠ ইন্দৰজিৎ কিরূপে বিশ্বাস করিবেন 
যে, দেবতাদের মধ্যে হীন রেষারেষির ফলে তাহার নিজস্ব উপাস্তকে শক্তিহীন হইতে হইবে ? তাই 
লক্ষ্মণণকে তিনি ছলনাময় বিভাবস্থ ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারেন নাই। কিন্ত 'পরে রখ বের 
আত্মপরিচয় পাইলেন, তখন যে-হ্বদয় কখনও ভয় বলিয়া কোন বস্তুকে গ্রাহ্থ করে নাই তাহাতেই 
লাগিল প্রথম ভয়ের শিহরণ! ‘সভয় হইল আজি ভয়শৃন্য হিয়া? এ শিহরণ শত্রুকে গৃহমধ্যে দেখিয়। 
৩ নর আত্মসমর্পণ নহে) চরম দৈৰ দুগঁতির মধ্যেও 
0 ইত্যাদির পরেও ২ উত অজিত আশ্ফালন_“কৃতান্ত আমি রে তোর, 
ও অভাবনীয় সংযম ও প্রশস্ত ৪ঁদার্ষের বশবর্তী মেঘন 
এবং যে শিষ্টতা, সৌজন্, 
পক্ষেও স-ছূ্লত $ “ত হয় তাহা রিপুভাড়িত পাধিৰ মানব 


দের মুখে 
নীতিবোধ ও সমাহিত-চিত্রতা 
কেন সর্বগুণাধার দেব-বীরের 


আলোচনী বু 
“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাছ 
লক্ষ্মণ, ন'আাম-সাধ অবস্য মিটাব 
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু 
রণরঙ্গে ইন্্রজিৎ ! আতিথেয় দেবা, 
তিষ্ঠি, লহ, শুরশ্রেষ্ট, প্রথমে এধামে__ 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে । 
সাজি বীরসাজে আমি ৷ নিরস্ত্র বে অরি, 
নহে রথিকুল-প্রথা আঘ।তিতে তারে। 
এ বিধি, হে নীরবর, অবিদিত নহে, 
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে +_কি আর কহিব ?” 
ইহা! ভীরুর কোমলতা নহে, শক্তিমানের উদার্য। লক্ষ্মণ বলিয়াছেন, “দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে 
তোরে ।_কিন্ত এ কিরূপ আহ্বান? অঙ্গে যাহার কৌধিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী, চন্দনের ফোটা ভালে, 
ফুলমালা গলে, কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়! যে ইঞ্টদেবের ধ্যানে নিময়,_তাহাকে অকস্মাৎ একজন সশন্তর 
প্রহারোগ্ঠত প্রতিপক্ষ যদি তৎক্ষণাৎ ঝণ আহ্বান করে, তবে কি তাহা বিদ্রপের ন্যায় শুনায় না? রথই 
যাহার রঙ্গ, যুদ্ধই যাহার লীলা, তাহার নিকট রখের আহ্বান তো উল্লাসকর $ কিন্তু পূজার সাজে কি 
যুদ্ধ হয়! তাই লক্ষণের মুঢ়তায় ও বর্বরতায় বিচলিত না হইয়া প্রশান্ত স্বরে ইন্দ্রজিৎ কেবল বীরসাজে 
সজ্জিত হওয়ার সময় চাহিলেন। নচেখ “বিরত কি কতু রণরগ্গে ইন্দ্রজিৎ ?_ইহা অপেক্ষা বড় সত্য 
আর কি আছে? তবে যে সময়ে তিনি রণসাজ করিবেন সে সময়টুকু লক্ষণের কিরূপে কাটিবে? তিনি 
কি হিংস্র পশুর ন্যায় কেবলই গর্জাইতে থাকিবেন? না; হিংস্রতা ব্যতীত আর কোন মনোভাব তখন 
হয়ত লক্ষণের পক্ষে ধারণাতীত, কিন্তু সংযমের গ্রতিমৃতি ও পরম বিজ্ঞ মেঘনাদের পক্ষে তাহা নহে । 
তাহার নিকট লক্ষণ রক্ষোরিপু হইলেও সর্বাগ্রে অতিথি; স্তরাং লক্ষণ ততক্ষণ মেঘনাদের 
আয়োজিত আতিথেয় সেবা গ্রহণ করুন__ইহাই হইল সেই পুরুষসিংহের বিনীত প্রস্তাব। ইহাতে 
মাননীয় অভ্যাগত লক্ষ্মণেরও মধাদ। রক্ষিত হইবে, মেঘনাদেরও যুদ্ধসাজ সম্পন্ন হইবে,_তুল্যাবস্থায় 
দুই বাঁর যোদ্ধা বীরের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। কত মহৎ কত বীরোচিত এই প্রস্তাব। নচেৎ 
তাহার মাননীয় প্রতিদ্বী লক্ষণ নিরন্তর অরিকে আঘাত করিয়া! রথিকুল-প্রথা-লজ্ঘনের কলঙ্ক গায়ে 
মাথিবেন, ইহা যে মেঘনাদকে ব্যথিত করে। তিনি যেন লক্ষণকে এই কলঙ্ক-্পর্শ হইতে বাচাইবার 
জন্যই এই প্রস্তাব করিলেন; তাও প্রস্তাবের মধ্যে কোন উদ্ধত ওস্তাদী নাই; লক্ষণকে উপদেশ 
দেওয়ার স্পর্ধা তাহার নাই, লক্ষণ যে এই রথিকুল-প্রথা ভালই জানেন, ইহাই মেঘনাদের বিশ্বাস; 
কারণ অপরের ছিত্রাহসন্ধানের নীচতা তাহার নাই; তবে হয়ত পারিপাশ্থিকের- চক্রান্তে লক্ষ্মণের 
সাময়িক মোহ দেখা দিতে পা, তাই মেঘনাদ সাদয় বন্ধুর ন্যায় কেবল তাহাকে স্বরণ করাইয়া 
দিতে চাহেন সেই পরিচিত প্রশস্ত বীর-পন্থা। 
এইখানেই আমরা মেঘনাদের চারিত্রিক সমুন্রতির তুষ-শৃদে আসিয়া পৌছিলাম। এ সমুক্মতি, 
এক কথায়ঃ অতিমানবীয় । যে এই মাত্র অকারণ ‘দুরন্ত’, 'মদে মত্ত, ‘মূঢ়, “ছুশ্মৃতি”, ইত্যাদি বর্বর ভাষা 
ব্যবহার করিল, তাহাকেই, তিরষ্কারের পর্যাপ্ত কারণ থাকা সত্বেও» 'ভীমবাহ লক্ষণ, “শূৰশেষ্, ‘্ৰীরবর 


১৫৮ মেঘনাদবধ-কাব্য ' 


ইত্যাদি সসন্ত্রম ভাষণে আপ্যায়িত করা একমাত্র মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব । কিন্ত "মারি অরি, পারি 
যে কৌশলে এই নীচমন্তরে দীক্ষিত লক্মণকে সহ করাও তো ব্লীবের লক্ষণ) আর ওদিকে পরপদলেহী 
স্বজাতি-দ্রোহী কাপুরুষ খুল্লতাত বিভীষণকে সহ করাও মেঘনাদের পক্ষে সম্ভব নহে; তাই শেষাংশে 
আমরা পাই তীব্র ভ্পনা ও নীতিবাদের এক সুদীর্ঘ অগন]দগীরণ। লক্ষণের বেলা যেমন, বিভীষণের 
বেলাতেও তেমনি প্রথমে মেঘনাদ খুলতাতের অন্তরে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধ পুনরুজ্জীবিত 
করিবার জন্য বিনয়-নত্রতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। কিন্তু নিরুপায় হইয়াই 
তাহাকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে হর। 
যাহা হউক, এই সর্বপুণাধার পুরুষোত্তমকেও যে কেবল মায়ার মায়ায় বিকল হইতে হইল, 
এইখানেই মেঘনাদের 0:8০৫ সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। নিরস্ত্র হওয়া সত্বেও অপরিমেয় শক্তির শেষ 
বহর প্রয়োগ করিবার জন্য যখন এই বীর-কেশরী ভীমনাদে গর্জন করিয়া লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন, 
তখন লক্ষণ সশস্ত্র হওয়া সত্বেও কি ঘটিত বলা যায় না, কিন্তুঃ 
J “মায়ার মায়ায় বলী হেরিল। চৌদিকে 
ভীষণ মহিষারঢ ভীম দণ্ডধরে 
bd * ফু 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাড়াইল। বলী 

নিফল, হায় রে, মরি, কলাধর যথা 

রাহুগ্রাসে।” 
এত বড় বীরের এই নিষ্লতা৷ সকলেরই অন্তর করুণরসে ভরাইয়া দেয়। শমন-জয়ী মেঘনাদ যদি 
বুঝিতে পারিতেন, কেন তাহার এই পরাজয়, তবে কোন আক্ষেপ থাঁকিত না, কিন্তু £ 

/ “কি পাপে বিধাতা 

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?” 
এইখানেই (85৭5 । হয়ত কবির নিজের জীবনেও এই জাতীয় ব্যর্থতাঁজনিত 
আক্ষেপ, তাই তাহার হাতে এত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে মেঘনাদ-চরিত্রের পরিণতি, আর, তাই তিনি 
নিজেও বলিয়াছেন £৪ Was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish 


him. Thank Heaven, I have triumphed, 76 18 dead. + * * It cost me many 
& tear to kill him,” 


ছিল এক পর্বত প্রমাণ 


~ লক্ষ্মণ 


মেঘনাদবধের লক্ষ্মণ বান্মীকির লক্ষ্মণ হইতে স্বতন্ত্র । কবির 
য়কের চরিত্র এমনভাবে কিয়া 


ছণ, যাহাতে নায়কের 
দুর্বল বলিয়াই মনে হয়। 


মনে হয় র ংশে 
অতিরিক্ত অনরাগবশতাই কবি ইছ। করিয়াছেন । SES 


আলোচনী ১৫৯ 
রামচন্দ্রের অঙ্গুমতি লাভ করিয়া লক্ষণ, “গুল্মাবৃত ব্যাপ্রের এবং নদীগর্ভস্থিত নক্রের” ন্তায় 
মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য, বিভীষণের সঙ্গে চলিলেন। অদৃশ্ঠভাবে মায়াদেবী তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে! 
চলিলেন। যাত্রার পূর্বে রামচন্দ্রকে প্রবোধদ[নের সময় মুহূর্তের জন্য লক্ষণের বীরোচিত দৃঢ়তা প্রকাশ 
গাইয়াছে। মনে হইতে পারে, দেবরাজপ্রেরিত অন্্রশস্ত্ে সুসজ্জিত হইয়াও লক্ষণের আশঙ্কা যায় নাই, 
তাই মায়াদেবীকে প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইখানেই লক্ষণের বীরত্ব ও সাহস একেবারেই ধূলিসাৎ 
হইয়া গিয়াছে । যেন এই মায়ার অবতারণা করিয়া কবি লক্ষণ-চরিত্রে যে শিশুস্থলভ ছুর্বলতা ও 
কাপুরুষতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা লক্ষণের প্রতিদ্বন্থী নায়কের চরিত্রের মহিম! বৃদ্ধি করিবার 
জন্যই; নহিলে মহাকাবা-রচগ়িতার পক্ষে এইরূপ নির্বোধ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব হইত না । 
মায়াদেবীর অনুগ্রহে লক্ষণ যঙ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন । ধ্যাননিরত মেঘনাদ তাহাদের পদশকে 
চোখ খুলিয়া ইট্টদেবভ্রমে লক্ষণের চরণে প্রণাম করিলেন। লক্ষণ, আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক, যুদ্ধ 
প্রার্থনা করিলেন। তিনি, মেঘনাদের ভ্রম নিরসন করিয়া, উলঙ্গ কৃপাণ উত্তোলন করিলেন। 
ইন্দ্রজিতের ভ্রম দূর হইল। লক্ণকে অসি'উন্ভত করিতে দেখিয়া, মেঘনাদ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়, 
তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন এবং তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে লক্্ণকে অনুরোধ করিলেন । 
কবি, এ পর্যন্ত লক্ণকে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দি্পে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্ত এখন হইতে 
তাহার চরিত্রে কালিমালেপ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর হইতেই লক্ষণ ক্ষুত্রমতি তম্কর, কাপুরুষ ও 
নৃশংস | লক্ষ্মণ গ্রতিদন্দীর বীরোচিত প্রার্থনায় সম্মত তইইলেনই না, উপরস্ত তাহাকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই 
হত্যা করিলেন। কবি যে কেবল বীরোচিত ওদার্ষে ও মহত্বে লক্ষ্ণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন, 
তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাহাকে শিশুর অপেক্ষা হীনবল করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের 
নিক্ষিপ্ত শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষায় তিনি অসমর্থ। সেখানেও মায়াদেবীকে 
প্রয়োজন হইয়াছে । এমন কিঃ মেঘনাদ যখন শূন্যহস্তে লক্ষণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর, তখনও সেই 
দেবান্ত্রধারী বীরকে রক্ষার জন্য দেবমায়ার প্রয়োজন হইল । 
বস্তুতঃ, মেঘনাদবধের লক্ষ্মণ চরিত্রটি বড়ই বিভ্রান্তিজনক | রামায়ণের লক্ষ্মণ দৈব-সহায়ত। 
পাইলেও উহ খাঁটি বীরের চরিত্র । কিন্তু মাইকেলের লক্ষ্ণ-চরিত্রে বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তার যথেষ্ট 
পরিচয় থাকিলেও ষষ্ঠ সর্গে উহা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে__ইহাই সাধারণ সমালোচকের 
অভিমত । এই হীনত। প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যজ্ঞাগারে প্রবেশকালেও মাইকেল এতখানি মায়ার 
প্রভাব আমদানি করিয়াছেন । এইখানে মধুস্থদন স্বীয় উদ্দেশ্সিদ্ধির জন্য বাল্মীকির অঙ্কিত চিত্রটকে 
একেবারে বিপরীত আঁকিয়াছেন। ম্ধুক্থদনের জীবনচরিতকারের মতে মেঘনাদবধের ষষ্ট সর্গ ই সমস্ত 
কাব্যের মধ্যে নিক্বষ্, এবং তাহার এইরূপ অভিমতের প্রধান কারণই হইল, এই সর্গে অঙ্কিত রাম ও 
লক্ণ-চরিত্রের চরম অবনতির চিত্র। যোগীন্দ্রনাথ বস্তু বলিয়াছেন, চরিত্র-সন্গিবেশ-ব্যাপারে মধুন্থদন 
যে এক মহাত্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ হইল, বান্দী কিকে পরিত্যাগ করিয়া হোমরকে 
অঙ্ছসরণ করার চেষ্টা ॥ ক্ষুদ্রমতি ইয়বা সিগণ মহাপ্রাণ গ্রীকদিগকে স্তায়যুদ্ধে বিনাশ করিবে, ইহা যেমন 
ইলিয়াভের কবি সহ করিতে পারেন নাই, তেমনি “ক্র নর” লক্ষণ ঘে ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে 
স্তায়-যুদ্ধে বধ করিবে, গরুস্থদনও ইহা সহ করিতে পারেন নাই। তাই অনুকরণ বা! অনুসরণের বেশাকে 


১৬০ মেঘনাদবধ-কাঁব্য 
গড়িয়া কবি লক্ষ্ম-চরিত্রটিকে বিরুত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই সঙ্গে যোগীন্্রনাথ এ মন্তব্যও 
করিতে ছাড়েন নাই যে, নায়কের গৌরব বাড়াইতে হইলে প্রতিনায়কেরও যে গৌরব অক্ষুপ্ণ রাখিতে 
হয়_এ বিষয়ে কবি একবারও অবহিত হইলেন না। 
কিন্ত আবার এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণে এই লক্ষণ- 
চরিত্র-চিত্রণের অনেক যৌক্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন “লক্ষণ ধর্মভীরু নয়-_বরং 
ধর্মবলদৃপ্ত ; দেবতাদের আনুকুল্য তাহার নিকট দয়া বা অনুগ্রহ নয়, সে যেন তাহাদেরই অবশ্যকর্তব্য 
কর্ম। লক্ষণের দেবভক্তি ন্যার-নিষ্ঠারই নামান্তর; সে একমাত্র এই ন্যায়ধর্মের বিশ্বাসেই বলীয়ান্‌ 
_ইন্দ্রজিৎ যেমন একমাত্র বীরধর্ণের সেবক; অন্যায়ের দণ্ডবিধান করিয়া এই ত্যারধর্মের 
উদ্ধার করিতে সে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমনা।॥ মধুস্থদন তাহার কাব্যে সর্বত্র লক্ষণকে এই বিশিষ্ট গৌরব 
দান করিয়াছেন । এই লক্ষ্ম। এ-কাব্যে প্রায় সর্বত্র ‘সৌমিত্র কেশরী’ ও ‘দেবাক্কৃতি রথী, প্রভৃতি নিত্য- 
বিশেষণে কবিকর্তৃক ভূষিত হইয়াছে। লক্ষ্ণ-চরিত্রের এই বিশিষ্ট গৌরব যেমন মুল রামায়ণেই কবিকে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল, এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি তাহার একট! সহজ সহ ন্ুভূতি আছে, তেমনই লক্ষ্মণের এই 
গোরবরঙ্গা তাহার এই কাব্যের জন্যও প্রয়োজন হইয়াছিল । .যে গেঘনাদকে বধ করিবে, তাহাকে 
সাধারণ বীর হইলে চলিবে না; নায়কের প্রতিদন্দরী কেবল সমকক্ষ নয়, কোন কোন বিষয়ে শরে্ঠতর 
না হইলে নায়কের গৌরব বুদ্ধি হয় না-_এ-নীতি বা রীতি অতিশয় সাধারণ কবিকেও মানিতে হয়। 
কিন্ত এই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া__বিশেষতঃ অনর্ধরো মায়ণ-বগিত লগ্মণ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ 
করিতে না পারিয়া, মধুস্থদন বড় বিপদে পরিয়াছেন। একদিকে এই শ্রদ্ধা ও লক্ষ্মণের গৌরবরক্ষার 
প্রয়োজন, অপরদিকে তাহার কল্পনার মুখ্য অভিগ্রায়সাধন-_এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সংগতি রক্ষা 
করিতে পারেন নাই-_বরং তিনি যে নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মণকে এমন কলক্ষের ভাগী করিয়াছেন, যাহা 
তাহারই কল্পিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী-__সে বিষয়ে কবিও পূর্ণ সজ্ঞান । কবিকে যে মানস সংকটে 
পড়িতে হইয়াছিল তাহা এইরূপ  ইন্দ্রজিতের নিধন লক্ষণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ 
অজেয়_একরূপ অমর বলিলেই হয়। স্বর্গে, মর্ত্যে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে ন1। সেই 
ইন্দরজিতকে লক্ষণ মারিবে কেমন করিয়া? বান্ীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হইলেও - অজেয় 
নয়) নিকুস্তিলা-বজ্ঞ নামক একরূপ যাদু বা মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে বারবার অজেয় হইয়া 
উঠে। মধুস্থদনের মেঘনাদ অত ছোট নয়; নে তাহার নিজশক্তিতেই ছুর্জর__অতএব এই ইন্ত্রজিতকে 
‘খে বধ করিবে, তাহার কেবল অসাধারণ বীরযোদ্ধা হইলেই চলিবে না, কারণ সম্মুখ যুদ্ধে তাহাকে 
১ শি মি ন রা যদি এই ধারণা শেষ পর্যন্ত বজায় 
রি A ACS ৰ নি হয়। i টিন কাপুরুষের মত কাজ 
কনা সাতৰ আয়াস খীকা (51 কে দুরূহ ও ছুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি- 
করিবার জনও দেব-জ চাই? লঙ্কা টির 5 ER পরাস্তক রিবার জন্য নয়_হত্যা 
মেঘনাদের ঘজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিবার ক জা 955৬1 
বিষ করিবার জন্যও শক্তীখরী মায়ার রে ্ রী মেঘনাদকে মোহিনীমায়ায় অবশ ও 
ও সহায়ত! চাই; এবং সর্বশেষে হত্যাকারী হইবার 


| 


আলোচনী ১৬১ 
অন্যও লক্ষ্মণের মত “দেবাকৃতি রথী’কে চাই, এবং সেই মহারথী ‘তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী* 
হইলেই চালবে না, তাহাকে তাহার চরিত্রের শুচিতা, নংকল্পের দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বানের অটলতার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে-_চণ্ডীর দেউলে পূজা দিয়! লক্ণকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। 
শেষোক্ত ঘটনাটি উদ্ভাবনায় কবি যেন লক্ষ্মণ-চরিত্রে কলঙ্ক-লেপনের পূর্বে তাহার চরিত্র-বল ও ছাদয়- 
বলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্থষ্ট করিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন । * ** লক্ষণের এই 
কীতি যেন মেঘনাদকে হত্যা করার অপকীতিকে কতকট। সহনীয় করিবে ।” 

এখানে দেখা যায়, মোহিতলাল নৃতন দৃষ্টিতে লক্ষণ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া মধুস্থদনকে যে ত্রুটি 
হইতে অনেকখানি অব্যাহতি দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর্ধ-রামায়ণের প্রতি অতিরিক্ত 
আকর্ষণ ও কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য যোগীন্দ্রনাথ সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় বলিয়া মন্তব্য 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কবি যে কেবল প্রয্মোজনাহগরোধেই লক্ষণ- 
চরিত্রের পরিবর্তন অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নহে, পাঠকের মনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অন্থমান করিয়া 
চরিজ্রটিকে বাচাইবাঁর মত যথেষ্ট উপকরণও তাহার কাব্যের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। একথা 
নর্বতোভাবে গ্রাহ যে ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ নহৈ, মেঘনাদই কবির প্রধান লক্ষ্য । লক্ষণের প্রাপ্য তিনি পঞ্চম 
সর্গেই মিটাইয়া দিয়াছেন। এখানে ঘটিবে কবির মানসপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু--০৮০, of my 


‘ favourite Indrojit,” স্ৃতরাৎ নায়ক-চরিত্রের চরম বিকাশই তাহার মূল লক্ষ্য; আর যা কিছু, সমস্তই 


হইবে এ বিকাশের নহায়ক। তবে গ্রতিনায়কের চরিত্রকে ক্ষুঞ্ করিয়া নায়কের মহিমাবৃদ্ধির চেষ্টার 
মধ্যে কবির যে দুর্বলতার সন্ধান অনেকেই খুঁজিয়াছেন, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে, এখানে, 
বিশেষতঃ ষ্ঠ নর্গে, গ্রতিনায়ক কেবল রামাহুজ লক্ষ্মণ নহেন,_-কেবল “দেবারুতি সৌমিত্রি কেশরী'ও 
নহেন,--দৈব-নিৰ্দেশের অধীন, দৈব-চালিত প্রাক্তনের যন্ত্রব্বরূপ, মহামায়ার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় যাহার 
গতিবিধি নিয়প্িত_এমন লক্ষ্ম।। স্থতরাং, প্রতিপক্ষ বলিতে দৈবশক্তিই মুখ্য, লক্ষ্মণ গৌণ। কেন কবি 
এরূপ করিলেন, সে প্রশ্ন অবান্তর অষ্ট যে হয়, সে তাহার প্রতিভাবলে কিছু নৃতনই করিয়া থাকে 
তা যাহাই বর্জন করুক, আর, যাহাই অনুসরণ করুক । আমাদের দেখিতে হইবে কোন্‌ চরিত্র কি সুত্র 
অন্যায়ী-নিমিত হইয়াছে, এবং সেই স্থত্র অন্তুলারে, কোন অসংগতি আছে কি না, ইহাই বিচার্য। 


রাবণ 


আর এক সমস্তাপূর্ণ চরিত্র হইল মাইকেলের “রাবণ” । তবে লক্ষ্ণনমস্তা ও রাবণ-সমস্তা 
একেবারেই ভিননপ্রকৃতির | প্রথমটিতে কবির পর্যাপ্ত শ্রদ্ধার অভাবে পাঠক ক্ষুণ্ন; আর দ্বিতীয়টিতে 
পাঠকের অদ্ধার অভাবে কবি-হৃদয় ক্ষুণ হওয়ার আশঙ্ক! | মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ রামায়ণের রাবণ 
হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন। রামায়ণের রাবণ পরম অধর্মাচারী দুর্ধর্ষ রাক্ষবিশেষ। সেখানে তাহার পাগী- 
চিত্রই সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কবির যত কিছু প্রয়াস সবই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের 
চিত্রান্কনে ব্যাপৃত। রামায়ণ-ভক্ত বাঙালী পাঠক যুগ যুগ ধরিয়া রাবণ সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করিয়া 
আনিয়াছে যে, নে হইল পাপ ও অধর্মের মৃতি, তাহার পথে চলিলে মান্থষের বিনাশ অবশত্তাবী। রাম 


২১ 


১৬২ মেঘনাদূবধ কাব্য 


ধর্ম, রাবণ অধর্ধ ; সুতরাং ‘রামাদিবৎ প্রবতিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' । এ-হেন রাবণের মধ্যে যে শ্রদ্ধার 
যোগ্য কিছু থাকিতে পারে ইহা সাধারণের ধারণাতেই আনে না, তাই মাইকেলের রাবণের মধ্যে 
বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পাঠক তাহার অঙ্গবন্ধান না করিয়া, উহাকে রাষায়ণের রাবণ হইতে অভিন্ন মনে 
করিয়া উহার মধ্যে মিলটনের শয়তান, সেক্নগীয়রের ম্যাকবেথ, আবার কেহ্‌ ব।, নেপোলিয়ন, হিটলার 
প্রভৃতিরও ছবি আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্পষ্টই মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন £ “ধর্মের জয় এবং 
অধর্ধের পরাজয়__রাবণ-চরিত্রের ইহাই শিক্ষা এবং সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যেরও এই উপদেশ ও 
পরিণাম।” কোথাও আবার দেখিতে পাই রাবণ সম্বন্ধে কিছু ঘোরালো মন্তব্য করিবার জন্য €বিশ্ব- 
বিধানকে বিচলিত করিলে বিশ্বনিয়ন্তার হস্তে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়'-_ইত্যাদি রকমের কথা বলিয়া 
কেবলমাত্র রাবণের বীরত্বের উপর কিয়ংক্ষণ ঢক্কা-নিনাদ করিরাই তাহার সম্বন্ধে বিচার শেষ 
করা হইয়াছে । 

কিন্তু কেবল ধর্মাধর্স, পাপ-পুণোর মানদণ্ড দির] এই রাবণের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। 
মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্টচরিত্র মেঘনাদ হইলেও রাবণই উহার মূল আশ্রয়। কাব্যখানির মূল প্রেরণার 
উৎস মেঘনাদ নহে, রাবণ। তার নয়টি সর্গে বিস্তারিত কাব্যথানির মাত্র তিনটিতে মেঘনাদকে 
স্থান দেওয়া হইয়াছে, আর, রাবণ ইহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্,_রাবণেই ইহার আরম্ভ, রাবণেই ইহার 
পরিসমাধ্ডি। এই কাব্যের মৃল প্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ মৃল্যবান্‌£ “মেঘনাদবধ * 
কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের ষধ্যে একটা 
অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। * * * তিনি [মধুস্থদন ] শ্বতঃক্ফ,র্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে 
আনন্দবোধ করিয়াছেন * * * এই শক্তির চারিদিকে প্রভৃত ওশ্বর্য; ইহার হর্মচূড়া মেঘের পথ 
রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান ; যাহ। চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রে 
বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সন্মত নহে। +* * + যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের 
মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না_কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদস্তের 
পরাভবে সমুদ্রতীরের শবশানে দীর্ধনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি 
সাবধানে সমস্ত মানিয়। চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই 
মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।” 

“এই “অটল শক্তিই রাবণ, এবং মেঘনাদবধে ইহারই বন্দনা গীত হইয়াছে, ধর্ম, পাপ-পুণ্যের 
বিচার ইহার লক্ষ্য নহে।” মাইকেল-বঘিত রাবণ অসভ্য বর্ষ রাক্ষস নহে, এক বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন 
বীর রাক্ষমজাতির শক্তিশালী অধিনায়ক । তাহার রাজসভার বর্ণন। হইতে বুঝা যায় যে, সে কেবল 
অতুল এশ্বধেরই অধিকারী নহে, সভ্য মাজিত রুচি ও উন্নত রুটির অধিকারী ৷ 
স্বর্ণ-লঙ্ক/_এককথায় অমরাবতী তুল্য । রামারণের রাবণও কীদিয়াছে, 
উপভোগ করে, কারণ সে দেখে পাপী তাহার সমুচিত ফল পাইতেছে। 
“ক কথায় কেবল পাগ বলিবার উপায় নাই। এ 


বাথ্নল্যমর পিতা, লেহার্দ্র ভাতা, 
শক্তিশালী পুরুষ । 


তাহার রাজপুরী 
কিন্ত মে কারা পাঠক আনন্দে 
কিন্তু এই কাব্যের রাবণকে 


এ রাবণ কেবল রাজা নহে”_হকৌশলী শাসক, 
দৈব-বিনীত মৰ্ত্যের মানুষ, নৈঠিক গৃহস্থ ও সর্ধোপরি এক অমিত- 


সুহান রাবণকে কাদাইয়াছেন, কিন্তু ইহা অনুতপ্ত পাপীর বিলাপ নহে--ইহা 


ডি 


আলোচনা ১৬৩ 


নিয়তি-পীড়িত ভাগ্যহত মানুষের ক্রন্দন । তাহার শক্তি ও পৌরুষের লীমা নাই; কিন্ত. অনন্ত সম্ভাবনা 
থাকিতেও তাহাকে দিন দিন হীনবল হইতে হইয়াছে__চোখের উপর তাহার বাজানো বাগান শুকাইয়া 
মাইতেছে"_। যে ত্রিভূবন-বিজয়ী রক্ষকুলপতি, তাহার কি না ভিখারী রাঘবের নিকট পরাজয় ঘটিবে 
_ইহাকিসেসম্থ করিতে পারে? তাই দেখা যার এই অমিততেজা ব্যক্তিপুরুষ ব্যথাহত হুইয়া 
নিক্ষলভাবে তাহার পতন হইতে রক্ষার উপায় খুজিয়া ফিরিতেছে,_এবং ইহা যে সবই নিয়তির লীলা 
ইহা বুঝিতে বাধ্য হইয়া বারবার সেই অদৃশ্য নিষ্টুর বিধি-বিধানকে গভীর দীঘশ্বাসে জর্জরিত করিতেছে! 
রাবণের এই ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ, তাহার এই নিদারুণ ট্রাজেডি, বহিঃশক্তির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় 
ব্যক্িপুরুষের শক্তির অবমানন|মৃূলক যে চিরন্তন ট্রাজেডি, তাহারই প্রতিরূপ। 
রাবণের যে পাপ, ন্যায় ও নীতির বিচারে গুরুতর, রাবণের নিজের নিকট তাহার কোন গুরুত্বই 
ধরা গড়ে না, সে যেন তাহার দগিত পৌরুষের লীলামাত্র । ইহাকে শক্তি-মদ-মত্ত। বলিলেও ইহার 
প্রতি অবিচার করা. হয়, হুক্মবিচারে ইহা কেবল শক্তিমানের স্বধর্মান্গসরণ। এবং এই অঙ্গরণের পথ 
সাধারণ মানুষের পথ হইতে ভিন্ন। কারণ সাধারণ মানুষকে গ্যায়-নী তির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতেই 
হয়, কিন্তু রাবণের ন্যায় শক্তিমান্‌ পুরুষের পথও যেমন একাস্তর্ূপে খজু ও নিঘণ্টক হইতে পারে না, এই 
পথের পথিকের পক্ষেও তেমনি সাময়িক উন্মার্গতা আদে অস্বাভাবিক নহে। 
যে সীতাহরণ রাবণের মবচেয়ে বড় কলঙ্ক, এৰং যাহাতে তাহার উন্মার্গ-গমনের এক জঘন্য রূপই 
প্রকটিত, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহা, নিছক পরজ্্রী-হরণের পৈশাচিক লালসার ফলে 
ঘটে নাই। ভগ্নী স্্পণখার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই শক্তি-সম্রাট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শক্তি-সাগর 
উদ্বেলিত হইয়াছিল | তাই দেখা যায়, পরাভবের ধাপে ধাপে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়, রাবণ সুর্পণখাকেই 
তাহার সর্বনাশের জন্য দায়ী করিতেছে £ ৃ 
গ্হায় হুর্পণখা, 

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 

কাল পঞ্চবটাবনে কালকুটে ভরা 

এ ভুজগে ?” 
নচেৎ সীতার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা বা কোনরূপ কুৎসিত মনোভাব রাবণের অতি বড় শক্রও খুজিয়া 
পাইবে না। সীতা রাবণের চোগে 'পাবক-শিগা-রূপিণী জানকী’; অর্থাৎ তাহার চোখে জানকীর 
কেবল অগ্নিশিখাসদৃশ রূপ, অথবা তাহার মনে কেবল ওঁ শিখার দাহিকাশক্তির ন্যায় সীতাম্পর্শের 
সর্বনাশ! পরিণামের কথাই জাগে নাই, অগ্রিশিখার ন্যায় সীতার সতীত্বের তেজ ও পবিত্রতার কথাও 
জাগিরাছে। রমার নিকট বর্ণনার সময়ে সীতাদেবীর মুখে রাবণের যে চরম কলঙ্ক বধিত হইতে 
দেবি, তাহার মধ্যেও বিশ্লেষণ করিলে রাবণের লম্পট-মৃতি অপেক্ষা স্বীয় পরাক্রম-ুগ্ধ পুরুষের রূপই 


ড় হইয়া উঠে “কহিল রাঘব-রিপু'ইীবর-্াবি 
" উন্নীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে, 
রাবণের পরাক্রম ! জগত বিখ্যাত 


জটায় হীনায়ু আজি মোর ভূজ-বলে ! 


১৬3 মেঘনাদবধ কাব্য 
নিজদোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন ! 
কে কহিল মোর সাথে বুঝিতে বর্ববরে ?” 
" এই বচনগুলি বিশেষতঃ ইহার প্রথমাংশ যে রাবণ চরিত্রের কলঙ্ক এবিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথম 
কথা, এ জগতে সম্পূর্ণ অকলঙ্ক কে? দ্বিতীয় কথা, রাবণের এই কার্ধের মূল লাম্পট্য নহে, শক্তির 
উন্মাদনা__ইহাকে অন্য ভাষায় 0৪175 বলিলেও বলা যায়; কারণ বক্তার এই মুহূর্তের মনোভাবের 
মধ্যে আছে শক্তি-পরীক্ষায় এক অদ্বিতীয় বরাঙ্গনার প্রশংসা-অর্জনের স্পৃহা, আর ইহার অন্তনিহিত 
মহত্বটুকু ফুটিয়াছে উক্তিটির শেষাংশে যেখানে বাবণ প্রকৃত বীরের প্যায় তাহার প্রতিদ্ধন্থীর প্রতি সম্রমও 
দেখাইয়াছে, মাবার তাহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশও করির়াছে। মোহিতলালের মন্তব্য হইল, 
মেঘনাদবধের রাবণের মধ্যে এই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ যত বড় শক্তিমান্‌ হউক, নিয়তির 
হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই; বে-নিয়তি তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান 
করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত মর্মভেদী। এই শক্তির মহিমায় কবিহদয় যে আক্ুষ্ট হইয়াছে 
তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই মানুষের যে দুর্বলতা তাহার মহনত্বের নিদান তাহাও তাহাকে 
সমধিক ব্যাকুল করিয়াছে; এমন কি, ইহাই.যেন এ কাবোর মূল গীতিস্থর । 
বস্তুতঃ, পাপ বা অধর্শের পরিণাম দেখানোই এ-কাব্যের অভিপ্রার নহে । “রাবণেরও একটা ধর্ম 
আচে, কেবল সে-ধর্ম রামের ধর্ম হইতে পৃথক | রাবণেরও ইষ্টদেবত। আছে; সে রামের চেয়ে বড় ভক্ত । 
সে নিজে যেমন সরল-অবোধ ও অবাধ প্রাণক্তির আধার, তাহার ইষ্টদেবতা মহদেবও তেমনই 
আত্মভোলা, আশুতোষ_-ক্রোধে রুদ্র, স্বেহে অন্ধ । সে সেই দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা 
বড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও দুর্বলতা দমন করিতে চায় না; দারুণ ছুধোগের দিনেও তাহার প্রতি 
রাবণের বিশ্বাস অটল। এ ভক্তি বীরের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনতা বা কাঙালপন। নাই 
এইভাবে সংস্কারমুক্ত মন লইয়া রাবণের বিশাল ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করিলে 
এমন নঘন্ত মানবীয় এখ্বধের পরিচর পাওয়। যায়, যেগুলির নিকট এ এক সীতাহরণের পাপ লঘু হইতে 
ব্য! এই পাপম্পশ্শের মূল কারণ যে রাবণের স্বীয় পৌকুষান্বাদনের দর্বার আগ্রহ, ইহা পূর্বেই দেখান 


হইয়াছে। এই একটি কলঙ্কের কথ। বাদ দিয়া রাবণকে দেখিলে তাহার যে মহিমিময় 


মৃতি আমাদের 
চোখে পড়ে, 


মেঘনাদবধের কবি তাহাকেই আপন কাব্যের বেন্দ্রন্থলে রাজসিংহাসনে বসাইয়া 
যুগালছুজে হুচারু চামর-ধারিণী চন্দ্রানন! চারুলোচন! কিছ্করী, কন্দর্প-কান্তি ছত্রধর ও পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে 
কপ্রেখবর-নদৃশ দৌবারিকের নিত্যবেবায় আপ্যায়িত করিয়াছেন,। পারিবারিক জীবনেও তাহার 
লৌভাগের তুলনা নাই। সেখানে কেবল চিত্রান্দদাই স্থষ্টিছাড়াঃ নচেৎ “ভক্তভৃত্য, পতি-কুল-গরবিনী 
মৃতিমতী জরশ্রীর নত পুত্রবধূ, ভক্তিমান বার্ধবান আদর্শ পুত্র, এবং সমছুখভাগিনী সাধ্বী পত্বী_-এই 
শক্ষলকে লইয়াই রাবণ; ইহারাই তাহার জীবন-মুকুটের রশ্মিচ্ছট। ।'-_এই রাবণকে, তাহার যত 
দোষই থাকুক, কিরূপে আমর! দুর্ধর্ষ রাক্ষন বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারি, ইহাই মধুক্দনকে বিচলিত 
717 পন প্রতি কবির আকর্ষণের ৰা যে বড় কারণ রহিয়াছে, তাহা হইল, 

পৃথিবীর সমস্ত ট্রাজেডির ন্যায় ইহারও মূলে *আছে এক প্রচণ্ড ফন । 


একদিকে অটল শক্তি, অসীম তেজ, অপরিমেয় পোৌরুষ,--যাহার প্রভাবে ত্রিভুবন কম্পিত_ যাহার 


আলোচনী ১৬৫ 


নিকট অসাধ্য বলিয়া কিছু নাই এবং যাহ। ক্ষীণতোয়া জ্রোতস্বিনীর শ্যাঁর চিরকাল ছুই তটের বন্ধনে 
থাকিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে তটরেখা নিমজ্জিত করিয়া উদ্দাম প্রাবনের মধ্যে আপন শক্তির এক 
উদ্ভ্রান্ত রূপ রচন! করে,_-অপরদিকে ন্সেহ-বাত্সলা-প্রেম-প্রীতি-দয়া-দাক্ষিণা লইয়া, আর দশজনের 
ন্যায়, স্থথ শান্তির নীড়-রচনা ৷ এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্তন্ত মানুষের ভাগ্যে ঘটে না, ঘটিতে পারে না। 
যদি শক্তিদন্ত পৌরুষ চাও, তবে আবার স্সেহ-দৌর্বল্য কেন? অভ্র শক্তি অর্জন করিয়াছ, তাহারই 
চর্চা কর, সংগ্রামের পর সংগ্রাম চালাও, কে মরিল, কে বাচিল সেদিকে তাকাইও না,_মিল্টনের 
Satan-এর ন্যায় ছুংকার দাও “To be weak is miserable doing or suffering,”— তাহাতে বদি 
শেষ পৰন্ত মৃত্যুও হয়, তাহাতে তে। পরাজয় নাই, ৮৪৫৪৫$ তোমার কেশষ্পর্শ করিতে পারিবে না, 
দত্তের জয়জয়কারে 5&৮০৷-এর স্যায় তোমার জীবনও ৪॥০০০৪৪£৷! হইবে! কিন্তু রাবণ তো Satan 
হইতে পারিল না! তাহার বহিজীবন দুর্দান্ত সাফল্যে মণ্ডিত, কিন্ত অন্তজীবনে সর্বদাই ঝড় বহিতেছে। 


বীর-পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর পর সধুম সর্গে তাহার অদ্ভুত বীরব্বপূর্ণ সংগ্রাম ও জয়জয়কার দেখিয়া কে 
বলিবে রাবণের মধ্যে ৮৪৫৪৮ আছে? অমন নাকল্যের জীবন কি ট্রাজিক হইতে পারে? কিন্তু যে 
আন্তজীঁবনের ঝাড় হংকন্দরে রুদ্ধ রাখিয়া সপ্তম বর্গে রাবণ যুদ্ধ করিল, নবম সর্গে দেখা যায়, তাহাই 
উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া দশানন-মহীরুহকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ঝড়ে-ভাড়া 


রাবণকে আমরা দেখি তাহার শেষ উক্তির মধ্যে £ 

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্ভিমে__ 
এ নয়নদ্বয় আমি তো'মারসে্ুথে ;_ 
সাপি রা'জাভার, পুত্র, তোমায়, করিব 
মহাযাত্রা ৷ কিন্ত বিধি-_বুঝিব কেমনে 
ভার লীল!? ভীঁড়াইল! সে সুখ আমারে ! 
ছিল জাশা, রক্ষঃকুলরাজ-সিংহাননে 
জুড়াইব আখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরপে 
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! ' পূৰ্ব্বজন্মফলে 
হেরি তোমা! দৌহে আজি এ কাল-আনে 
কর্বন র-গৌরব-রধি চির-রাহগ্রাসে ! 
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ব করি, 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,_ 
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 

শূন্য লঙ্কাধামে আর ! কি সাত্বনাছলে 
জান্তবনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 
‘কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার !” সুধিবে 
যবে রাণী মন্দোদরী,_'কি স্থথে আইলে 
রাখি দৌহে সিন্ধুতীরে, রক্ষকুলপতি ?_- 
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?” 


১৬৬ মেঘনাদব্ধ কাব্য 


রারণ-চিত্তের এই বক্ষোভেদী হাহাকারকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ ‘কৰি সেই ধর্ম, 
বিদ্রোহী মহাদন্তের পরাভবে সমৃদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন ।” 
তবে এই পরাভবের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমরা পূর্বে যে দ্বন্দের কথা বলিগ্লাছি তাহা! স্মরণ করিতে 
হইবে । কেবল রাবণের অনেক আশা ছিল, নবই ব্যর্থ হইল, ইহাই এ হাহাকারের পূর্ণতম ব্যপ্চনা 
নহে; যে শক্তিমান্‌ পুরুষ শক্তিদস্তে মত্ত ও আপন শক্কিনাফল্য বিভোর থাকিয়া পুত্র-পুত্রবধূর বিয়োগ, 
পত্রীর গনোবেদনা ইত্যাদি তুচ্ছ করিতে পারিত, সে যে স্লেহ-দৌর্বল্যে তাহ! পারিল না, এবং এই 
সমস্ত আশাভঙ্দের মূলে রহিয়াছে যে বিধি-বিধান তাহাকে সে কিছুতেই বুঝিতে গারিল না_এইখাননই 
রাবণ-চরিত্রের আনল ট্রাজেডি, আর ইহাই চরিত্রটির প্রকৃত স্বরূপ-আত্মা। 


রাম 


মধুক্ছদনের রাম, এক কথায়, “ভিখারী রাঘব”। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক সেই রামচন্দ্রের 
চরিত্রচিত্রণে কৰি আদৌ নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই । মাইকেলের রামচন্দ্র বান্মীকির 
রামচন্দ্র নয়, কৃত্তিবাসের রামচন্ত্রও নয়। বাল্মীকির রাম স্থির, ধীর, বীর একটি বঞ্জনার, নির্ভীক, 
শক্তিমান পুরুষ। কুত্তিবাসের রামচন্দ্রেও বীরত্ব আছে; কিন্তু তাহা বাঙালী-জীবনের স্বাভাবিক 
কোমলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ফুটিয়াছে। সাধারণ পাঠকের অভিমত, মেঘনাদবথ কাব্যের কৰি 
রামচন্দ্রকে মসীলিথু করিয়া আকিয়াছেন | তাঁহার রামচন্দ্র ভীরু, কাপুরুষ, অধীর এবং এক হিসাবে 
গুধহত্যার প্রশয়দাতা। সামান্য কারণেই ইনি অধীর হইয়া! পড়েন। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া, সীতাকে ' 
উদ্ধার না করিয়াই ইনি যেন পৈতৃক প্রাণ কয়টি লইয়া! পলাইয়! যাইতে চাহেন। শুধু লক্ষণ ও বিভীষণই 
তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরিয়া! রাখিয়াছেন। এত বড় বীর তিনি_যে, প্রমীলার নারী-সৈন্যদের দেখিয়াই 
ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গির়াছিল। প্রমীলা] যে নারী-যোদ্ধাটিকে হনুমানের সহিত দূতীরূপে 
রামশিবিরে পাঠাইয়াছিলেন, সে শিবির ত্যাগ করিয়া যাইবার পর রাম স্বন্তি বোধ করেন। 

তাহার পর লক্ষ্মণ যখন মায়াদেবীর স্বপ্ন-নির্দেশে সশস্ত্র একাকী লঙ্কার বনগহনে প্রবেশ করিয়া 
দেবী-মন্দিরে দেবীপুজা করিতে যাইবার জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন তিনি 
গলদশ্রলোচনে তাহাকে যে-ভাবে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহ! কোন ক্রমেই বীরোচিত নহে, 
সে যেন অৃষ্টবাদী কাপুরুষের অঙ্গমতি প্রদান । 

এইভাবে দেখিতে আরম্ভ করিলে এই কাব্যের রাম-চরিত্রের প্রশংসনীয় কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া 


সম্ভব নহে! একদিকে ইন্দ্রজিৎ ও ব্লাবণের বীরত্ব ও মহত্ব ফুটিতেছে, আর একদিকে রামের 


প্রতিটি কথায় আচরণে ছুর্বলতাই বড় হইয়া উঠিতেছে, 
হইয়া উঠিবারই কথা, এবং 


দায়ী করিয়া থাকেন । 
প্রতি এক মজ্জাগত 
কিন্তু নঘালোচককে 


ইহাতে সাধারণ বাঙালী পাঠকের অসহিষ্ণু 
খুব বেশীর ভাগ পাঠক ইহার জন্য বিধর্মী মধুসূদনের খেয়ালী পক্ষপাতিত্বকেই 
তাহাদের কথা হইল ধর্মত্যাগী মধুস্থদনের হিন্দুর এই দেবতাবৎ চরিত্রটির 
বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই তিনি রাম-চরিত্র এমন কলঙ্কিত করিয়। আকিয়াছেন। 
ও নিরপেক্ষ ও সমাহিত হইয়া মন্তব্য করিতে হইবে । রামের প্রতি কবির দৃষ্টিত্ী 


আলোচনী রি 


প্রসঙ্গে ডাঃ হুকুমার সেন ঠিকই বলিয়াছেন, ‘যে সকল সমালোচক মধুস্থদনের কথা- এ hate Ram 
and his rabble—ধৰিয়। মনে করিরা থাকেন যে রামের উপর মধুস্থদনের বিদ্বেষ ছিল, তাই তিনি 
রামকে কাবোর নায়ক করেন নাই, এবং সেই হেতু রাম-চরিত্রের অবমাননা করিয়াছেন, তাহারা 
ভুল করেন’! * * * সত্য বটে যে লঙ্কার যুদ্ধরত রামের প্রতি তাহার আন্তরিক অন্থরাগ ছিল 
না এবং যতটুকু ছিল তাহাও বন্দিনী বীতার খাতিরে। কিন্ত তাহার কারণ বান্মীকির মহাকাব্যে 
অঙ্কিত রাম-চরিত্রের কোন দৌবল্যের জন্য নহে, তাহার কারণ রামের বানর-কাহিনী, * * » স্থতরাং 
মধুক্ণদন যে লিখিয়াছেন, T despise Ram and his rabble’ তাহার প্রক্বত অর্থ হইতেছে,_ এ 


despise Ram because of his rabble.’ 

তাহা ছাড়া, এই কাব্যে কবির যত কিছু কল্পনার নবীনত্ব প্রায় সবই রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার 
জগ্ত। তাহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্তু এইগুলিকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া 
লইয়াছেন ; আর রাম-পক্ষীয়ের মধ্যে একমাত্র লক্ষণের প্রতি তাহাকে যা একটু নজর রাখিতে 
হইয়াছে, নচেৎ রামকে তিনি যেমনটি পাইয়াছেন তেমনটিই রাখিয়াছেন, এবং এ ব্যাপারে তাহার 
রামের আদর্শের যোগানদার যে কৃত্তিবানী রামায়ণ তাহা নিতান্তই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রভাবিত 
কত্তিবাসের হাতে রামের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, মধুন্থদন যে তাহার রামকে তদপেঙ্ষা ছুর্বল-চরিত্র 
প্রদান করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। তবে যে কৃততিবাসী রামায়ণে রামের হীনতা আমাদের চোখে 
পড়ে না তাহার কারণ রামচন্দ্র সেখানে আমাদের চোখে দেবতাতুল্য এবং রাবণ প্রভৃতি হইল অসভ্য 
নীচ জাতীয় রাক্ষস মাত্র, আর এখানে রামের হীনতা চোখে ফুটিবার কারণ, রাম এখানে রীতিমত 
মানুষ, যে মাল্য এক বিরাট যুদ্ধের এক পক্ষের নায়কত্ব করিতেছেন; সুতরাং বীরত্বপূর্ণ মঙ্যাত্বই 
তাহার নিকট নকলেই আশা করে; অথচ এখানে রামের প্রতিপক্ষকেই কেবল মৃহত্তর কর] হইয়াছে, 
রাম সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে যা ছিলেন তাই আছেন। নচেৎ, রাম কেন বীরের ন্যায় পত্নী- 
উদ্ধারের সংকল্পে দৃঢ় থাকিয়া নিভীক বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে সকলকে সর্বদা উৎসাহিত করার পরিবর্তে 
এমনভাবে পদে পদে ভীত, কণ্টকিত, সামান্য বিপদে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ও বিভীষণের শরণাপন্ন হন, 
এমন প্রশ্ন তুলিয়া কেবল অনর্থক কবির উপর দোষারোপ করা হয়। রামের এইরূপ কোমল-পেলব- 
ত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাই। ধাহার। মনে করেন, নিরন্তর 
[পের মত খোচাইয়া মারিবার পরিকল্পনা সমর্থন করায় রামের মন্ন্ত্ব এখানে 
তাহাদের তুলিলে চলিবে না, “রাম-লক্ষণ প্রভৃতির চক্ষে মেঘনাদ একটা 
“দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস” একট! কালান্তক পুরুষ--কালিদাবের ভাষায় 
[খোহিতলাল ]। স্থতরাং এমন মেঘনাদকে যে কোন 


কাতর মুর্তিই আমরা ক 
পূজারত ইন্দ্রজিতকে ন 
নিয়স্তরে নামিয়া গিয়াছে, 
দুর্ধর্ষ রাক্ষণ মাত্র, সে হেন 
‘উপপ্নবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোখিত' ৷” 
উপায়ে বধ করিবার কল্পনায় যুক্তি থাকিতে পারে না এমন নহে। 

বাস্তবিকই রাবণ ও ইন্দ্রজিতের পাশে রাম-চরিত্রটি স্তন হইতে পারে, কিন্তু কবি স্বেচ্ছায় ইহার 


অবমাননাই করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। রাম এ কাব্যে দেব-নির্ভর মাম্ুষ। বাম নিষ্পাপ, 
য্লাম ধামিক। দেবদূত চিত্ররথের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপায় জানিতে চাহিলে তিনি যখন 


বলেন, “দেব-প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন, ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সদা গতি, নিত্য সত্য-দেবী-সেবা= 


১৬৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


তখন আমাদের বুঝিতে হর স্বয়ং রামচন্দ্রই এই সমস্ত গুণে ভূষিত। হস্থতরাং দেবদুতের মুখে 
রাম্চরিত্রের এই ইঙ্গিতদানের মধ্যে কবিহৃদয়ের পরোক্ষ অন্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। 

তৃতীয় সর্গে গ্রধীলার দূতী বৃমুণ্ডমালিনী ও রামচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যেও আমর! কবিমনের 
এমন একটি পরিচর পাই যাহাতে সধুস্থদনকে রামের প্রতি একান্তই বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ এমন কথা বল! 
চলে না। এখানে দূতীও যেমন “প্রণঘি আমি রাঘবের পদে”, 'বীর-অেষ্ঠ তুমি রঘুনাথ' ইত্যাদি কথায় 
পর্যাপ্ত অদ্ধা দেখাইরাছে, “বীর দাশরথি'ও তেমনি প্রথমেই আশীর্বাদ করিয়া পিষ্ট আচরণ ও গদার্ধের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ৷ মহাপুরুষোচিত উদারতার বশবর্তী হইয়া তিনি যে কেবল প্রমীল।বাহিনীকে 
সসন্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নহে, প্রমীলার পতি-ভক্তি, শক্তি ও বীরপণার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়াছেন। তাহার পরিমিত নময়োচিত ভাষণের উপসংহারে শক্তিমান পুরুষের সনাতন পদ্ধতিতে 
দূতী ও তাহার মাধ্যমে প্রশীলাকে “সুখে থাক, আশীবাদ করি!” এইরূপ ব্রদানের মধ্যে এবং সর্বশেষে 
হনুমানের প্রতি “দেহ ছাড়ি পথ, বলি; অতি সাবধানে শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে 1--এই 
নির্দেশের মধ্যে আর কিছু না থাকুক, কবি যে রামকে সর্বদাই কলঙ্কিত করিবার জন্য কোমর বাধিয়। 
ছিলেন, এমন ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার শক্তিশালী উপকরণ রহিয়াছে। 

এইবার আমাদের এই আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত মন্তব্য__অর্থাৎ ‘এত বড় বীর তিনি 
যে, প্রমীলার নারীনৈন্তদের দেখিয়াই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল»__এই কথাটি আর 
একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই ধরণের মন্তব্যকারিগণ ছিদ্রান্থসন্ধী মন লইয়া কেবল 
কোথায় রামচরিজের দুর্বলত। আছে, তাহ! দেখাইরাই ষধুস্থদনের রাম-চরিত্র-বিষ্লেষণ শেষ করিয়াছেন। 
যেখানে রাম এরূপ ভয় প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাহার উক্তির মধ্যে প্রকৃত ভয় অপেক্ষা কৌতুক ও 
বিন্ময়গর্ত প্রশংসাই বড় হইরাছে। 

এই রামের আর একটি অনপনেয় কলঙ্ক বলিয়। যেটি বহুস্থানে উদ্ধৃত হয় সেটি হইল রামের বহুবার 
কথিত উক্তি, “নাহি কাজ প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি।” অর্থাৎ অভিযোগটি হইল, এত বড় একট! যুদ্ধের 
যিনি নায়ক, তিনি কোথায় দুঃখ, আঘাত, ধ্বংসের বিভীষিক। ইত্যাদি অগ্রাহ্‌ করিয়া সর্ঘদা অটল থাকি- 
বেন, তা ন! হইয়া, তিনি কি না বন্দিনী স্ত্রীকে ফেলিয়া প্রাণ লইয়। পলাইতে চাহেন? কিন্তু এই উক্তির 
এইরূপ ব্যঞন। যেমন অন্দর, তেমনি অসমীচীন। শক্তিশেলে আহত প্রাণ-প্রিয় লক্ষণের জীবন-সংশয় ' 
দেখিয়া যখন রাম তাঁহার বিলাপের মধ্যে এই কথা বলেন তখন কি কেধল তাহার যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া 
ভ্রাতৃপ্রেমকেই জীবনের রে আদর্শ নী 4 হা তথ UE BU 

রয়াছেন, যিনি যুবতী তীর প্রথম প্রেমাস্বাদন তুচ্ছ 


Uh নাযচজের জন্তুই চতুর্দশ বসর বনে বনে অশেষ ক্দ্ধুসাধন করিয়াছেন, সেই লক্ষণই 
ই ঠা A শায়িত, তখন UY RH সেই অনামান্য ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া 
২11 ৰু মধ্যে স্বীয় পত্নীর প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন তাহা কি এতই বিসর্দশ 
র বিসর্জনের মধ্যে যে একটা বিরাট ত গ 
পাওয়া ও বিমাতাকে তাহার নয় র 


্ ও লক্ষণকে অঙ্গ অবস্থায় ফিরিয়া 
নমণি ফিরাইয়া 0 


দেওয়ার ব্যাকুলতার মধ্যে যে ভ্রাতৃপ্রেম ও কর্তব্যবোধ 


আলোচনা * ১৬৯ 
রহিয়াছে তাহা একেবারে অগ্রাহ্‌ করিলে চলিবে কেন? অন্যত্রও যেখানে যুদ্ধের ধ্বংসের কথা মনে 
আসিতেই রাম এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যাইবে তাহার মূলে আছে অপরের প্রতি 
অর্থাৎ তাহার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া! যাহারা প্রাণ হারাইবে, তাহাদের প্রতি অপরিসীম দরদ, 
নহাহগভৃতি ও মমতাবোধ। সীতা-উদ্ধার একান্তই রামের স্বার্থ; স্থতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কেন 
অপরে প্রাণ হারাইবে, এই কুঠাই রামকে সর্বদ। পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে বীরত্ব ফুটিতে পারে না 
সত্য, কিন্তু মনের নীচতা যে নাই ইহাও অসত্য নহে । 

তবে এই আলোচনা হইতে কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, মধুস্থদনের রাম-চরিত্র-চিত্রণ 
নির্দোষ প্রমাণ করাই এখানকার উদ্দেশ্ঠ। আমরা কেবল বিক্ুদ্রপক্ষের চুড়ান্ত মতবাদকেই খণ্ডন করিতে 
চাহিয়াছি। নচেৎ মধুক্থদন যে এই চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই ইহা অনস্থীকার্য। 
স্থানে স্থানে রামকে এত অধিক যাত্রায় দুর্বল করা হইয়াছে যে, সেখানে নারীস্থলভ ভীরুতা ও 
কাপুর্ষতার কলঙ্ক হইতে রামকে বাচাইবার কোন উপায় নাই । দৈব সহায়তার প্রতিশ্রুতি, দেব-অন্ত্ 
ইত্যাদি সমস্ত-কিছু রক্ষাকবচে মণ্ডিত কৃরিয়াও লক্ষ্ণকে মেঘনাদবধ-যাত্রায় অনুমতি দিতে গিয়া রাম 
যখন “হায় রে, কেমনে--যে কৃতান্তদূতে হেরি উর্দথাসে-...*কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
গাণাধিক ?*- ইত্যাদি উক্তি করিয়া বিলাপে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন কোন স্ষেহ বা ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়া 
তাহার এই দুর্বলতাকে সমর্থন কর! যায় না। রামের দেব-নির্ভরতার চিত্র আকিতে গিয়াও কবি বড় 
বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। পদে পদে দৈব সাহায্যের বলে ঘে লক্ষ্মণ তঙ্করের ন্যায় বজ্ঞাগারে 
প্রবেশ করিয়া অন্যায়ুদ্ধে বা একপ্রকার বিনাযুদ্ধে মেঘনাদকে বধ করিলেন, তিনি শিবিরে ফিরিয়া 
আসিতেই রাম যে ভাবে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমাদেরই লঙ্জ' বোধ হয়; 
শুধু তাই নয়, তাহার যেন সেই মুহূর্তে মনে পড়ির যায়, ইহা তো সবই দেবতার কাজ, অতএব সমস্ত 
বাহাছুরী মানুষে নিলে দেৰতা চটিতে পারেন; তাই অমনি, 

“পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত 
মানব) স্থ-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !” 

এই বলিয়া যেন অপরাধ ক্ষালন করিলেন। একজন যুদ্ধ-নায়কের মুখে নর্ধদ৷ এইরূপ টদব-তোষণ- 
বাণী কেবল অশোভনই নয়, নিতান্তই গ্রানিকর। “দেব-প্রাতি কৃতজ্ঞতা" একটা গুণ হইতে পারে, 
কিন্তু পদে পদে দৈব-মুখাপেক্ষিতা অবশ্তই পৌরুষের হানিকর, আর যুদ্ধনায়কের পক্ষে মর্সান্তিকভাবে 


লজ্জাকর । 1 
তবে রামের এই দুর্বলতার চিত্রকে কবি তাহার কাব্যোদ্দেগ্-সাধনে নিপুণভাবে কাজে 


লাগাইয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক যে রাবণ, রাম-চরিত্রটি তাহারই এক বিপরীত চিত্র (1) 
স্বরপ। “মমতা-জনিত' দৌর্ধল্য উভয়ের মধোই যোজনা করিয়া কবি দেখাইয়াছেন। রাবণের মধ্যে 
কেমন ভাবে “মমতার সহিত পৌরুষের মিলনে বীরহদয়ের এক অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছে, আর 
রামের মধ্যে এই মিলনের অভাবে পৌরুষের অবমাননা ঘটিয়াছে। রাম-সম্পর্কে মোহিতলাল 
বলিয়াছেন, “এ দুর্বলতার চিত্র-রাবণেরই বিপরীত দিক; * * * শুপু কাহিনীর প্রয়োজনেই 


ৰ্২ 


১৭০ মিঘনাদবধ কাব্য 


নয়, রাবণের চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই, অন্যান্য সকল উপকরণের মত, রামের চরিত্র 
কল্পিত হইয়াছে। রামের ভ্রাতৃস্সেহের আতিশয্য রামকেই শোভা পায়; এতখানি হৃদয়-দৌর্বল্য 
রাবণের চরিত্রে অসম্ভব। এই দুর্বলতার চিত্র আকিতে গিয়া কবির বাঙালী-প্রাণ স্থানে স্থানে 
আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই-_রামের কাহিনীতে এ কাব্যের সেই সকল অংশই সর্বাপেক্ষ। কবিত্বময়, 
কবির হৃদয় যেন কারুণ্যে উচ্ছুসিত হইয়াছে। 


৮। মধুসুদন ও অর্বাচীন কালের সাহিত্য 
প্রাচীন সাহিত্যের নহিত অর্বাচীন কালের সাহিত্যের একটি প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে বুঝিতে 
পারা যায়,_কিন্তু কোথায় সেই প্রভেদটা, কেন সেই প্রভেদ দেখা দিল বুঝিয়া ওঠ। সহজ নহে। কিন্ত 
তথৎমত্বেও রসন্ পাঠকমাত্রেই অঙ্গুডৰ করিতে থাকেন, কোথায় যেন একট। পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন 
সাহিত্যের আবহাওয়া অর্বাচীন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্র। নিদিষ্টভাবে ছুই সাহিত্যের প্রভেদ 
বোঝা এবং বোঝানো-কঠিন। 
কালিদাসের 'শকুত্তলা' আর মধুস্দনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ দুই-ই মহৎ কাব্য, কিন্ত দুই-এর 
আবহাওয়া কি স্বতন্ত্র নয়? সোফোক্লিসের “ইডিপাস' নাটক ও সেক্সপীয়রের হ্যামলেট? দুই-ই মহৎ 
কাব্য, কিন্তু দুই-এর আবহাওয়া স্বতন্ত্। আবার একদিকে কালিদাসের মেঘদূতের কাব্য লওয়া যাক্‌, 
আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি দীর্ঘাকার কবিতা, মনে কর। যাক্‌, ‘মানস আুন্দরী,' দুই-ই 
মহৎ--কিন্তু এই দুইটি কাব্য-জগতের এক দেশের অধিবানী নয়। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান গুণ 
পূর্ণতা বা নিখু'ত ভাব। অর্বাচীন সাহিত্যে তাহারই অভাব অনুভব করি। প্রাচীনকালের যে কেবল 
মহাকবিগণের রচনায় বা মহাকাব্যেই এই পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান, এমন নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর 
রচনাতেও এমন একটি নিখুঁত নিটোলতা৷ আছে, যাহা অর্বাচীন কালের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। 
“রেবা রোধসি বেতসতরুতলে - 
চেতঃ সমুৎকঠ্যতে মে’ 
বা স্তাফোর সেই বিখ্যাত অনায়ত্ত আপেল সহ্বন্ধীয় কবিতায় 


‘As the sweet apple reddens on a bough’s end, 


at its very end ; 
The gatherers have forgotten it ; 


Nay, they did not forget but could not reach 1:25 
প্রক্কতিদত্ত যে পূর্ণতা! দেখা যায়, অর্ধাচীন কালের মহাকবিগণের কাব্যেও তাহা সহজপ্রাপ্য নয়। 
পূর্ণতা ও পূর্ণতার অভাব দুই ভিন্নকাঁলের সাহিত্যে এ 
কবির রচনাতেও সুলভ আর একালের মহাকবিগণের রচনাতে 
ভিন্নকালের কবিদের প্রতিভার লক্ষণ না বলিরা ছুই ভিন্নকালে 


তই স্বাভাবিক, প্রাচীনকালের সাধারণ 
ও এমন দুর্লভ যে-এই দুইটি লক্ষণকে 
রই লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ, 


আলোচনী এ ১৭১ 
প্রাচীনকালের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতার ভাব ছিল অর্ধাচীন কালে যাহা বিরল হইয়া 
পড়িয়াছে। আর এই ছুইকালের কাব্যে এই ছুই ভিন্ন লক্ষণ যেন স্বতঃই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে ৷ 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাচীন ও অর্ধাচীন কালের সীমারেখাটা কোথায়? কালের পরিবর্তন 
সক্ষম সীমানা মানে না, স্থলভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস দান্তেকে এবং তাহার 
মহাকাব্যকে দুই কালের সীমান্তে ফেলা যাইতে পারে। “ডিভাইন। কমেডিয়া’তে প্রাচীন ও অর্বাচীন 
কালের ভিন্ন লক্ষণ_-উভয়ই বর্তমান। ডিভাইনা কমেডিয়ার নিখুত পূর্ণতা প্রাচীনকালের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। অন্যদিকে অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণটিও এখানে সুস্পষ্ট । ণডিভাইনা 
কমেডিয়া'তে দ।স্তেকে পাই, কেবল কবিরপে নয়, কাব্যের নায়করূপেও। প্রাচীনকালের কাব্যে এমন 
কখনই ঘটিতে পারিত না। সেখানে আমরা আর সকলকেই পাই, কবিকে ছাড়া; আর এ কালের 
কাব্যে আর কাউকে পাই বা ন! পাই, কবিকে পাইব-ই। কবিকে কাব্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দান্তে 
অর্বাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কাব্যের চন] করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্বাচীন কালের সঙ্গে 
তবু একটু প্রভেদ দেখা যায়। দাক্টে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কবি-দান্তে 
ও কাব্যের নায়ক-দান্তে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অর্বাচীন কালের কবিদের হাতে এমন সংযত আত্ম- 
অস্বীকৃতি পাওয়ার আশা নাই। 

আগেই বলা হইয়াছে, অর্বাচীন কালের সাহিত্যে অপূর্ণতাঁর ভাব বিদ্যমান, আবার এখন বলা 
হইল, এই কালের সাহিত্যে কবির ব্যক্তি পুরুষ অন্ঙ্যত। এবারে বিচার করা আবশ্তক__এ দুইয়ের 
মধ্যে কোনো স্ক্ সম্পর্ক আছে কিনাঁ। এখানে মধুস্দনের কাব্য আমাদের প্রধান সহায়, কারণ 
তাহার কাব্যে অর্ধাচীন কালের বলিয়া কথিত এই দুইটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। মধুক্ছদনের 
কাব্য এবং গঞ্রচনা স্বকীয় মহত্বসন্বেও। সনেটগুলি ছাড়া) পূর্ণতার অভাবেই যেন বিশিষ্ট, আবার 
তাহার সমস্ত রচনাই মাইকেলের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আবিষ্ট। যে দুইটি লক্ষণকে আমরা অর্ধাচীন 
কালের লক্ষণ বলিয়াছি--মধুস্দনের কাব্যে তাহাদের প্রকাশ আত্যন্তিক। এ বিষয়ে মধুক্থদনের 
রচনা অর্বাচীন সাহিত্যের সব চেয়ে বড় শিক্ষার ও সতর্কতার স্থল। মধুস্থদন অর্বাচীন সাহিত্যের 
চরম দৃষ্টান্ত । 

অর্বাচীন কালের কবিগণ জগতের মানদণ্ড হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিংব। এই ধারণাটাকে আর এক আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জগৎপরিধি মাপিবার 
স্থত্ররপে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন। এইখানেই, প্রাচীন ও অর্ধাচীন 
কালের কবিগণের মধ্যে প্রভেদ (কালিদ[নের কাব্য ও মধুস্থদনের কাব্য একত্র মিলাইয়া 
পড়িলে ইহা হ্বারঙ্ষম হইবে): প্রাচীনকালের কবিগণের জগৎ-পরিধি পরিমাপের সুত্র ছিল 
দৈববিধান। কোন্টা সত্য, কোন্ট। মিথ্যা তাহার নিকষ ছিল দৈববিধান। প্রাচীনকালের সাহিত্যে 
যে পূর্ণতা দেখ। যায়, আধুনিকালের সাহিত্যে যে অপূর্ণতা দেখা যায়_এইবার তাহার হেতু বুঝিতে 
পারা যাইবে । ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হউক না কেন জগৎপরিধি পরিমাপের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়, 
সুত্র খাটো হইবেই, আর যে পরিমাণ খাটো হইবে, সেই পরিমাণে জগদংশ কবির অনায়তত থাকিয়া 
যাইবেই-_ইহাই অপূ্ণতার মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে, ভবিষ্যতের কাব্য (Futuro Pociry) শীর্ষক 


১৭২ মেঘনাদবধ কাব্য 


একটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্বের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ “খণ্ড জীবনকে অবলম্বন করিয়| কাব্য 
লিখিতে বাধা নাই, কিন্তু খণ্ডতার মধ্যেও পূর্ণতার আভাস স্থাপন করিতে হইবে, কিন্তু পূর্ণতার রূপ যদি 
কবির অপরিচিত হয়, তবে কিরূপে নে পূর্ণতার আভাস দান করিতে সমর্থ হইবে? অর্ধাচীন কালের 
খণ্ডকাব্য নিতান্তই খণ্ড, শুক্ল তৃতীরার চন্দ্রকলার উজ্জলতা যেমন সম্পূর্ণ চন্দ্রমগ্ুলকে আভামে প্রকাশ 
করে, অর্বাচীন কালের খণ্ডকাবা তেমন করিরা আভাসে পূর্ণতাকে দেখাইতে অসমর্থ ; এই অসামর্থ্যেরই 
অপর নাম অপূর্ণতা । এই অপূর্ণতার দৃষ্টান্ত গ্যেটের 'ফাউট্ট আর মাইকেলের “মেঘনাদবধ? ৷ 

প্রাচীনকালের কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করিতেন না তাহার! দৈববিধানরূপ স্তর 
হাতে লইয়া! জগৎ-পরিপি পরিমাপে অবতীর্ণ হইতেন। দৈববিধান ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা অনেক প্রশস্ততর, 
বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা অন্য কিছু বড় কল্পনা কর! যায় না। এই কারণেই গ্রাচীনকালের কবিরা 
জগণ্পরিধি পরিমাপে সমর্থ ছিলেন_তাহাদের কাব্যের পূর্ণতার ইহাই প্রকৃত কারণ। এইজন্য 
প্রাচীনকালের অধিকাংশ কাব্যের নায়ক দেব্তাগণ। যেখানে দেবভাগণ প্রত্যক্ষতঃ নায়ক নহেন 
সেখানেও তাহারা অন্যতম প্রধান পাত্র-পাত্রী। অর্বাচীন কালের কাব্যের নায়ক মান্য । আধুনিক- 
কালের মানুষ মর্ত্য হইতে দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাবোর নায়কও 
দেবতা নহেন, মানুষ__রাক্ষসরূপী মানুষ অর্থাৎ অহং-সর্বন্থ মান্গুব। 

ছুই কালের মধ্যে আরও একটু প্রভেদ আছে। ইতিমধ্যে জগৎ অনেক জটিল, অনেক বৃহৎ 
হইয়া পড়িয়াছে। হোমর যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন, গেটের জগৎ ও জীবন তাহ! অপেক্ষ। 
বৃহত্তর, জটিলতর ; দান্তে যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন, রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন তাহা অপেক্ষা 
জটিলতর, বৃহত্তর ; তাহাতে স্থত্রের ন্যুনতা আরও বেশী ধরা পড়িগাছে। কালিদাস বা ভবভূতি যে 
জগৎ ও জীবনকে জানিতেন, মধুস্থদনের জগৎ ও জীবন তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, জটিলতর ।  হোমরের 
জগৎ্পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব যদি অযথেষ্ট হয়, তবে গ্যেটের জগৎ-পরিমাঁপের পক্ষে তাহা 
আরও অযথেষ্ট। তেমনি কালিদাসের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব বদি অযথেষ্ট হয়, তবে 
মাইকেলের জগত্পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও বেশী অযথেষ্ট। অথচ কবির হাতে তাহাকে 
পরিমাপের আর কোন স্থত্র নাই, ফলে অপূর্ণতা। অবশ্ঠগ্তাবী। 

এই প্রসঙ্গে ছুই কালের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দুই কালের শিল্পাদর্শে কিছু 
ভেদ ঘটিয়! গিয়াছে। অর্বাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ সৌন্দ্স্থষ্টি; প্রাচীনকালের শিল্পের 
লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল পূর্ণত। সৃষ্ট । প্রাচীনের। পূর্ণ স্ষ্টি করিতেন বলিয়া তাহা আপনিই ুন্দর হইয়া 
উঠিত? অর্ধাচীন কৰিগণ ূর্ণতাকে অগ্রাহথ করিয়া সৌন্দধহ্থষ্ট করিতে চান বলিগ্া তাহ! পূর্ণ হয় না, 
স্বন্দরও হইয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন £ “পূর্ণ তাই সুন্দয়, অপূর্ণতাই অসুন্দর |” আবার 
শী সরবিন্দের কথায় £ *পূর্ণতাই সত্য।” কাজেই পূর্ণতা বলিতে আমরা সত্য ও সন্দর, দুই-ই বুঝিব। 
অর্বাচীন কালের অনেক কবি তত্বতঃ একথা জানেন, কিন্ত কাধতঃ এই আদর্শকে অনুসরণ করিতে 


পারেন না আবার অনেকে আদো এ কথাকে স্বীকার করেন না। 
এতক্ষণে আমরা তিনটি পায় প 


সুত্র; পূর্ণত। যাহার শিল্পের লক্ষ্য; ত 


ইলাগ; প্রাচীনকালের কবি, দৈববিধান যাহার জগৎ-পরিমাপ 
তঃ ও কার্ধতঃ যিনি এই আদশকে অনুসরণ করেন। অর্বাচীন- 


১৭৩ 


কালে পাই দুইটি পর্যায়। ব্যক্তিত্বের বিধান যাহার জগৎ-পরিষাপ সুত্র; সৌন্দর্য সৃষ্টি যাহার লক্ষ্য 
অথচ পূর্ণতার সংবাদও তিনি রাখেন, কিন্তু যে-কারণেই হউক তাহাকে অনুসরণ করিতে অসমর্থ । 
তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেই দল, ব্যক্তিত্বের বিধান ছাড়া আর কিছুই যাহারা মানেন না, জানেন নাঃ 
পূর্ণতাকে ধাহারা তত্বতঃ ও কাধতঃ অস্বীকার করেন । 
মাইকেল দ্বিতীয় পরায়ভূক্ত | নিঃসন্দেহে তিনি অর্বাচীন কালের কবি, অর্বাচীন কালের কাব্যের 
লক্ষণ অপূর্ণতা তাহার কাব্যের প্রধান গুণ বা দোষ। কবি মধুস্থদন, নাট্যকার মধুস্থদন, আইনজীবী 
মধুস্থদন, সংস্কার-সমর্থক মধুস্থদন জানেন জগৎ কী বৃহৎ, জীবন কী জটিল। এ বিষয়ে তাহার জ্ঞানের 
পরিধি তাহার সমকালীন অধিকাংশ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক। এ হেন জগত্জীবনের পরিমাপে 
তিনি উদ্ধত, কিন্তু বিষম সঙ্কট এই যে, একমাত্র ব্যক্তিত্বের স্থত্র ছাড়া অপর কোন স্থত্র তাহার হাতে 
নাই। 
মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ কি মেঘনাদ-__বলদপীী রাক্ষল। রামচন্দ্র মানুষ । তাহার কাব্যে 
দেবত। আছেন, দেবদূত আছেন; এমন কি কাব্যের একস্থানে দৈববাণীও শ্রুত হইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় মনে কর! অসম্ভব নয় যে, দৈববিধানকেই এই কাব্যের পরিমাপস্থত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
কিন্ত রাবণের কাধে ভর করিয়াছে প্রচণ্ড বাকিত্ব। মেঘনাদবধের ট্রাজেডি কি? জগত্পরিমাপের 
পক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট নয়__ইহাই কি তাহার ট্রাজেডি নয়? মধুত্দন ইহাই দেখাইতে 
চাহিয়াছিলেন। তবে আবার মাইকেলকে অর্বাচীন কালের কবি বলি কেন? বলি এই জন্য যে, 
ব্যক্তিত্বের দম্ভ যে যথেষ্ট নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু অপর কোন বিধান, দৈববিধান, তাহার আয়ত্তের 
মধ্যে ছিল না। এইখানেই কবির ট্রাজেডি, আর সে ট্রাজেডি মেঘনাদের অপেক্ষাও গুরুতর । রাবণ 
কিংবা! মেঘনাদ ক্ষমতার দশ্তকেই, পৌরুষের প্রতাপকেই যথেষ্ট ও একমাত্র বলিয়া জানিতেন । মাইকেল 
জানিতেন, ইহা যথেষ্ট নয়) কিন্ত অপর কোন বিধানও তাহার জান! ছিল না। যে-কালে তিনি 
জন্মিয়াছিলেন সে কাল দৈববিধানের চুড়ান্ত মহিমায় বিশ্বাস করিত না। এখানে কালের ধর্ম 
উমর আগে মাইকেলের জীবন ও কাব্যকে অর্ধাচীন কালের শিক্ষা ও সতর্কতার দৃষ্টান্ত 
বলিয়াছি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিধানকে জানিতেন, অথচ জানিতেন থে, ইহা যথেষ্ট নয় তিনি পূর্ণতার 
তত্ব জানিতেন অথচ সৌন্দর্যস্থষ্টিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বোর সংবাদ রাখিতেন, 
য়া লইয়া সত্যের পূর্ণ মৃতিতে প্রকাশ করিবার ক্ষমত! তাহার 
[ব্যকে বলিয়াছেন_-:81£ ০ne')। তত্বে ও কাধে সমন্বয় 
খ ছিল মাইকেলের জীবনের, আর সেই দুঃখের 


অথচ বিপুল! পৃথিবীর সমস্ত তথ্যকে কুড়াই 
ছিল ন! (এইজন্য শ্রীঅরবিন্ন মেঘনাদবধ ক 
করিতে না পারিলে যে পরম দুংখ অনুভূত হয়; সেই ছুঃ 


সমষ্টিই তাহার মেঘনাদবধ কাব্য । ৪ : 
| পরবর্তী কালের সাহিত্যের উপরে মধুস্থদনের প্রভাব সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে 


পারে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগে একখানি মহাগ্রন্থ 
আপনার ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাজ্ঞ। ও সমস্ত সম্ভাবনাকে চুড়ান্ত রূপ দিয়া থাকে। মে যুগের অন্ত 
সমস্ত রচনা এ মহাগ্রন্থের খসড়া ভিন্ন আর কিছু নয়। কিংবা শাখানদীসমূহ যেমন মূল নদীতে মিলিত 


১৮০ মেঘনাদবধ কাব্য 


যেন কোথায়" একট! মূলগত শৈথিল্য রহিয়া গিক্াছে। সমালোচকগণ রাবণের মধ্যে আবিষ্কার 
করিয়াছেন কবির ব্যক্তিজীবনের তথ! সমকালীন বাঙালীজীবনের ব্যর্থতার প্রতিফলন । সার্থক 
এই আবিষ্কার। কাব্যের মধ্যে কবির নিজস্ব স্পর্শটি লাভ করিবার পথ ইহাতে সহজ হইয়াছে) 
রাবণের মধ্যে কবিরই হাহাকার ধ্বনিত হওয়ায় কাব্য সহজেই রস-পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু ইহ! তো একটা আকস্মিক মিল ছাড়া আর কিছু নহে, কোনে! বৈজ্ঞানিক যোগস্থত্র ইহাদের 
মধ্যে আসিতে পারে কি? কবির পক্ষে কি কোনক্রমে রাবণের ভিন্নতর পরিণতি অঙ্কন করা সম্ভব 
ছিল? যে রামায়ণ তাহার ক।ব্যোপাদানের মূল উৎস সেখানকার রাবণই যে যথেষ্ট করুণ জীবনের 
অধিকারী! তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখাইলে কখনই সে ' স্থা্ট সার্থক ব| সুন্দর হইত না। স্থতরাং 
যখন আমরা বলি কবির প্রস্তাবিত বীর-রস রাবণের করুণ-রসে ভাসিয়া গেল, তখন যেন তুলিয়া 
না যাই, এই চরিত্র-স্থষ্টি ব্যাপারে কবির স্বাধীনতা দেখাইবার অবসরও বিশেষ ছিল না) অথবা, 
মেঘনাদবধ-এর রাবণ-চরিত্রটির পরিণতিভাগ বহুলাংশে রামারণেরই ছাচে গড়া, এক বিষ দ-করুণ মৃতি। 
ইহার মধ্যে আমরা কবি-মানসের কোনে। শক্তি-জীবন্ত রূপ দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম যদি কাব্যের 
সমগ্র কাহিনী ও চরিত্রাবলী পুরাণ-প্রদর্ত না হইয়| কবির স্বাধীন কল্পনা-প্রস্থত হইত । স্থতরাং 
প্রতিবাদের ভয় থাকিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে, রাবণের ব্যর্থতা, কবির ব্যর্থতা ও যুগের ব্যর্থত৷ 
সবই একটা আকম্মিক যোগাযোগ মাত্র । যুগের সহিত কবির একটা স্থল সংযোগ থাকিলেও, 
রাবণের সহিত উহার কোনো সংযোগ নাই। রাবণ যদি রামায়ণের চরিত্র না হইয়া সেই যুগেরই 
কোনো ব্যক্তি-চরিত্ররূপে কবির সম্পূৰ্ণ নিজস্ব স্বষ্টি হইত ত 
কবি-মানস উজাড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 


আমাদের প্রতিপা্ত, মধুস্থদনের কবি-মানন রাবণ অপেক্ষা অনেক বড়ো, রাবণ তাহার একটি 
আঙ্গিকের চিত্র-রূপ মাত্র । স্ৃতরাং মেঘনাদবধ-কাব্যই মধুস্থদনের কবি-মানস-এর একমাত্র আধার 
নহে, এবং সে কবি-মানস কোনে! যুগ বিশেষের মার্কামারা নহে। তিনি যদি যুগ-জয়ী কবি না 
হইবেন, তবে বারানা-্রজা্না-চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মত কাব্য-স্বষ্টি সম্ভব হইল কিরূপে ? 
কাব্যহিসাবে এগুলির স্বরূপ চিনিবার জন্য কোনে! যুগের দর্পণের প্রয়োজন হয় কি? অথচ কে 
Sas শধুহদনের স্থষ্টিরাজ্য হইতে এপুলিকে নির্বাসন দিলে কোনে! ক্ষতি নাই? মেঘনাদবধ-কাব্য 
এ ধুকে যুগন্ধর করিয়া থাকে, তবে উহার সহিত মিলিত হইয়া এই কাব্যন্মী তাহাকে 


করিয়াছে যুগজয়ী । যখন কবি-মধুক্ছদনের আলোচন! উঠিবে, তখন মেঘনাদবধ-কাব্যে তাহার 


ব্যক্তিজীবনের সুর ফুটিয়াছে বলিয়! অগবা তদানীন্তন বাঙালী-জীবনের ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটিয়াছে 
বলিয়া আমরা যদি একমাত্র 


টু উহারই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র কবি-মানস সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ধারণা 
গঠন করি, তবে হয়তো! বাঙালীর নিকট মধুস্থদন প্রিয়তর হইয়া উঠেন কিন্ত তাহার কৰি-খাননের 


প্র = 

A বসা হয় না। কারণ মধুহ্থদন যে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাখুকে জয় 
‘যাও কালজয়ী কাব্য-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত, ইহার প্রমাণ তাহার অ 

কবি-মানসের আলোচনায় আমা 


হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ 


বেই বলা যাইত রাবণের মধ্যে মধুস্থদনের 


পরাপর কাব্যে । সুতরাং মধুন্থদনের 
দের উচিত মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি-মানসটিকে সমগ্র কবি-মানস 
11 ইহাতে অবগ্ুই এই কথাটি ধর। পড়িবে, নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-স্থটটিতে 


আলোচনী ১৮১ 


বাহার এমন অধিকার ছিল, তাহার গ্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইলাম ন”+_-“ষে অমূল্য 
সম্ভাবনার অঙ্গপম ইঙ্গিত বূপায়িত হইয়াছে, মেঘনাদবধের প্রবল প্রতাপে তাহা ছায়াচ্ছন্ন” তাই 
সহজেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে কবির কবি-মানস সম্পর্কে । স্বভাবতই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মেঘনাদবধ- 
কাব্যের স্থর হইতে আমরা নির্ণয় করিতে চাই তাহার কবি-মানসের স্বরূপধর্ম। ইহাতে লাভ-লোকসান 
দুইই আছে। লোকসান এই যে, সর্বকালের কবি হইবার শক্তি ও সম্ভাবনা থাকিতেও তাহার সেই 
মহুনীয় রূপটি আমাদের চোখে ফুটিল না, পক্ষান্তরে, মেঘনাদবধ-এর কবি হইয়া মধুস্থদন যে অজ 
বৈদেশিক ও বিজাতীয় প্রভাব সত্বেও একান্তরূপে বাংলার ও বাঙালীর প্রিয় কৰি হইয়াছেন, 
ইহাই পরম লাভ। 
Ca 
মধুস্থদনের কবি-মানমের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ অতি সহজেই উদ্ধার কর! যাইতে পারে 

নৃতন ঢঙে, নৃতন ছন্দে, নৃতন ভাষায় ও নৃতন স্থরে কাব্য রচনার কঠিন ব্রত লইয়া তিনি স্থরু করেন 
তাহার কাব্যসাধন|। নৃতনত্বের প্রতিষ্ঠাই তাহার সংকল্প । এই সংকল্প যে কার্ধে পরিণত হয় নাই 
তাহাও নহে; কিন্তু পরম কৌতূহলের সহিত আমর! লক্ষ্য করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই দুর্দান্ত 
প্রতিজ্ঞারড কবিটি যেন যতখানি প্রগতিশীল, ঠিক ততখানিই সনাতনী | উগ্র অভিনবত্বের হুমকির 
তলদেশে যেন এক প্রশান্ত সনাতনী মন প্রবলভাবে সন্রিগ। তাই হোমর-দান্তে-ভাজিল-মিলটনের ভক্ত 
হইয়াও কৰি ব্যাস-বান্মীকি-কালিদাস-কুত্তিবানের প্রতি শরদ্ধাবনত ; ধর্মান্তরিত ও পুরাপুরি অ-হিন্দু 
হইয়াও হিন্দুর দেব-দেবী ও হিন্দু সংস্গারাদির সমদ্ধ বিশ্লেষণে নিয়ত পুলকিত; গ্রীক পুরাণের কাহিনী- 


গৌরবে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিলেও তাহার সমস্ত কাব্যকলা লীলায়িত হইল ভারত-পুরাণেরই কাহিনী- 


রূপায়ণে; আর regular Iliad রচনার লদ্ভ ঘোষণা সত্বেও করুণরস-প্রধান খাটি ভারতীয় রীতির 


পরিচর্যাতেই কবি বিভোর হইয়া রহিলেন। 
কবি-মানসের এই রহস্তটির সমাধানে মোহিতলাল প্রমুখ সমালোচকগণ কবির প্রকৃতিগত 


খাটি বাঙালীত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা যেমন মূল্যবান 0771885 
হয়, এই সম্পর্কে আরও কিছু বলিবার আছে । যে কৰি বীররসে ভাসিয়া মহাগীত গাহিবার সংকল্প 
রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার কাব্যে করুণরসের প্লাবন ঘটাইয়াছেন। সেই কবিই কিন্তু “দশরথের 
প্রতি কৈকেয়ী’ বা ‘নীলধ্ৰজের প্রতি জনা'র মত কবিতায় এমন রসের স্বষ্টি করিয়াছেন যাহার সন্ধান 
ওঁ ও চরিত্রের উৎস-গ্রন্থে কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় না। থে কবি সতী-শিরোমণি সীতার চরিত্র- 
বন্দনায় সনাতন সতীত্বাদর্শের আরতি করিয়াছেন, সেই কবিই “সোমের প্রতি তার!’ রচনায় নকলকে 
তাক লাগাইয়া নিয়াল ভরা তাহার কথাটি হইল, তিনি 


কবি, নব নব সির RA বাঙালীত্বের বা বাঙালী আদর্শবাদের দ্বারা তাহার 
কাব্যস্থষ্টি নিয়নত্রত,:এমন কথা নহে, ষটিপাগল কবির বিচিত্র স্বষ্টির মধ্যে El বাঙালী পরশ মাখানো 
দেখা যায়, এই কথাই গ্ৰাহ! অভিনব কিছুর জন্য বির, কবি-মানসটি ছিল প্রতিনিয়ত 
আন্দোলিত, এবং এইকসণ সুষ্টযাত্রেই তিনি গর্ব ও আত্ম গ্রনাদ লাভ করিয়াছেন। ৰীরাসনা! মাহা 


১৭৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


হইয়া তাহাকে স্কীতকায় করিয়া তোলে প্রত্যেক যুগের মহা গ্রন্থের সহিত অন্যান্য গ্রন্থের সম্বন্ধ সেইরূপ | 
গ্রীকজগতের এই মহাগ্রন্থ হোমরের কাব্যদ্বর। ইউরোপে খৃষ্টীয় মধ্যযুগের মহামন্ত্র দান্তের “ডিভাইন! 
কমেডিয়া", ভারতবর্ষের 'রামায়ণ', ‘মহাভারত’ ও ‘রামচরিত-মানস’ সেই সেই যুগের মহামন্ত্র! 

পরবর্তী কালের পক্ষে কালিদাসের শকুন্তলা? “রঘুবংশ+ এইরূপ মহাগ্রন্থ ।, তাহার বহুকাল পরের 
মহাগ্রন্থ মধুস্থদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। “ইলিয়াড', ‘ওডিসি’, ডিভাইন। কমেডিয়া', কিন্বা বালীকির 
‘রামায়ণ’ বা কালিদাসের “শকুন্তলা” সহিত তুলনায় “মেঘনাদবধ” নিশ্চয়ই দীনতর ও অপূর্ণতর। কিন্ত 
সে দীনতা ও অপূর্ণতার কারণ মাইকেলের যুগের মধ্যেই নিহিত। রেনেসণাস বলিতে বাংলার যে 
মনোভাব ও যে পর্বকে বোঝায়, মাইকেলের মেঘনাদবধ তাহারই মহাকাব্য । মেঘনাদবধ মানব-মনের 
চিরন্তন ও বৃহত্তর অতৃপ্তির মহাকাব্য । দন্ত ও পৌরুষই এই কাব্যের প্রাণ, সেই দুর্মর প্রাণের পরিচয় 
দিবার চেষ্টাই মাইকেল করিরাছেন। মাইকেলের পরবর্তী কাঁলেও হেম্চন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেই শ্রেণীর 
মহাগ্রন্থ লিখিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহা চেষ্টামাত্র অপেক্ষা অধিক নহে। মাইকেলের 
মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে যুগসস্বিৎপূর্ণ মহাকাব্য রচন। করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাহার “সাবিত্রী” 
যুগন্ধর মহাগ্রস্থ। মাইকেলের পর শ্ীঅরবিন্দকে অর্বাচীন কালের মহাকবি বলিয়! স্বীকার করিতে 
কোন বাধা নাই । 


৯। মধুসূদনের কবিমানস 


(ক) 


মধুহ্ছদনের কবি-মানস সম্পর্কে সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলা! আবশ্যক | কাব্য-আলো!চনার পক্ষে 
কবির যানস-প্রক্লতির বিশ্লেষণ অপরিহার্য । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ “শিল্পীর কাজ শুধু অস্কনকুশল 
হওয়া নয়, শিল্পীর কাজ তাহার বর্ণনার বিষয-সম্পর্কে প্রধান ও অপ্রধানের বিচার কর। ৷” বলা! বাহুল্য, 
ইহারও যোগ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই; নিজে এক ‘মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ন! হইলে জীবনের 
ব্যাপারে, কাব্য-স্থ্টর ব্যপারে এমন প্রধান-অপ্রধানের বিচার সম্ভবপর নয়। রস এবং ব্যক্তিত্ব এই 
দুইটি হইল কবি-মানসের অবলগ্বন। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, রসই 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কবির প্রধান নির্ভরের ব্যাপার হইয়াছে; তাহাতে প্রাচীনকালের 
শাহত্য সহজেই হইয়াছে জুখপাঠ্য। কিন্ত রস যত মনোহর হউক, একালের সাহিত্যে আমাদের মন 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে ব্যক্তিত্বের দ্বারা। কাব্যের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশী সত্য । কবিতার 
মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করিতে না পারিলে আমাদের.রস-উপভোগ আজ আর পূর্ণাগ 
হম না| কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার । গজে গজে যেমন মৌক্তিক হয় না, তেমনি 


এই ব্যক্তিত্ব সকল কবির মধ্যে সুলভ নয়। কবির ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রথম উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম মধু্থদনের কবি-মানসের মধ্যে । 


কাব্যে ও সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষ্মণ কি এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তর আলোচন। হইয়াছে, কিন্ত 


আলোচনার ফলে তা. গ্রতিঠিত 
মে সম্পূর্ণ একমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ দাবী করা যায় না। তবে এই 
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আলোচনা ধে আমাদের সাধারণ ধারণা পরিষ্কার করিতে কতকটা৷ সাহায্য করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। 
আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য ছিল, মোটামুটি আবেগ-পরধান | বাস্তব জীবনের সমন্া, জীবনের 
সামগ্রিক আলোচনা 'ও মননশীলতা তখনও কৰি চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে নাই । হয় মুহুর্তের 
আবেগ ও ভাবান্ুতৃতি, না হয় স্থির ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন কাব্যের উপজীব্য ছিল। 
গীতি-কবিতাতে তীব্ৰ হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি, মহাকাব্যে সাধারণ-লক্ষণান্বিত, একই আদর্শের অনুবর্তী 
জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, দার্শনিক কবিতায় চিরপ্রচলিত ধর্মসংস্কারের উচ্ছৃসিত প্রশস্তিরচনা__ 
কাব্যসাহিত্য এই ত্ৰিধার! অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। শেষ ছুই জাতীয় কাব্যে চিপ্রকর্ষ 
বা মননশীলতার যে পরিচয় তাহা চিরপ্রথাগত জীবনবাদ ও অধ্যাত্মনিষ্ঠাপ্রন্থত, তাহাতে বর্তমান 
জীবনের নৃতন ছন্দকে অঙ্গীভূত করার, সপ্তোডূত সমস্যাসমূহের উদার স্বীকৃতির কোন প্রচেষ্টাই দেখা 
যায় না। ব্যাস-বাল্সীকি-হোমর-ভাজিল-মিলটনন্ট্যাসো। প্রমুখ মহাকাব্য-রচয়িতাগোষ্ঠী যে জীবনদর্শন 
রূপায়িত করিয়াছেন তাহা তাহাদের নিজস্ব আবিষ্কার বা অন্ভূতির ফল নহে, স্থপ্রতিষ্ঠিত, সবজন- 
স্বীরুত নীতি ও আদর্শবাদের কাব্যসৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ অনুষ্থতি মাত্র । তাহাদের মানস-সত্তা বা মানস-প্রক্কতি 
গ্রতিবেশের সহিত নিবিড় সংশ্লেষপুষ্ট ইইয়াই নিজ সক্রিয়তার নিদর্শন দিয়াছে। তাহাদের মানসমূকুরে 
জাতীয় সংস্কৃতি ব! সম্প্রদায়গত মনোভাবই অখণ্ড সমগ্রতার ও সুদীর্ঘ পরিচয়সঞ্জাত ভাব-গভীরতার 
সহিত প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে। i 

এই বহুশতাৰ্দীব্যাগী ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম পাওয়া যায় দান্তের মহাকাব্যে। দাত্তের কবি- 
মানস সাহিত্যের আকাশে স্বমহিমায় দীপ্যমান। তাহার মহাকাব্যে ব্যক্তিগত তীব্র অন্তভূতির সহিত 
মহাকাব্যের চিরগ্রথান্যায়ী সার্বভৌম ভাব-সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । মহাকাব্যের 
ঘটনাবিন্াস, গঠনবৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড ভাবসংহতি অক্ষুণ্ন রাখিয়া উহার চিরনিদিষ্ট আধারে সমসাময়িক 
ইতিহাসের তীব্র মানসবিক্ষোভ ও আদরশসংঘাত, দ্রবীভূত গৈরিক প্রবাহের ন্যায় প্রবৃত্তির ধৃমায়িত 
উষ্ণ উচ্ছাস, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্ছিতার বিষোদগার--এক কথায়, বাস্তবতার তপ্তকটাহে আবতিত 
মানবাজ্মার আর্ত আক্ষেপ ও অস্বপ্তি আশ্চর্য কলাকৌশল ও সংঙ্গতিবোধের সহিত সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
মহাকাব্যের প্রশান্ত, নিশুরগ্গ ঝেষ্টনীরেখার মধ্যে হদয়াবেগের, আত্মনিষ্ট অন্ভৃতির কী উত্তাল 
তরঙ্গোচ্ছাস ! বাহিরে বিড়ম্বিত কিন্ত অন্তরে আদর্শলোকের স্থির জ্যোতিতে সমুজ্জল সার্থক প্রেমের কী 
মহিমামণ্ডিত, মর্মভেদী আনন্দ-বেদন1! মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ও যাজকতন্ত্রের মধ্যে এক বিরাট আত্মার 
অধ্যাত্ম আকৃতি, ন্বর্গনরকের রহস্তাভেদী দিব্যদৃষ্টি, দৈববিড়ম্বিত মানবিকতার বিশ্বগ্রানী ক্ষুধা যে কেমন 
করিয়া সংকীর্ণ বোতলের মধ্যে ধুমপুগ্তাকৃতি দৈত্যদেহের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিধৃত হইল তাহা 
শিল্পগ্ররতিভার এক অপূর্ব বিন্মপ্ণ॥ এই মহাকাব্যে অননশীলতা, দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনার 
প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইহাতে বিশ্ববিধানকে নৃতন করিয়া দেখিবার কোন চেষ্টা নাই, প্রচলিত ধর্ম 
সংস্কারকেই আত্মান্তভূতির আলোকে উজ্জল করিয়া দেখান হইয়াছে। তাই দান্তের মৌলিক প্রতিভা 
পুরাতনকেই নবসৌনর্ষমণ্ডিত, নবপ্রাণোচ্ছলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,_-শংস্কারমুক্তি ও চিত্তের উদার 
অগ্রগতির প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয় নাই। 

ইহার পর আনিয়াছে নূবজাগ্নতির যুগ (7862878889)। এই যুগে মানবচেতনায় আসিয়াছে 


১৭৬ মেঘনাদবধ কাব্য 


নবভাবপ্লাবন, নৃতন আলোক ও অন্থভুতির জোয়্ার। মধাযুগের ধর্মতন্ত্রশানিত সীমা অতিক্রম করিয়া 
মানব-মন এক নৃতন জীবনবাদ ৪ সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে_জীবনপরিধি সুদুর 
অপরিজ্ঞাত দিগন্তরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হইরাছে | মানুষ নিজেকে দৈবের ক্রীড়নক, এক অপরিবর্তনীয় 
ব্যবস্থার অন্গরূপে বিবেচনা না করিয়া আত্মশক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি সচেতন হইয়। উঠিয়াছে; 
মানবের ছুঃসাহনিকতা ভৌগোলিক রাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে নব নব দেশ আবিষ্কার ও জয়ের অভিযানে 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এত অভূতপূর্ব উল্লাস ও উদ্দীপনা তাহার সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্কুরিত 
হইয়াছে__আত্মকেন্দ্রিকতায় আবতিত চিত্ত মুক্তি ও অগ্রগতির আকর্ষণে বিশ্বকেন্দ্রে অভিমুখে যাত্রা! 
করিয়াছে। মানবমনের আধুনিকতার মন্তরদীক্ষায় নবজাগৃতি-যুগের দানের মূল্য অপরিসীম। তথাপি 
এ যুগেও কাবা-নাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই__সংস্কারমুক্তির উৎকট আনন্দ, 
শিশুল্গলভ মনের বিল্মরপ্রত্যাণী উত্তেজনা প্রজ্ঞাবোধসপ্রাত সামগ্রিক জীবনবিচারকে বিচলিত 
করিয়াছে। সেঞ্সপীয়রের রচনায় মানবহাদয়ের চমকপ্রদ বিচিত্র বিকাশের স্বরূপ নিরূপণের ভিতর দিয়া 
যে জীবনদর্শন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রশান্ত গভীরতা ক্ষমা-লসিগ্ধ ধদার্ষ ও আকন্মিক ব্যতি- 
কমের সমীকরণ-নৈপুণ্য মানবপ্রজ্ঞার চরম উৎকর্ষরূণে প্রতিভাত হইতে পারে । কিন্তু এই জীবনদর্শন 
ধীর, অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধির আলোচনাপ্রস্থত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা দিব্যদৃষটির ধ্যানলন্ধ আবিষ্কার । 

অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইউরোপের কাব্য সাহিত্যে কবিকল্পনা অপেক্ষা যুক্তিবাদ ও মননশীলতার 
প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এযুগের ইউরোপীয় কাব্য সাহিত্য বহিজীঁবনের কয়েকটি অগভীর দিকের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যুক্তিবাদ ও তািকতা এযুগের সাহিত্যের সাধারণ গুণরূপে প্রকটিত হয়। 
ইহা জীবনের হুপ্ম, সুকুমার, রহস্তমণ্ডিত, অধ্যাত্মাভিমুখী বিকাশগুলিকে নিজ আলোচনার অন্তভূক্তি 


করে নাই_একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া! তুলিবার কোন চেষ্টাই ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। 


প্রাচীন জীবনের ঠাস্বুননি, বিজ্ঞানের প্রভাবে আল্গা হইয়াছে, কিন্ত ইহার শূন্তস্থানগুলিকে নৃতন 
উপাদানে পূর্ণ করিবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। জীবনদর্শনের অগভীর একদেশদণিত] বিজ্ঞান 
ও যুক্তিবাদের অনিবার্য প্রাথমিক ফলরূপে দেখা দিয়াছে। 

এই পটভূমিকায় মধুসদনের আবির্ভাব ও তাহ 
পারিলে তাহার কবি-মানসের প্রকৃত পরিচয় আমরা 
তাহার কবি-মানস গড়িয়া উঠিয়াছে প্রাচীন 


শর কাব্য-রচনার পূণ তাৎপর্য ছদয়ঙ্গম করিতে 
পাইব। তিনি বাঙালী এবং ভারতীয় কৰি হইলেও 
ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত ও ইউরোপীয় 
“হাক্কাব্যের মংমিশ্রণে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত, 
তাহার লেশমাত্র যাইকেলের সাহিত্যে নাই-যদিও তিনি এই সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আসিয়া ছিলেন । দুইশত বৎসরের জ্ঞানচ্চ।, বিজ্ঞান-সাধনা ও স্বাধীন নমননশীলত| যে সমস্ত নৃতন তত্ব 
আহরণ করিয়াছে, মানবের চিন্রক্েত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইরাছে, জীবনের স্বরূপ সন্ধে যে 
মিড ধারণার স্বষ্ট করিয়াছে, সে লমস্তই থে মাইকেলের কাব্যে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক 
রা 1 ভিতিরচন। করিয়াছে তাহ! আমরা বলিতে পারি না। তাহার সংশয়রিষ্ট উদ্ভ্রান্তি, 
সা এ ৰ পথ ক বড বিন 

i : গ মধ্যে ধরা দিয়াছে। তাহার কবি মানসের 


আলোচনী ১৭৭ 


অপূর্ণতার জন্য তাহার প্রতিভার পরিণতি অর্থপথেই সমাপ্ত হইয়াছে। গৌড়জন চিরকাল সুখে পান 
করিবে এমন একটি মধুচক্র রচনা করিবার ইচ্ছা তাহার কাব্যজীবনে তাহাকে এমন ভাবেই পাইয়া 
বসিয়াছিল যে, কবি সেই ইচ্ছার উবে” আর কিছুতেই উঠিতে পারিলেন না। যদি পারিতেন তাহা 
হইলে তাহার ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ আধুনিকতার জীবনবেদরূপে অনন্যসাধারণ মর্ধাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
হইত, যেমন হইয়াছে গ্যেটের “ফাউষ্' | 
বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যই মধুস্থদন বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে চিরন্তন 
“প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন সত্য, কিন্ত তাঁহার কবি-মানসের মধ্যে জীবনের অপরিমেয় রহস্তের 
উপলদ্ধি নাই বলিয়া সেই প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী হইল ন|। প্রজ্ঞাময় দৃষ্টির অভাবেই মধুস্থদনের 
প্রতিভা কোন সার্বভৌম আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। 
তবে এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠার অক্ষমত| হইল কবি-মানসের একদিকের পরিচয় মাত্র। ইহার যে 
বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক লক্ষণীয় তাহার মূলে আছে এক বিরাট যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তি। যেযুগে মধুস্থদনের 
আবির্ভাব, তাহাকে এক কথায় বাংলার নব-জাগরণের ( Renai55n০০ ) যুগ, বাঙালীর জাতীয় 
জীবনের এক যুগ-সন্ধি বলিতে হয়। একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ সেই 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জীবনে এক উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের সংবর্ধনা চলিতেছে, অপরদিকে 
সমুদ্র-পারের পাশ্চাত্তা হাওয়। হুহুশব্দে আলিয়া সমাজের প্রগতিশীল অংশকে মুক্তিপাগল করিয়া! 
তুলিতেছে। আমাদের সমাজের বদ্ধধরে জীবন-রন তখন অবসিতপ্রায়। তাই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
বিদ্যাসাগর প্রমূখ মনীষিগণ মৃতপ্রায় সমাজের স্থাস্থা ফিরাইবার জন্য হাওয়। পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে 
থাকেন। দেখিতে দেখিতে ‘ইংরেজী সাহিত্যের মারফতে এক মুক্ত স্বাধীন বলিষ্ঠ জীবনযাত্রা ও আত্ম- 
'প্রত্যয়শ/লী মানব-সমাজের পরিচয়’ এমন শ্রদ্ধ' লাভ করিতে থাকে বে, শিক্ষিত বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় 
একেবারেই বিপ্লবী নাজিয়া বলে, জেহাদ ঘোষণ। করে আপন জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে। এই বিপ্লব 


কেবল ধর্মে ও সমাজে নহে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতে সুরু করে| মধুন্দন ছিলেন এই নব-বুগের - 
মাণস-সন্তান ; মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত এক রুদ্র নাধক। কবি আপন ভাব-নাধনায় বিদেশীয় চিন্তাধারার 
উৎকর্ষ রূপারিত করিবার-বিশ্বান ও সংস্কারের উপর বিবেক ও যুক্তিকে, নীতিবাদ ও আদর্শবাদের 
উপর অবাধ ব্যক্তি-্াধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার-_ছুরহ কাধে আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাহার 
শ্রেষ্ঠ কাব্যের অবিসম্বাদিত নায়ক রাবণের মধ্যে পাওয়া যায় এক দুর্বার স্বতঃস্ষুত শভি-লীলার 
মাহাত্ময-প্রতিঠর প্রয়াস, আর মেঘনাদের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের সেই নবজা গ্রত দেশাত্ম-বোধের 


স্বর্ণচূড় ত 

ড ভু্ঘ-মহিমা। A ই = 

তবে যে আমরা মেঘনাদব্ধ কাব্যে রাবণের দুর্জয় শক্তির জয়গ[শকে স্তিমিত 8 

এ নিয়তিপীড়িত আত্মার করুণ বিলাপকেই বড় হইতে দেখি, ইহার ইহ পি 
ব্যকি-জীবনের কথ।। আমাদের কবিমানস-বিশ্লেষণে ইহাই হইল রহস্ত-কুঞ্চিকা। 


লরীরিবা হিরা 
যহাকাব্যের রচরিত। হইবার জন্য কৰি আপন ব্যভি-সতাকে দুরে ঠেলিয়া রাখিয়া রাড ও যুগের 
র বীন ভাষ্য রচন। করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 


নঝোন্সেষের টি ং মানবজীবনের ন চু 
“বোন্নেষের চিত্র, এবং মান কবি তাহার নিজের ব্যক্তিজীবনকে কবি-কল্পনার 


কিন্ত এ চেষ্ট। তাহার পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হয় নাই। 
২৩ 


১৮২ মেঘনাদবধ কাব্য 


কবি যখন বিদ্যাসাগরের নামে ( যাহাকে তিনি বলিয়াছেন, the first man among us) উৎসর্গ করেন, 
তখন উত্নর্গ-পত্রে কাব্যের “অভিনব’ত্বের উল্লেখ করিয়া তাহাকে পরম তৃপ্তিলাভ করিতে দেখা যায়। 
তাহার হাতে 'ব্রজাঙ্গনা'র মত কাব্য রচিত হইতে দেখিয়া ও বাঙালীত্ব বিষয়ে সকলেরই উল্লসিত 
বোধ করার কথা, কিন্ত কবি-মানসের স্থচ্স্ বিশ্লেষণে দেখা যার, ও কাবাখানি তাহার স্বষ্টি-বৈচিত্র্য 
শক্তির একটি কুতুহলী পরীক্ষারূপেই জন্মলাভ করে,__পরীষ্ষা,__অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়।ও- মিত্রাক্ষর 
ছন্দের নৃতন ধরণের কবিতা রচনার পরীক্ষা, পশ্চিমী ঢঙের 0৫9 বা৷ গীতিকবিতা-রচনার পরীক্ষা, 
ওদেশের মত এদেশেও গু জাতীয় 2০০৮ কোনো উপযুক্ত বিষয়বস্তু লইয়া গড়িয়। 
উঠিতে পারে কিনা তাহারই পরীক্ষ।। বিষয়বস্ত বা ধর্মাধর্ম এখানে গৌণ, মুখ্য হইল 
নব নব স্থগ্টির সাফল্য । এ বিষয়ে কবির মনের খবর আমরা কবির নিজেরই মুখের কথা 
হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। ব্রজাঙ্গন! সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলিতেছেন, 
“When you sit down to read Poetry, leave aside all religious bias. Besides, 


Mrs. Radha is not such a bad Woman after all. If she had a “Bard”? 


like your 
humble servant from the beginning, 


She would have been a Very different Character. 
It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.” 


স্বতরাং “খাঁটি বাঙালীমন’ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ঠিক তাহা হইতেই ব্রজাঙ্গনার স্বষ্টি হয় নাই। 
যদিও প্রত্যেকটি কবিতার শেষে “মধু কহে ব্রজাঙ্গনে” ইত্যাদি ভঙ্গিতে পদাবলীর মত ভণিতার 
ছাচ গঠিত হইয়াছে, তথাপি কৰি-মানসের দিক দিয় এখানকার কবি ঠিক জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাঁসের 
মত বাঙালী ভক্ত মহাজনশ্রেণীর অন্তভূ্ত হইবার নহেন, রচনাও পদবলী-শরেণীর নহে! বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের যুগ সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত 
দাসের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য £ “কবি মধৃক্ুদন বাংল! কাব্য-নাহিত্যে বহুবিধ নৃতন পদ্ধতির 
প্রবর্তক, ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের রচনারীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নৃতন; এগুলি স্তরে গেয় ঝহাজন- 
পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাচালিগাঁনও নয়। মধুস্থদন স্বয়ং এগুলিকে . 
09৫০ আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধুস্থদন বলায় এই শ্রেণীর 
গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাহার হুষ্ট-প্রতিভার অবিসঙ্গাদিত প্রাধান্য এই সকল নৃতন রীতির 
উপর স্থাপিত।” বস্তুত যে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ও তাহার গৌরবময় প্রতিষ্ঠার অধিকারী 


তিনি যে কেন মিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনায় মাতিলেন ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। কেবল আর 
এক দফা বাঙালীম্পর্শ লাভ করিয়া মুগ্ধ হওয়াই কবি-ক্ুতির 


পত্রাবলী হইতে বুঝ। যায় তিনি এই “ছন্দোবন্ধ 
করিগ্নাছিলেন। 


সম্যক পরিচয় লওয়া নহে। মধুস্দনের 
গাথাগুলি” রচন। করিনা বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ 
গতাহ্গতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া। তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা 
ছন্দের সংমিশ্রণে) ইন্ম-্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় ব্রজা্গনা-কাব্য ফাদিয় [ছিলেন £ 
my mind to do Something in thyme ; 
ত্রিপদী 2 1 Teas to. construct ৪ Stanza like the Italian Ottava Rima 
and write a romantic tale in it”, 


“Ihave made up 
don’t fancy I am going to inflict পয়ার and 


আলোচনী ৮3 


ইহাই হইল-খধুক্দনের কবি-মানসের খাটি পরিচর়। তিনি স্থষ্টি-পাগল--বৈচিত্যের স্থষ্টি 
অভিনবত্বের স্থষ্টি। তাই 7]1০-এর আদর্শে সৃষ্টি হইয়াছে “মেঘনাদবধ-কাব্য ; Heroic Epistles-এর 
আদর্শে “বীরাধ্দনা-কাব্য’ ; 09, Lyric এবং 0৮৮৮৪ Rimঞর আদর্শে ব্রজান্গনা-কাব্য, 18895"র 
আদর্শে “কুষ্চচুমারী? ইত্যাদি । 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুদর্শপদী কবিতা, মহাকাব্য, 
পত্রকাবা, গীতিকাব্য, নাটক, প্রহসন, প্রতিক্ষেত্রেই মধুস্থদন প্রথম স্রষ্টা, মধুস্থদন পথপ্রদর্শক । তিনি 
যে ম61151083 bias এড়াইবার কথ! বলিয়াছেন তাহা যেমন পাঠকের পক্ষে প্রযোজ্য তেমনি 
কবির সু্টিমানস-সমীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | কারণ 014১18890 না হইলে তাহার পক্ষে এত বিচিত্র 
স্থষ্টি সম্ভব হইত না। তাহার শুধু একটিমাত্র ৭৪ ( শিথিল ব্যধ্রনায় )_বৈচিত্র্যের কবি হওয়ার ; ইহা 
তাহার অন্তরকে অঙ্থদার না করিয়া অভাবনীয় রূপ উদার করিয়াছে। পদে পদে তিনি নমুনা বা 
আদর্শ লইয়াছেন বিদেশী কাব্য হইতে আর সহর্ষচিত্তে সেগুলিকে স্বদেশীয় ভাষায় স্বদেশীয় উপকরণের 
সাহায্যে নবভাবে রূপায়িত করিয়! কবি-চিত্তের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন । তাহার কাব্যোপাঁদানের 
উৎস আমাদের খুঁজিতে হইবে কেন্! রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাকিয়া হাকিয়। উল্লাসভরে সকলকে 
জানাইয়াছেন তাহার খণের কথা। বন্ধুবিশেষকে রচনাংশ উপহার দিরা বলিতেছেন, ‘You wl 
at once see whom I imitate’. কখনও হোমারঃ কখনও মিলটন, কখনও সেক্স্পীয়ার, কখনও বা 
আর কেউ। শুধু কি তাই? এ যেন একটা Challenging spirit-4এ কাব্য লইয়া লীলাখেলা । 
লিখিলেন, ৬ 
* * * সুগন্ধবহ বহিল! চৌদিকে, 
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী 
কোন্‌ কোন্‌ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইল৷৷ 
আর সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন যে এখানে পাঠকের মিলটনের কয়েকটি লাইন মনে পড়িয়া যাইতে পারে; 
' «And whisper whence they “stole 
Those balmy spoils™— 
অথব! Shakespeare-এর— 
“Like the sweet south, 
That breathes upon a Bank of Violets 
Stealing and giving 0৭07৮ 
কিন্তু শুধুই নিরীহের মত বিনয় প্রদর্শন নহে, কৰি যে বায়ুকর্তৃক ফুলের গন্ধ “অপহরণ-এর পরিবর্তে 
চুম্বনের রূপক ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য £ “Is not the “চুম্বন” & more romantic 
way of getting the thing than “stealing” ?” ‘ 
ইহাতেই কবির আনন্দ। পূর্বস্থরীদের নিকট. হইতে লইয়াছেন তিনি প্রচুর; লইয়াছেন 
আনন্দে, খণ স্বীকারও করিয়াছেন আনন্দে) কিন্ত সৃষ্টি তাহার মৌলিকতার মহিমায় নমুজ্জল। কি 
ভাষণ-ভপ্গিতে, কি চরিত্র-স্থষ্টতে, কি পরিবেশ রচনায়, সর্বত্র কবি-মধুন্থদন আপন স্বাতন্ত্যের ছাপ 
রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর । দোষক্রটির কথ। স্বতন্ত্রঃ সে বিষয়ে কবি নিজেও নচেতন ও মুক্তক$ £ 


SNE মেঘনাদব্ধ কাব্য 


উপর ছায়াপাত করিতে দিবেন না, এই সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে পারেন নাই। সংসারের অজজ্র প্রতি- 
কুলতায় বাথাহত কবির আত্মা, মনে হয়, কখন আনিয়া আনর জুড়ির। বসিয়াছে, কবি তাহা জানিতেও 
পারেন নাই৷ বীর-রসে কাব্যরচনার এমন গুরুগস্তীর সংকল্প করুণ রসের বন্তায় ভাসিরা গেল, কৰি 
কোথাও বাধ দিতে পারিলেন ন।৷ বীরত্ব ও শক্তি-মন্তরের রুদ্র নাধক- রাবণ যে কেবল দুর্জয় শক্তির 
মৃহিমার বিভোর থাকিতে ন। পারিরা আর দশজনের ন্যায় লেহ-ম্মতাময় পারিবারিক জীবনের জন্যও 
কাতর হইয়া পড়িলেন, ইহার কারণ, কবি রাবণের মধ্যেই তাহার নিজের ট্র্যাজিক জীবনকে 
প্রতিফলিত করিবার আগ্রহ দমন করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে মোহিতলালের স্থচিন্তিত . 
অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 

“মেঘনাদবধ কাব্যের কবির চিত্তে একটা ঘড় দ্বিধা বা দ্বন্ব ছিল_কবির মন যাহা চাহিয়াছিল, 
প্রাণ তাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিল! হইয়। লিরিকের 
ফন্ধুত্রোত বহিয়াছে। এই লিরিক সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির 
পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিক্ষলতা ও নৈরাশ্ত তিনি জাগ্রত চৈতন্য হইতে দুরে রাখিতে 
সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহার কাতর ক্রন্দন মহাকাব্যের গীতোচ্ছাসকেও প্রতিহত করিয়াছে । যে 
কামনা সফল হইবার আশ! ছিল না, যে আদর্শকে সারা গ্রাণু দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে 
পারেন নাই, তাহাই কবি-মানসে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। * * * তাই মনে হয় মেঘনাদবধ 
কাব্োর কবি-মানস-বিশ্লেষণে আধুনিক মনঃসমীক্ষ বিজ্ঞান বিশেষ কাজে লাগিতে পারে,__এরপ 
কাব্যস্থষ্টির দৃষ্টান্ত অতি বিরল । আজ আমর! যখন দূর হইতে তাহার সেই কীতিকে পর্যবেক্ষণ করি, 
তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারি, এই কাব্যরচনায় নেই যুগপ্রবৃত্তিই যেমন তাঁহাকে অস্থপ্রাণিত করিয়াছে, 
তেমন তাহার ব্যক্তিগত জীবনের গুটতম অঙ্গভূতিই মধুস্থদনের কবি কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । 
বুগাদেবতার সেই প্রবল প্ররোচনা যেমন একদিকে তাহার হৃদয় বিশ্কারিত করিয়াছিল_-তিনি নৃতন 
বর্গ ও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তেমনি জাতি ও সমাজের অতি প্রাচীন দৃঢ়মূল সংস্কার 
যাহার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন বিদ্রোহ করিয়া সর্বপ্রকারে বিড়দ্বিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন-- 
আহার প্রভাবও তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। একদিকে নবধুগের নববাধীর বিপুল আশ্বাস, 
অপরদিকে এক অতিশয় জরাজীর্ণ অথচ অতিশয় কগণ-মধুর জীবনযাত্রার মমতাময় আহ্বান তাহাকে 


ভিতরে ভিতরে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল । “মেঘনাদবধ কাব্য’ সেইঘুগের সেই বাণী এবং তৎসহ এক 
“বহদয়ের সমগ্র উৎকঠ ক্পকের আকারে ঘোষণা করিতেছে ।” 


(খ) 

শধুক্থদনের কবি-মানস লইয়া 
অত্্যুৎসা হী গবেষকদের ইহার প্রতি 
নানাভাবে আক্কষ্ট করিবার ক্ষমতা 
কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হই 


নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ইদানীং কালের 
যন একটা লোলুপত। দেখা দিয়াছে বুঝিতে হইবে, নানাজনকে 
ইহার আছে) কিন্তু সেই সঙ্গে এরূপ বুঝিলে চলিবে না যে, 
ত এই যুগ-প্রহ্রী কবির যাহাই ধরা পড়িবে তাহাই আত্যন্তিক 


আলোচনী ১৭৯ 


মুল্যের দাবী রাখে; আবার বড়ো পরিসরের বড়ো “লেবেল'-মারা গবেষণায় যাহার স্থান হয় নাই 
তাহাই যে অপাঙক্তেয় এমন সিদ্ধান্তও অনুদার ও অসমীচীন। 

প্রথমত, আমরা অনেকেই ভুলিয়া বাই যে 'মেঘনাদবধ কাব্য” ছাড়াও মধুহ্দন আরও 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তুলিয়া যাই যে তিনি 'বীরা্গনা-কাব্য”, 'ব্রজাঙ্ননা-কাব্য? এবং 
‘চতু্দিশপদী কবিতাবলী'রও কবি। ইহার প্রমাণ, মধুক্ছদনের কবি-মানসের আলোচনায় সর্বত্র 
দেখা যায়, এক মেঘনাদবধ কাব্যই আসর জুড়িয়া আছে। অথচ উক্ত কাব্য-ত্রয়ের মধ্যে কবি- 
গ্রতিভ। ও কবি-মানসের যে পরিচয় আছে তাহাকে বাদ দিলে আমরা কখনও সম্পূর্ণ মধুহুদনকে 
পাইব না; আর যদি কেহ মনে করেন সেই পরিচয় সমস্তই এক মেঘনাদবধ-কাব্যে নিঃশেষিত, 
তবে তাহাকে অভ্রান্ত বলা কঠিন।  মেঘনাদবধ-কার্যই মাইকেলের শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং এই একটি 
মাত্র কাব্য মাইকেলকে বিশ্ববিশ্রত করিবার পক্ষে যথেষ্ট, ইহা অবিসম্বাদিত; কিন্তু মাইকেলের 
কবি-প্রতিভা ও কবি-মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য অপর কাব্যগুলির প্রসঙ্গ অপরিহার্য । এক 
'গীতাঞ্চলি'তেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্ত অবহই উহ! তাহার প্রতিভার ব| কবি- 
মানসের পূর্ণ পরিচায়ক নহে। js 

মাইকেলকে প্রায়ই একট! যুগ-বিশেষের কৰি বলা হইয়! থাকে; যুগন্ধর মধুসুদন সত্যই 
মধুহ্থদনের এক গৌরবময় পরিচয় । আবার এই যুগ-প্রতিনিধিত্বের স্বরপটিও বিভিন্ন আলোকে 
চিত্রিত হইতে দেখা যায়। কেহ দেখাইয়াছেন তাহাকে শুধু বাংলার নব-জাগরণের (Renaissance) 
যুগের অথবা বাঙালীর জাতীর জীবনের এক যুগ-সন্ধির কবি-রূপে, আবার কেহ এ সমকালীন 
জাতীয় জীবনের স্বরূপব্যাখ্যায় নম্গ্রভাবে তদানীন্তন বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতার 
খুঁটি-নাটি বিশ্লেষণের সাহায্যে মাইকেলকে দেখাইয়াছেন সেই সবপ্রকারে ছন্দমঘিত জীবনের 
প্রতীক যুগন্ধর রূপে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমালোচনায় বলা হইয়াছে, 
“বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই সমাজ ও ব্যক্তির ঘ্ন্বই জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল এবং তাহাই ট্র্যাজিডির জন্ম দিয়াছিল। এই ট্রযাজিক চেতনার কাব্যিক প্রকাশ 
ম্ঘনাদবধ মহাকাব্য । * * * মধুক্থদনের মেঘনাদবধ-কাব্য তৎকালীন বাঙালীর জীবনের 
মহাকাব্য_সেই জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনার ও সেই সম্ভাবনার বাস্তব অপরিপুতির।» এই যে 
মধুস্থদনের সমকালীন যুগ-চেতনার মোটামুটি দ্বিবিধ পরিচয়, একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকম্পর্শ- 
মুক্ত ব্যক্তি ও সমাজের, প্রাচীন ও নবীনের ছন্দ, অপরটি অথনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতা- 
সমন্বিত ব্যাপক জীবনদন্দ, এই দ্বিবিধ পরিচয়যোগে মধুস্থদনের কবি-মাঁনসকে সেই যুগ-চেতনার 
প্রতিভূরূপে দেখাইবার প্রচেষ্টা যেমন সার্থক তেমনি অভিনন্দনযোগ্য । 

কিন্ত আমাদের কথা হইল, এ সমস্তই শুধু কবিকে যুগের মধ্যে ধরিয়া রাখার আয়োজন । তিনি 
যুগকে ধারণ করিয়! রহিয়াছেন, ইহা খুবই রুতিত্বের কথা, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যুগাতীত হওয়ার 
কোনে। দাবী যদি তাহার থাকে তবে যেন খ্ুগন্ধর মধুস্থদন'-এর প্রতিষ্ঠার সমারোহে যুগ-জয়ী বা 
যুগাতীত মধুহ্দন আচ্ছন্ন হইয়া না পড়েন সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার বৈকি? দ্বিতীয় কথা, 
যে বব্যর্ঘতা'র নিরিখে মেঘনাদবধ-কাবোর রাবণের পরিণতির বিচার কর হইয়া থাকে, তাহাতে 
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“I am sure the poem has many faults. What human productionkes not ©” দৃষ্টান্ত- 
স্বর্ণ ধর! যাক,_তাহার সীতা-চরিত্র, তাহার নরকবর্ণন ব| তাহার যোগাসন-শৃর্দে উমা-মহেশ্বরের 
সাক্ষাৎকার । যখন বান্মীকির নিকট খণ করিলেন, তখন কবির সর্বশক্তি নিয়োজিত হইল চিরবন্দিত 
সীতা-চরিত্রটির উন্নততর উজ্জলতর মহত্তর বূপায়ণে। বল! বাহুল্য এ বিষয়ে কবি সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। নরকবর্ণনায় তিনি দান্তের অনুমরণ করিয়াছেন, ইহার সাফল্য সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকিলেও 
কবিমুখে আমরা শুনি তাহার সমকালীন সমালোচকদের কথা “some are quite prepared Le 
prove that it is quite Puranic’”’| তৃতীর প্রসঙ্গে আসিয়। কবি বলেন যে পাঠককে: ইহা 
ইলিয়াডের চতুর্দশ নর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে: “I am not ashamed to say that I have, 
intentionally, imitated it—Juno’s visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I 
have given the Episode as thorough a Hindu air as Possible’”| এগুলি ছাড়া ছন্দ 
সম্পর্কেও তিনি বিভিন্ন নর্গের কথ! অতি সুক্ষ বিশ্লেষণ যোগে জানাইয়াছেন কোথায় কোন্‌ পূর্বস্থরীর 
অগ্গকরণ ব। অনুসরণ রহিয়াছে । মোটামুটি ভাবে মিলটনের শিষ্য হইলেও সৰ্গ বিশেষে (৮ম) কবি 
লিখিয়াছেন ? “I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language 

easy and soft”, 
এই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, কাব্যিক প্রকাশ কৌশলের নব-নবত্বের যে এক 
অফুরন্ত সম্ভার লইয়া আনিয়াছিলেন কবি মধুক্থদন, তাহারই সদ্বযাবহারে ছিল তাহার এক দুরন্ত মানস- 
প্রবণতা । আপন প্রতিভা-নচেতন কবি স্বীয় প্রবণতা ও প্রতিভাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত 
আধার খুঁজিয়। বেড়াইয়াছেন এক দুর্দম আবেগে! যেন উহার আয়ুঙ্ধাল ব' স্থিতিকালও ছিল তাহার 
জানা, জান! ছিল এ কালের চতুঃসীমায় উহাকে যথাযোগ্য আধারে বিধৃত করা দুঃসাধ্য, তাই 
তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশে উক্কার ন্যায় আবিভূ্তি হইয়া কতিপয় দিগন্তে বিদ্যুদ্বেগে ছুটাছুটি 
করিরা অন্তছিত হইয়াছেন। সেই দ্রুত ধাবনের মধ্যে যে যে দিগন্ত তিনি স্পর্শ করিয়াছেন 
তাহাই অনির্বাণ আলোকে প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝি স্থিতিকালের এই অভাবনীয় সংক্ষিপ্ততার 
জন্য কবি-প্রতিভাকে অনেক সময়ে যুগপৎ তিন বা ততোধিক দিগন্ত আলোকিত করিতে হইয়াছে। 
একই সঙ্গে চলিয়াছে, “কুষ্ণকুমারী নাটক’, 'ব্রজাঙ্গনা" ও “মেঘনাদবধ-কাব্য | রাজনারায়ণকে একটি 
পত্রে কবিকে জানাইতে দেখি £ “How you are, old boy, a Tragedy, a Volume of 
Odes, one half of a real Epic poem! Allin the Course of one year; and that 
Year only half old 1? অর্থাৎ মাত্র ছয়মাসের মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক (ুফ্কুমারী ) 
একগুচ্ছ গীতিকবিত। (ক্রজাঙ্গনা) ও খাটি মহাকাব্যের (মেঘনাদবধ ) অর্ধেক লিখিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত কাহিনীই কৰি-মানসের প্রতি যে অন্ুলিনির্দেশ করে তাহার অনুসরণ করিলে আমর] 
অবশ্যই লাভবান হইব। কোথাও যেন ইহার দুদণ্ড তিষ্ঠাইবার উপায় নাই। কোন্‌ এক অনির্দেষ্ঠ 
সা যে ইহা, ঙষ্টান হইতে অনুষ্ঠানান্তরে ব্যাপৃত হইয়া চলিয়াছে, বিশেষত যে 
৮. হি টি কবির A কাব্যরচনার যুগান্তকারী পরীক্ষা, ঠিক 
” কোন্‌ মর্মবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ্রজা্নার, মত 


আলোচনী টে 


মিলবহুল সঙ্গীত মুখর কাব্য রচিত হইতে পারে, তাহা ভাবিলে শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হর। 
তবে কবি-মাননের পরিচয় গ্রহণ করিতে বসিয়া এখানে এই কথাই মনে হয়, এ নেশা শুধুই স্থির 
নেশা, এ তাগিদ একান্তই স্ুষ্টির তাগিদ। কোনো আদর্শ বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা নহে, এ সৃষ্ট 
হইল নব নব কাব্যকলার স্থষ্টি; আর সেই স্বষ্ট-হুত্রে আপন কবিত্ব-শক্তির বিচিত্র বিন্যাসে কবি 
যেন শুধু লীলাই করিয়া গিয়াছেন। 

বাস্তবিক পক্ষে এই লীলা-যানসই মধুক্ছদনের কবি-মানস। তাহার চতুর্দশপদী কবিতা বা 
নেটের মধ্যে অনেকে যেন তাহার কবি-মানসের একটা বিশেষ কিছুর সন্ধান পাইয়া থাকেন। 
সেটি আর কিছু নয়, স্থদূর প্রবাসে থাকিয়াও কবির মন গড়িয়াছিল স্বদেশীয় বিচিত্র স্মৃতির 
মধো; দেশের মানুষ, দেশের জল-হাওয়া, দেশের যত শোভা-উৎ্সব, যত নদ-নদী-গাছ-পালা- 
জীব-জন্ত, সর্বোপরি দেশের প্রাচীন কাব্য-কাহিনী-_ইহারাই যখন গড়িয়া তোলে বাংলার 
প্রথম সনেট-জগৎ্ তখন সেই জগতের যিনি শ্রষ্টা তাহার মনটি অবশ্তই ছিল স্বদেশ-পাগল। 
আমাদের কথ। হইল, এই ম্বদেশ-ভাবনার জন্য কবির যাহা প্রাপ্য তাহা অগিত হউক 
পর্যাপ্ত শ্রদ্ধায় ও সমারোহে; কিন্ত এ "অভিমত অন্রান্ত নহে যে এ মনন-ভাবনাতেই বাংলা 
সনেটের জন্ম হ্য়। মাইকেলের জীবনতথ্য একথা প্রমাণ করে না যে ফ্রান্সের “ভরুসেল্স”-এ 
(V০৮৪৭৷৷৷০5) কবির বিদেশবাস না ঘটিলে তাহার হাতে সনেটের স্থ্ট হইত না। দেশে থাকিতেই 
তিনি সনেট-রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার সকল স্বষ্টর মতই কোনো একান্ত তপস্তায় নহে, নানা 
সষ্টির ভিড়ের মধ্যে, ‘মেঘনাদবধ’ চলিতেছে, সবে মাত্র তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন, চলিতেছে 
হয়তো আরও কিছু কিছুর মহড়া, তাহারই মধ্যে জন্ম লইল একটি সনেট, কারণ “I want to 
introduce the Sonnet into our language’ এই অনির্ণেয় আন্তর তাগিদ ও তাহার 


আন্নষদ্দিক প্রচণ্ড সংকল্পই মধুহ্ুদনের সমস্ত কাব্যস্থষ্টির মূল উৎন। সংকল্পটি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই 
জানানে! হইল, ‘and some morning ago made the following””—অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির আগেই 
সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেটি হইল “কবি-মাতৃভাষা” যাহাকে আমরা পরবর্তী কালে “বঙ্গভাষা” নামক 
সনেটে ‘কিঞ্চিৎ’ রূপান্তরিত ভাবে পাইয়াছি। দেশে থাকিতেই কবি ইতালীয় ভাষার চর্চা করেন, 
কবি তানোর (85৪০) মূল কাব্য পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। শুধু তাই নয়, সেই 
‘challenging 52186 এখানেও প্রবলভাবে সক্রিয়, “৷৷ my humble opinion, if cultivated 
by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian,” তাই ইউরোপে গিয়া 
যেই কবি একটু স্থযোগ পাইলেন অমনি আয়ত্ত করিলেন উৎক্ষ্ট সনেটের কলাকৌশল 


একেবারে নেটের কবি-গুরুর নিকট হইতে । “I have been lately reading 


Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some sonnets after his manner. 


কী কঠিন. এই তপন্ত।! পেত্রার্ক পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া বা নিছক আনন্দ লাভ করা নহে, 
সঙ্গে সঙ্গে সনেটে হাত-পাকানো, যেমন পাকাসো হইয়াছে Blank 9:৪৪এর ছাচে 
অমিত্রাক্ষর কবিতায়, Homeric Epicএর ছাচে ‘মেঘনাদবধে', Heroic Epistles এর 
ছাচে 'বীরাঙ্গনায়' ইত্যাদি| কিন্তু কেন এই কঠিন তপস্তা? এ কি শুধুই স্বদেশ-কাতর কবি- 


২৪ 
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হৃদয়টিকে মেলিয়া ধরা, না খ্রীষ্টান হইয়াও তিনি মনেপ্রাণে বাঙালী আছেন তাহাই প্রমাণ করা? 
বাঙালী মধুসুদন তো বাঙালীই থাকিবেন বটে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য ইউরোপ বান করিলে 
কি কাহারও কল্প-লোক ইউরোপ-যন্্ হইয়া যায়? বরং স্বদেশ ছাড়িগ্া বিদেশে যাইলেই 
তো স্বদেশের কথা মনে দ্বিগুণ আবেগে জাগিতে থাকে । মধুক্দনেরও তাহাই হইয়াছে । ইহাতে 
বৈশিষ্ট্য কোথায়? আনল কথাটি অন্যত্র । সনেট-রচনার যে বস্তুটি কবি-মাননে আবেগের তরঙ্গ 
জোগাইয়াছে তাহা৷ হইল প্রতিভার নবতর লীল?, যাহা শুধু সনেট নহে, মধুস্থদনের সমগ্র সৃষ্টি 
বৈচিত্র্যের মূল উৎস । কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভা-লীলার কেন্দ্রে আছে কবির মাতৃভাষা ও সাহিত্যের 
উন্নয়ন-জনিত আত্মপ্রসাদ। চতুর্দশপদীতে কবির যেই হাত পাকিল, অমনি তিনি জানাইলেন, 
“ণ dare say the sonnet “চতুৰ্দশপদী” willdy wonderfully well in our language.” একটু 
বাদেই লিখিতেছেন, “Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful 
language, it only wants men of genius to polish it up.’ সর্বত্রই কবির এই একই কথা; 
আপন প্রতিভাকে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় ঢালিরা দেওয়া। ভালোবানিয়াছেন তিনি 
এই ভাষাকে, এর সাহিত্যকে, এমন ভালোবাসা বুঝি আর কেহই বাসে নাই; তাই তাহার স্বপ্লকালীন 
প্রতিভাকে শত সুর্যের তেজে জালাইয়া তাহারই প্রাণদ রশ্মিতে বিচিত্র স্থষ্টিকে বিচিত্র সম্ভারে 
সমৃদ্ধ করিয় তাহা দিয়া সাজাইয়াছেন তাহার আদরের ভাষা ও সাহিত্যের আসর | “Our Bengali” 
এই দরদই তাহার কবি-মানসের শ্রেষ্ট পরিচয়। এই মানল সর্বাগ্রে শিল্পি-মানস, অতঃপর অন্ত 
কিছু। সেই শিল্প দিয়া কবি মনের মতো! করিয়া! সাজাইয়াছেন তাহার "বঙ্গভাষা”-কে ‘বিবিধ রতনে+ 
যাহার “মণিজালে পূর্ণ খমি’ তাহার নিজেরই আবিষ্কার | 


$০। প্রশ্নোত্তর--১ম হইতে ৯ম সর্গ 


১। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান অবলম্বন কোন্‌ রস-বীররস না করুণরস? 
বিশদভাবে ইহা! আলোচনা কর। 
উত্তর । আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদবধ কাব্য বীররসাশ্রদী মনে হইলেও, কাব্যরসবিচারের 
নিরিখে ইহাকে করুণরসের কাব্য বলাই সংগত। কাব্যের আরস্তে কবি যদিও বলিয়াছেন, “গাইব, 
মা বীররসে ভাসি, মহাগীত।*__তখাপি আমর! দেখিতে পাই যে, ইহা অবিমিশ্র বীররসাত্মক কাব্য 
হইয়া উঠে নাই__আগাগোড়া বীররস প্রাধান্ত লাভ করে নাই। 
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অংশবিশেষ লইয়া একটা 9818৮ Iliad’ রচনা করার দুর্বার আগ্রহ 
বা নর কর্তৃক দেশের অবরোধ ও সেই শত্রুর সহিত দেশপ্রেমিক 
বীররসের পাশাপাশি নি সা Sy ES [et টি 
পারেন নাই। কাবাধানি পাঠ RW আসিয়া গিয়াছে, তাহাকে কবি নিয়ন্ত্রিত করিতে 
রতে অনেক স্থলেই আমাদের মন উৎসাহে ভরিয়া উঠে 


আলোচনী ১৮৭ 


সত্য, কিন্ত ইহার মধ্যে যে কারুণ্য রহিয়াছে তাহাই যেন আমাদের চিত্তে অধিকতর প্রভার বিস্তার 
করে। এইজন্য অবশ্য কেবল কবিই দায়ী নহেন, বাঙালী পাঠকসমাজও দায়ী; বাঙালী পাঠকের 
মন চিরকালই কারুণ্যের সমঝদার। বীররস তাহাকে তেমন বলিষ্ঠভাবে স্পর্শ করিতে পারে না; 
করুণরসে তাহার স্পর্শকাতরতা এত বেশি যে, যেখানে বীরত্ব ও কারুণ্য পাশাপাশি চলিতে থাকে 
সেখানে সে দ্বিতীয়টির প্রভাবে প্রথমটির আবেদনে সাড়া দিতেই ভুলিয়া যায়। নচেৎ মেঘনাদবধের 
কবি এই বাংলা! মায়ের ছেলে হুইয়াও বীরছন্দে যে-পরিয়াণ বীররস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা! 
আমাদের বাংলাকাব্যকে চিরখণী করিবার পক্ষে যথেষ্ট । 
প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপের পরেই আমরা রাবণের যুখে শুনিতে পাই ঃ 
“কহ, দূত, কেমনে পড়িল 
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাছ বলী?” 
বীর-পুত্রের বীর-পিতার মতই এখানে রাবগের যুদ্ধ-কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর 
যুদ্ধের যে স্থনিপুণ চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ 
জাগিয়া উঠে। বীরকুঞ্জর বীরবাহু মদ্ল-করীর ন্যায় নলবনে প্রবেশ করিবার ভঙ্গীতে অরিদল-মধ্যে 
প্রবেশ করিতেছে; ভগ্নদূত উচ্চক্ঠে বুক ফুলাইয়া বলিতেছে “পৃষ্ঠে নাহি অন্্রলেখা$ অথবা রাবণের 
বীরোচিত উৎসাহ বাণী ঃ এ 
“নাবাসি দূত ! তোর কথা শুনি, 
কোন্‌ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে 
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী, 
কভু কি অলসভাবে নিবানে বিবরে ?” 
ইত্যাদি অংশে কৰি যে বীররসেরই সার্থক পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ 
পুত্ৰশোকে নিরতিশয় কাতর হইলেও, তাহার বীর-চূড়ামণিবীরবাহু রণক্ষেত্রে কিরূপ বীরশয্যায় শায়িত 
ইহা! দেখিয়া সে যখন নয়ন জুড়াইতে চাহে, তখন তাহাকে নিতান্তই আমাদের ঘরের ন্েহছুর্বল পিতার 
সমশেণীভূক্ত করা যায় না। 
এই রাবণের বীর-যোদ্ধরপ আর একবার আমরা দেখিতে পাই সপ্তম সগে। রাবণের চক্ষে 
আমরা অবিরল অশ্রধারা দেখিয়াছি, তাহার বিলাপও শুনিয়াছি অতি করুণ; কিন্ত এই কারুণ্যের 
শৈত্য তাহার বীরত্ব ও যুদ্ধোন্মাদনার উত্তাপকে আর্ড করিতে পারে নাই। তাই দেখা যায, যুদ্রগমনের 
প্রাকৃকালে পদতলে পতিতা মন্দোদরীকে রাবণ বলিতেছে £ 
“যাও ফিরি শৃন্য ঘরে তুমি ১ 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব! 
চে * ই: ্ধ 
যাও ফিরি; কেন নিবাইবে 
এ রোষারি অশ্রনীরে, রাণি মন্দোদরি ?” 


১৮৮ bt ম্ঘেনাদব্ধ কাব্য 


এক হিসাবে সমগ্র সপ্তম স্গের মূল স্থরই যুদ্ধের সুর; কখনও রাক্ষস-সৈম্য, কখনও দেব-সৈম্য, কখনও 
বা বানর-নৈন্য এবং সর্বোপরি রাবণ ও তাহার প্রধান প্রতিপক্ষ সৌমিত্রি কেশরী সকলেই এখানে 
বীরত্বের আস্ফালনে মত্ত! ইহা। ছাড়া, ষষ্ঠ বর্গের শেষার্ধে মেঘনাদের চরিত্রে প্রকৃত বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখানে। হইয়াছে। মেঘনাদ সর্বত্রই বীরত্বপূর্ণ, এমনকি তাহার কুপ্ধবিলাব, প্রেমালাগ, মাতাপিতার 
নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ সর্বত্রই তাহার আচরণ বীরত্বব্যঞক। আর কিছু বীররস আমর1- পাই, 
চিত্রাঙ্গদা, প্রমীল| ও নু-মুগ্মালিনী এই তিন বীরা্গনার উক্তি ও আচরণের মধ্যে | প্রমীলা ও তাহার 
নারীবাহিনীর বীরত্বগাথারূপে সমগ্র তৃতীয় সর্গই এক হিসাবে বীররসে উদ্দীপ্ঘ। কারণ বীররসের 
মূলগত ভাব যে উৎসাহ, তাহার ব্যঞ্জন! এই সর্গে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

কিন্ত রন-প্রাধান্যের বিচারে এই কথাই বলিতে.হয় যে, এত বড় একখানি কাব্য বীররন-প্রধান 
হওয়ার পক্ষে উল্লিখিত বীররসের খতিয়ান নিতান্তই অপর্ধাপ্ত। আমরা কখনই ভুলিতে পারি ন। যে, 
সমগ্র চতুর্থ ও নবম সর্গের প্রতিটি ছত্র করুণরসে অভিসিঞ্চিত এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম সর্গের প্রথমার্ধ রামের 
সকাতর অশ্রধারায় একেবারেই প্লাবিত। তাহা ছাড়া, এই কাব্যের নয়টি নর্গের মধ্যে এমন একটিও 
নাই যেপানে করুণরস প্রবেশ করে নাই। মোটকথা যে কাবোঁর শুরুতেই তাহার নায়ককে দেখ! যায়ঃ 
বাক্যহীন, পুত্ৰশোকে! ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রধারা__” এবং যাহার শেষে একা নায়ক নহে, “সপ্ত 
দিবানিশি লঙ্কা কাদিল বিষাদে’, আর যাহার দীর্ঘ কলেবরের অধিকাংশই অশ্র-কোমল, বীরপদক্ষেপের 
উপযোগী কঠিন ভূমি যেখানে এতই অপ্রশস্ত,__সে কাব্যকে করুণরস-প্রধান ন! বলিয়! উপায় কি? 
মহাকাব্যরচনা সম্পর্কে মধুক্থদন দণ্ডী বা বিশ্বনাথের বিধানকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই-- 
পারেন নাই এইজন্য যে, তাহার কল্পনায় গ্রীক নাটক ও কাব্যের ট্রাজেডি গভীরভাবে রেখাপাত 
করিয়াছিল। মাইকেলের কবি-কল্পনা ট্রাজেডির দ্বার! উদ্দ্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি 
উনবিংশ শতকের কবি হিসাবে এই সত্যকে ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ট্রাজেডির মধ্য দিয়াই আমরা 
আমাদের চতুদিকে প্রসারিত হুবিশ/ল জগৎ ও জীবনকে সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। 

দণ্ডীর “কাব্যাদর্শে” মহাকাব্যের যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 
সাহায্যে মেঘনাদবধ কাব্যকে বিচার করিলে আমর! দেখিতে পাইব যে, কাব্যরচনায় ভারতীয় 
অলংকার-শান্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করিয়াও মাইকেল পাশ্চান্তা কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে ইহার 
মধো নৃতনত্ব আনিয়াছেন, বজীবতা আনিয়াছেন, আর আনিয়াছেন এক নৃতন গতিশীলতা। তাই 
তাহার কাব্যস্থ্ট ছুই আদর্শের মিলনে বিচিত্র রূপরসে সপ্তীবিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে এক নৃতন 
দিকৃ-নির্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বীররসের সহিত করুণরবের (ট্রাজেডির অবলম্বন করুণরস) 
মিলনে মেবনাদধের প্রবাহ যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সমালোচকেরা একমত ৷ 

কেবলমাত্র ভারতীয় অলংকারশান্ত্রের বিচারে হয়ত কেহ্‌ বলিবে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে রস- 


দোষ ঘটিয়াছে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, বীররস ইহার স্থায়িভাব হইলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্য 
দিয়া ককুণরন এন্ালীলা ফন্তধারার সা বহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের পরিসমাণ্ধি ট্রাজেডিতে পরিণত 
হইয়াছে_-আলংকারিকগণের মতে ইহা নিন্দনীয়। কিন্তু বীররসের আশ্রয়ে করুণরসকে প্রাধান্য দিয়া 
কাব্যসৌন্দধববদ্ধির এই যে অভিনব এবং সার্থক পরীক্ষা-_ইহাই ত সাইকেলের কৰি-প্রতিভার শিষ 


আলোচনী ১৮৯ 


এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ত মাইকেল-মাইকেল। স্থজনী-শক্তিনম্পন্ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
তিনি, কেবলমাত্র তাহার পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করিবার 
আছে । অনেকে বলিয়া থাকেন মেঘনাদবধ যুদ্ধের কাব্য, কিন্তু কাব্যের মধ্যে গভীরভাবে অন্থপ্রবেশ 
করিলে পরে আমর! বুঝিতে পারি বে, রাম-রাবণের যুদ্ধই ইহার প্রধান ঘটনা নহে, কিংবা বীরত্বের 
আদর্শ প্রদর্শন করাই কবির মুখ্য অভিপ্রায় ছিল নী । কবি তাহার এই কাব্যটিতে বিভিন্ন রসের সহিত 
(বিশেষ করিয়। করুণরস) বীররণ পরিবেশন করিয়াছেন এইমাত্র। ইহ] প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসোনম্মুখ লঙ্কার 
একটি চিত্র । রাবণ কি করিয়া ধীরে ধীরে অনিবার্ধ সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছেন, কেমন করিয়া 
নিষ্টুর নিয়তি দিন দিন রক্ষোরাজকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, তাহার সকল গৌরব ও দন্ত ধুলিসাৎ করিয়া 
দিরাছে__তাহারই পরিচয় সর্গে সর্গে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুতে কাব্যের আরম্ভ এবং 
মেঘনাদের মৃত্যুতে ইহার পরিসমাপ্তি অর্থাৎ বিষাদে আরন্ত এবং বিষাদেই শেষ। স্থতরাং এই বিষাদকে 
ক্ূপায়িত করিতে গিয়া! কবিকে করুণরসের আশ্রয় লইতে হইয়াছে বেশি করিয়া। তাই বীররসের 
অন্তরালে নিগুঢ় করুণরস প্রবাহিত হইয়া সমগ্র 'কাবাখানিকে বিয়োগান্ত কাবোর মহিমা দান করিয়াছে । 
২। মেঘনাদবধ কাব্যের “প্রথম সর্গ ভাবলন্বনপুর্বক রাবণ-চরিত্রটির পরিকল্পনায় 
মাইকেলের চরিত্র-স্থপ্টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর। অমিত শক্তি ও অতুল এশ্বধ সত্বেও রাবণ যেন 
বীরবাছর মৃত্যুতে কাতর হইয়াই তিনি কেবল পরিতাপ করিতেছেন না__অনিবাধ ধ্বংসের ধীর-মন্থর 
অথচ নিশ্চিত আগমনের উপলব্ধি তাহার চিত্তকে বিষাদগ্ৰস্ত করিয়াছে। তাহার মত বিরাট পুরুষের 
পক্ষে এইভাবে শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না_এই কথা যখন মন্ত্রী সারণ রাবণকে স্মরণ 
করাইয়া দিলেন তখনও আমরা দেখিতে পাই যে, লঙ্ষেশ্বর শোকের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করিতে 


দৈবাহত একটি পৌরুষের চিত্র। 


পারেন নাই। 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বীরবাহুকে দেখিবার জন্য রাবণ উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিলেন» অবরুদ্ধ 
বিয়া তাহার মন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। 


লঙ্কাপুরী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। শক্রবেষ্টিত লঙ্কাকে দে 
তাহার পর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রশায়ী বীরবাছকে দেখিলেন। পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া তিনি তাহাকে উদ্দেশ 
করিয়। বলিতে লাগিলেন যে, ৰীরবাহু বীরের মতে! যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে, ইহা তাহার 
পক্ষে গৌরবের কথা। যে বীর, সে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে ভয় পায় না। মধুস্থদন গ্রীসীয় 
কাব্য হইতে দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করেন! পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার বীরধ্মী আদর্শ ই রাবণের 
এই বীরবাছুর দেশান্রাগের প্রশংসার উৎস৷ পুত্র আপনার মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ 
উৎসর্গ করিয়াছে, এই অনুভূত্তি রাবণের ধরে গর্বের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু সেই বঙ্গে রাবণ 
অনুভব করিতেছেন যে, তাহার হৃদয় লৌকিক মোহ দ্বারা আচ্ছন্ছ। তাহার বীরত্বের আদর্শের মধ্যে 
কাঠিন্ত আছে, কিন্ত সেই কাঠিত্যেরই অন্তত্তলে আছে এক পুষ্প-কোমলতা। 

পুত্রশোকে কাতর রাবণের বিলাপের ভিতর দিয়া জাগতিক দুঃখে কাতর ঈশ্বর-বিশ্বানী মানবের 
চিরন্তন প্রশ্ন ব্যক্ত করা হইয়াছে। মধুস্থদন রাবণকে বিরাট-পুরুষ হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন, কিন্ত 
কৰি তীহাকে অতি মহৎ করিয়া স্থষ্টি করেন নাই। জাগতিক ছুঃখ-বেদন। তাহাকে স্পর্শ করে এবং 
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তাহার চিত্তকে বিমথিত করিয়! দেয়। তাহার জীবনে পৌরুষের প্রাবল্য আছে, কিন্ত জীবন-যুদ্ধে 
বারবার পরাজিত হওয়ায় তিনি দৈবের আধিপত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । পুত্রের 
মৃত্যুজনিত যে শোক তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বিধির বাধন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন । তাঁহার জীবনদর্শন শক্তির পরিবর্তে অনৃষ্টকেই প্রাধান্য দান করিতে চাহিয়াছে। 

যাহারা কেবল শক্তির লীলায় মত্ত থাকিয়া আপন পৌরুষের মোহন সৃতি দেখিতে চায়, 
তাহার! অনেক সময় ধর্ম।ধর্ম, স্যায়ান্যায় সম্পর্কে সচেতন থাকিতে পারে না। তাই আমরা দেখিতে 
পাই যে, পুত্রশৌকের বেদনা বক্ষে বহন করিয়া চিত্রাঙ্গদা আপনার স্বামীর অন্যায় আচরণের 
সমালোচনা করিয়া যখন তাহাকে ভর্খসনাপূর্বক বলিলেন যে, রাবণ নিজের দোষে আপনার ও লঙ্কার 
সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন, তখন রাবণ, চিত্রাঙ্গদার এ অভিযোগ সত্য জানিয়াও ইহা স্বীকার করিতে 
গারিলেন না। এখানে তাহাকে শক্তিমদমত্ততাজনিত পাপান্ধতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিলে, ইহার 
হাত হইতে তাহাকে বাচানো বড় সহজ নহে । 

পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাবণ নিজেই যুদ্ধে বাইবেন ঠিক করিলেন । ইহা শুনিয়! 
যেঘনাদ তাহাকে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিবার জন্য সন্গমতি প্রার্থনা! করিলেন। রাবণ 
ইন্্রজিতকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন । কিন্ত পুত্রের আগ্রহাতিশযা দেখিরা বলিলেন যে, মেঘনাদ যদি 
প্রকৃতই যুদ্ধযাত্র। করিবার জন্য উৎস্থক হইগ্রা থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেন নিকুস্তিলা যজ্ঞ সমাপন 
করিয়া ইষ্টদেবের নিকট বরগ্রহ্ণপূর্বক যুদ্ধ রা করেন। বাসববিভয়ী পুত্রকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া 
রাবণ স্বীয় দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ধারণা হইয়াছে যে, কেবল আত্মশক্তি দ্বারা 
মুঝজয় সম্ভব নয়, অন্তরে তিনি দৈববল কামনা করিতেছেন। ফলে, মধুস্থদনের স্থষ্ট এই বিরাট-পুরুষ 
ক্রমেই দুর্বলচিত্ত ও টৈবনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। 

বাল্মীকি রাবণকে মহৎচরিত্র করিয়া স্থাষ্ট করেন নাই--ভাহার কষ্ট রাবণ-চরিত্র অনাচারী 
নিখাচরদের পাপপরায়ণ অধিপতি মাত্র। কিন্ত মধুক্ছদনের রাবণ কদাচারী রাক্ষস নহে-দেবতায় 
তাহার ভক্তি আছে, আর আছে ইষ্টে নিষ্ঠা। লঙ্ষানধ্যে তিনি দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া তাহার 
চুড়াদেশ হীরকে মণ্ডিত করিয়াছেন। ভাগ্য-নির্ধাতিত এই মহৎ চরিত্রটির পরিকল্পনামূলে ইংরাজ- 
কৰি মিলটনের পপ্যারাডাইস্‌ ল্ট নামক কাব্যের শয়তান চরিত্রের ছায়া আছে। মিল্টনের কাব্যের 
এই চরিব্রটিকে প্রবল শক্তি থাকা সত্বেও ক্রমশঃ পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। মাইকেলের রাবণ 
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মিল্টনের শয়তানের ছাচে গঠিত হইলেও, একদিকে শৌর্ধ-বীর্ষ-দন্ত ও অপরদিকে স্সেহছুর্বলতায় 


উনের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্্রা পরিলক্ষিত হয়। 


৩। চিত্রাজদা-চরিত্রের উৎস কি? এই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি 
সংক্ষি এ আলো।চন। কর । 


উত্তর। চিত্রাঙ্দদা-চরি ত ডী 
bs চরিত্র কবির নিজস্ব কল্পনা হইতে উদ্ভূত! বান্দী কি- 
চিত্রের উল্লেখ নাই হইতে উদ্ভৃত! বান্মীকি-রামায়ণে ৰীরবাহুর 


ই! কৃত্তিবাসের রামায়ণেই অঃমর! বীরবাহ গা 
UY হুর চরিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু সেখানেও 
তাহার মাত! চিত্রাঙ্গদ। সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা নাই। 


রঃ মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারস্তে গাঢ় করুণরস 
স্্টি করিবার উদ্দেগ্যে কৰি প্ুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদ! চিত্রটি 


আকিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা রাবণের মহিষী 


দি আলোচনী ১৯১ 
নহেন, এমন কি লক্ষেশবরের স্থবিপুল অন্তঃপুরে তাহার স্থান ছিল অতি নগণ্য । রাণী হইয়াও তিনি 
ছিলেন কাঙালিনী। বীরবাহ ছিল এই কাঙালিনীর পরম ধন। 

স্বামীর নিকট হইতে মহিষীর উপযুক্ত মর্ধাদালাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই স্বামীর দুঃখ 
বা বেদনার প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল ন1। স্বামীর প্রেমে নিঃসপত্ব অধিকার তাহার ছিল না, তাই 
স্বামিপ্রেম চিত্রাঙ্গদার জীবনের প্রধানতম স্থত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই । এইজন্ড তিনি তাহার 
একমাত্র পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। রাবণের শ্বর্ণলঙ্ক। দিনে দিনে ধ্বংলের পথে চলিয়াছে 
বলিয়া তাঁহার কোন বেদনা ছিল না-স্বীর পুত্রের অকালমৃত্যুতেই চিত্রাধদার চিত্তকে শোকাতুর 
করিয়া তুলিয়াহে। আপনার পুত্র জীবিত থাকিলে, লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনি বিন্দুমাত্র 
আক্ষেপ করিতেন বলিয়া মনে হয় না_-একমাত্র সন্তানের মৃত্যুই তাহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে 
রাজনভায় টানিয়া আনিয়া রাবণকে তিরস্কারে প্রণোদিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পুত্রশোক 
চিত্রাগ্দাকে স্পষ্টবাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। “দেশের শক্র বিনষ্ট করিয়া বীরবাহ স্বর্গে গিয়াছে 
তাহার জন্য শোক করা বীরমাতার উচিত নহে” এই বলিয়া রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে পান্না দিতে চাহিলে 
তিনি সেই প্রবোধবাক্যে সান্তনা মানেন নাই। তিনি রাবণকেই লঙ্কার ধ্বংসের একমাত্র কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । “নিজ কর্মফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি”-_সমগ্র রাঙ্ষসপরিবারের 
মধ্যে একমাত্র চিত্রাঙ্দদাই রাবণের দু্ধাযের মালোচনা করিতে পাহসী হইয়াছেন । 

[ এই সঙ্গে “মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রহ্ষটি” নিবন্ধে চিত্রাঙগদা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য |] 

৪। মেঘনাদবধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গের উৎস কি? কাব্যের মধ্যে এই অর্গটির 
সার্থকতা কোথায়? f 

উত্তর ৷ দ্বিতীর সর্গের বণিত ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক । বান্মীকি বা রুত্তিবাসের রামায়ণে 
এই সমস্ত ঘটনার কোনও উল্লেখ নাই। ইন্দ্রজিৎ-বধের একটি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র বর্ণনাই দ্বিতীয় সর্গের 
বিষয় । তবে এই সর্গের পরিকল্পনা কবি অংশতঃ হোমরের ইলিয়াড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন | 

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের নিধন-ব্যাপারে দেবগণের সক্রিয় সহায়তার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু 
মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সে, মধুস্থদন দেবগণকে ইলিয়াডের মতে! প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামক্ষেত্রে 
নামাইয়| না আনিলেও, মেঘনাদের বধ-সাধনে তাহাদেরও অংশ গ্রহণ করাইয়াছেন। 

দ্বিতীয় সর্গের মূল বক্তব্য ইন্্রজিতের বধের জন্য অন্্সংগ্রহ। এইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উদ্চোগী 
হইয়াছেন । রক্ষকুলরাজলগ্মী রমার আদেশে ইন্দ্র কৈলাসে শিব ও ছুগার কাছে গিয়াছেন। শিব ও 
ুর্গাকে শ্রেষ্ঠ দেবদেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । মাইকেলের এই কল্পনার মূলে গ্রীসীয় কাহিনীর 
দেবরাজ জিউন ও তাহার রাণী থেরার চরিত্রের ছারাপাত হইয়াছে । মাইকেলে কৈলাস-পর্বত 
হোমরের ওলিম্পস্‌ পর্বতের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র। ইলিয়াডে দেখি যে, থেরা গ্রীসীয়দের পক্ষপাতিনী 
এবং তাহাদের প্রতি জিউসের সহান্গভৃতি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া 
জিউনকে তুলাইয়াছেন। মধুস্থদনের কাব্যেও দেবী ভবানী" রাঘবের প্রতি সৃহান্থভূতি-সম্পন্না এবং 
মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া তিনি শঙ্করের নিকট মেঘনাদবধের উপায় জানিয়! লইয়াছেন। 

কৰি এই প্রসঙ্গ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটি স্থপ্ৰসিদ্ধ ভাব-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 


১৪২ গেঘনাদবধ কাব্য 


মদনের সাহায্যে মহাদেবের তপোভঙ্গের পরিকল্পনাটি কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
অবশ্য কাহিনীর বিশিষ্ট প্রয়োজনের জন্য মধুস্থদন এই ঘটনাটিকে একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। মদনভস্মের 
পূর্বকাহিনীরও উল্লেখ কর! হইয়াছে। তবে কালিদাসের ভাবগাস্তী্ মেঘনাদবধে আদৌ রক্ষিত হয় 
নাই। মাইকেলের শিব আর কালিদাসের শিবে পার্থক্য বিস্তর । মধুস্থদনের "প্রেমামোদে মাতিল। 
ত্রিশূলী” ভারতচন্দ্রের কামাতুর শিবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

মেঘনাদ অজেয় বার । তাহাকে বধ করিবার জন্য দেবপ্রেরিত অন্ত্রশস্্রাির প্রয়োজনের 
পরিকল্পনাটি ইলিরাড হইতে গৃহীত, ইহ] পূর্বেই বলা হইরাছে। এই দিব্যান্ত্র সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদকে 
বধ করিবার উদ্যোগ পরোক্ষে মেঘনাদের অসীম বীরত্বেরই পরিচয় দান করে। মেঘনাদ মাইকেলের 
কবি-কল্পনার শেষ্ঠ স্থ্ট, তাহার মানস-সন্তান। তাই তাহাকে তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করিয়। 
চিত্রিত করিয়াছেন। কোন যোদ্ধা কেবল নিজশক্তির সাহায্যে তাহার প্রিয় বীর মেঘনাদকে বধ 
করিবে ইহা কবির কল্পনার বাহিরে । তাই তাহার বধের জন্য তিনি বহুবিধ আয়োজনের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । তাহার মধ্যে দিব্যান্্-সংগ্রহ অন্যতম।. ইহাই দ্বিতীয় সর্গটি রচনার মূল উদ্দেখ। বলিয়া] 
মনে হয়। দেবগণও রামচন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করিরা রাবণের দৈবকে প্রতিকূল করিয়া তুণিয়াছেন, এই 
নগ্গেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

৫। "প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশুলী!”__এই উক্তি দ্বার। মেঘনাদবধ কাব্যে 
মাইকেল মহাদেবের চরিত্র কতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ 
দাও। দ্বিতীয় সর্গে বণিত ঘটনাটির গল্পগত প্রয়োজনই বা কি? 

উত্তর। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিব-চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে তাহার 
অতুলনীয় ত্যাগ, নিঃস্পৃহতা ও বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । বিশেষ করিয়া 
কালিদাসের কাব্যে মহাদেব তো যোগিশ্রেষ্ঠ। কুমারসম্ভব কাব্যের যোগারূঢ় মহাদেবের যে চিত্রটি 
তিনি খ্বাকিয়াছেন, তাহার ভাবগাভীর্য আমাদের সহজেই অভিভূত করিয়া দেয়। তগন্তার বিশ্ 
হওয়ায় মদনকে তিনি স্বীয় তৃতীয় নয়নের অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিয়াছেন । 

সেই মহাদেব প্রেমাযোদে মাতিবেন, এই কল্পনা আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। 
কাজেই দেখিতেছি যে, মেবনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রমহিমা এখানে রান 
হইয়া পড়িয়াছে। মাইকেলের শিব তপোভগে কুদ্ধ হইয়া মদনকে ভন্মীভূত করা দূরে থাকুক, সম্মুখে 
মোহিনী বেশধারিণী ভবানীকে দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার পর কবি তাহাদের প্রেমামোদের 
উল্লেখ করিয়াছেন । তপস্তা। হইতে বিরত হইবার পরই এইভাবে কামগ্রস্ত হওয়। শিব-চরিত্রের পক্ষে 
গৌরব্জনক নহে; যোগিশ্রেষ্ঠ স্বামীকে এইভাবে প্রলুন্ধ করার কল্পনা কুমারসস্তব কাব্যের তাপসী 
উমার পক্ষে অমর্ধাদাকর। মধুক্ছদনের মহাদেব এখানে ভারতচন্দ্রের শিব হইয়া পড়িয়াছেন। 

(কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া! খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু 


৫ ক rt ~ 

জা প্রতি মাইকেলের অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা ভাব জন্নিয়াছে। শিব-চরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করা 
হারে সবর হয় নাই। কুমারসন্তবে ধ্যানমগ্ন, জিতেন্দ্ৰিয় দেবাদিদেব মহেশ্বরের যে বিরাট 

কল্পনা আছে, 


731৯ 
তাহা ইলিয়াডের কল্পনা অন্তুসরণ করিবার ফলে, মধুন্থদন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই I 


J আলোচনী - ১৯৩ 
সেইজন্যই মাইকেলের মহাদেব হোমারের কামাতুর জীউসের প্রতিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভবানী 
থেরার মত কলাকৌশলমরী নারীতে পর্যবসিত হইয়াছেন। 

একথা সত্য যে, মধুস্থদন গ্রীসীয় কাব্যের ছাচে ফেলিয়া তাহার কাব্যটি রচনা করিতে 
চাহিয়াছেন, কিন্তু বিধর্মী বলিয়াই যে তিনি শিব-চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া স্ুষ্টি করিয়াছেন, একথা 
. বলা চলে না। কালিদাগের কাব্যের শিব-চরিত্রের মহত্ব তিনি যে একেবারেই উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই, এমন নহে। ধ্যান-নিরত মহাদেবের যে সৌম্য মূ্তিটি আমরা তাহার 
কাব্যে পাই £ 
“দেখিলা সম্মুখে দেবী কপদ্দী তাপস, 
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন, 
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ-দ্ঞান হত |” 
তাহার মধ্যে অশ্রদ্ধা কোথায়? শিব-চরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে মধুসুদন দুশ্চর 
তপস্তারত মহাদেবের এই ভাবগন্তীর ছবিটি আকিতে গারিতেন না। আমল কথা, মধুস্থদনের 
মনোভদদির বিচারে কোনো ছত্রবিশেষ বা চিত্রবিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে আমরা ভুল করিব। 
কাব্য মধ্যে এমন বহু চিত্র স্থান পাইয়াছে যাহার মূলে আছে কোনো বিদেশী বড়ো কবির অন্নরণে 
কাব্যের কলেবর গঠনের একান্তিক প্রয়াস। বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াদ-এর ছাচে কাব্য 
নির্মাণ করিবেন, কবির জীবনের একটি বড়ো সাধ । ইহাতে ধাহারা কবির অহিন্দু মনটাকেই বড়ো 
করিয়| দেখেন তাহাদের দৃষ্টি অনুদার তে! বটেই, ভ্রান্তও বটে। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি খ্রীষ্টান 
হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রতি কথায় প্রতি পাদক্ষেপে ধুহারা ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, তাহাদের 
উদার বলা যায় না। এই ছিত্রামুসন্ধিতার জন্য আমাদের অনেকেই অহিন্দু মধুন্থদনের মধ্যে কবি 
মধুঙ্ছদনকে হার[ইয়া ফেলিরাছেন। আলোচ্য ছত্রে মাইকেলের শিব ভারতচন্দ্রের কামাতুর শিবে 
পরিণত হইয়াছে বলা হন্ন, কিন্ত ভার তচন্দরকে তে|ঠিক মাইকেলের মত আনামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করানো হয় না। দেব-দেবীর লীলাকীর্তনে আখাদের মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থানেই 
তো আছে বহু শৃর্দাররসাত্মক চিত্র $ কৈ, সেখানকার কৰি বা রচয়িতাদের তো! মাইকেলের মত 
এমনভাবে চাপিয়। ধর! হয় না? যেহেতু মধুসুদন ধর্মত্যাগ করিয়াছেন, হিন্দুর দেব-দেবী সম্পর্কে 
তাহাকে ইপ্পিয়ার হইয়া মন্তব্য করিতে হইবে! অথচ মধুস্দন যে কেন তাঁহার কাব্যে কথায় 
কথায় ইলিয়াদ হইতে ভাঁব-চিত্র বা ভাষা-চিত্র আমদানী করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা চাপা পড়িয়া গেল। 
কবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল হোমার, মিলটন, দান্তে প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত কবির কলা-কৌশল আপন 
মাতৃভাষায় আয়ত্ত করিয়া তাহাকে শক্তিশালিনী ও উ্র্ধমতী করিয়া তুলিবেন। একমাত্র এই- 
উদ্দেশ্যে তিনি যখন যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই অনুকরণ করিয়াছেন। মহাদেবের চরিত্রকে 
ক্ু্ীকর। নহে, মহাদেব অবলম্বনে জীউসের প্রতিরণ, রচনার শিল্পগত আকর্ষণই এই ছত্রটির 
জন্মরহস্ত, ইহার অধিক আর কিছু নহে ৷ ৰ 
দ্বিতীয় সর্গের এই ঘটনাটির গল্পগত প্রয়োজনও আছে। রাবণের একান্তিক নিষ্ঠা ও 
অকৃত্রিম ভক্তি মহাদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, তাই রাবণ তাহার একান্ত প্রিয় ৷ সুতরাং মহাদেব ষে 
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তাহার প্রিয় ভক্তকে সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্ট। করিবেন ইহ! স্বাভাবিক। যদি 
রামচন্দ্রকে যুদ্ধে জয়ী করাইতে হয় তবে মহাদেবের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে । এইজন্য ইন্দ্র 
গার্বতীর শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং পার্বতী মদনের সাহায্যে তাহার অভিপ্রেত কাধ করিয়াছেন । 
কাব্যের কাহিনী-বিন্তাসের পক্ষে এই ঘটনার অবতারণা কাব্যের স্বাভাবিক ধারাপথেই আসিয়াছে। 
তবে ভাবগন্ভীর এই দৃশ্যে আদিরসের স্পর্শটি এডাইতে পারিলে ভালই হইত । কৰি শ্বচ্ছন্দে আরও 
একটু সংযম ও সাবধানত। প্রদর্শন করিতে পারিতেন। ী 
৬। ক্লাসিক রীতির অনুসরণ করিয়। মধুসূদন সাধারণ কথাকেও অলংকার 
সহযোগে অনুপম করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন-_-মেঘনাদবধ কাব্য হইতে কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহ পরিস্ফুট কর। 
উত্তর । প্রতিপদে অলংকার সৃষ্টি করা ক্লাসিক রীতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য, মধুস্থদন তাহার 
মেঘনাদবধ কাব্যে এই ক্লাসিক রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার কাব্যের প্রায় প্রতি চরণেই 
অলংকারের অনুপম দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা 
বুঝিবার চেষ্টা করা মাইতে পারে । র 
প্রথম সর্গে মন্ত্রী মারণ যখন শোকার্ত লক্ষেশ্রকে নান্বন৷ দিলেন, তখন তাহার উত্তরে রাবণ 
বলিতেছেন £ 
“হৃদয়-বৃত্তে ফুটে যে কুসুম, 
তাহারে ছিড়িলে কাল, বিকল হৃদয় 
ভোবে শোক-বাগরে, মৃণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।” 
এখানে রাবণ বলিতেছেন যে, মৃণালের উপর পদ্ম শোভ। পাইলে তাহ! গৌরবে উন্নত হইয়া জলের উপরে 
ভাসিতে থাকে। কিন্তু যখন কেহ সেই পন্মটিকে ছিড়িা লয়, তখন সেই মৃণালটি জলে ডুবিয়। যায়! 
রাবণের হৃদয়-বৃত্তে বীরবাহু-কুন্থম ফুটিয়াছিল। নির্মম কাল সেই কুন্থমটিকে ছি*ড়িয়। লইয়াছে। 
স্থতরাং তাহার হৃদয় শোক-নাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে । 'এখানে মৃণাল, পদ্ম ও সাগর ( অর্থাৎ 
সরনীর জল ), যথাক্রমে রাবণের হৃদয়, বীরবাহ ও শোরৈর-উপমানরূপে বর্ণিত হওয়ায় চিত্রখানি 
আলংকারিক বিচারে অতিশয় সার্থক হইয়াছে । 
আর একটি দৃষ্টান্ত £ 
“দাশরখি পশ্চিম দুয়ারে 
হার রে বিষ এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুপী-বিহনে যথা কুমুদরগ্ুন 
< শশাঙ্ক!” } 
fen উপর উঠি যুকক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তিনি দেখিলেন যে; 
২ বি দার অবরোধ করিয়। আছেন। সীতার বিচ্ছেদ-ব্যথা তাহার অন্তরকে বিধুর 
রা হা রিবা ভিনি শ্লানমুখে বসিয়। আছেন। রাম্চন্দ্রের সৌন্দর্য চন্দ্রের 
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মতোই মনোমুগ্ধকর | কিন্তু প্রেয়সী জ্যোত্মার বিরহে চন্দ্র যেমন মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়েন 
জানকী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাঘবও তেমনি খিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
দ্বিতীয় সৰ্গ হইতে এইরূপ আর একটি হুন্দর দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইতেছে । যোগাসনে ধ্যান-নিমগন . 
মহাদেবের ধ্যানভ্গ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন ঃ 
“পশয়ে যেমতি 
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেখরিণী-কোলে, 
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলী ঝলসে আ্বাখি কালানল তেজে!” 
পার্ধতীর আদেশে ধ্যান-নিমগ্ন মহাদেবের প্রতি মদন পুপ্পশর নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ 
তগস্তার এই বিদ্র ঘটায় মহাদেবের ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাহার অস্থিরতায় সার! পৃথিবী কাপিয়া 
উঠিল--শিবের লল|টের নয়নাগ্ি ধকৃধক্‌ করিয়া জলিতে লাগিল। মদন তখন ভীত হইয়! ভবানীর 
বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
মধুস্থদন এই ঘটনাটিকে ক্লাসিক*রীতি অনুসারে একটি অলংকারের সাহায্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি'মদনকে সিংহ-শাবক ও  ভবানীকে সিংহীর সহিত তুলনা করিয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন যে, ঘোর দুর্যোগের সময় আকাশ হইতে বজ্রপতনের শব্দে সারা পৃথিবী কাপিয়া উঠেন 
তাহার প্রচণ্ড অগ্নি প্রলয়ের আলোর মতই উজ্জল । সেই গুরুগ্ভীর মেঘ-গর্জন ও বিছ্যুৎ্অগ্নির সেই 
প্রোজ্জল দ্যুতি সিংহ-শাবককে ত্রাসিত করিয়া তুলে। সে তখন তাহার মায়ের কোলে ছুটিয়া গিয়। - 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ধূর্জটির ক্রোধ ও তৃতীয় নয়নের অগ্নি বজ্র ও বিদ্যুৎ অপেক্ষা ভীষণ। মদন তাহা 
দেখিয়া সিংহ-শাবকের ন্যায় আতঙ্কিত হইয়াছে এবং সিংহ-শাবক যেমন মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
সেইভাবে সে জগন্মাতার বক্ষোদেশে গিয়া লুকাইয়াছে। 
৭। মেঘনাদবধ কাব্যে উল্লিখিত “প্রমীলা” চরিত্রের সার্থকতা কি? এই নারী- 
চরিত্রটি গঠনের পরিকল্পনায় মধুসুদনের নিজন্ম মৌলিকতাই ব। কতটুকু? 
উত্তর । (“মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রস্থ্ট” নিবন্ধের যে-অংশে প্রমীলা-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা 


আছে, উহা দ্ৰষ্টব্য ৷) j E 
৮। মেঘন|দবধ কাব্যে প্রমীলা-চরিত্রের পরিকল্পনার মুল কি ?-এই সম্পর্কে 


একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 

উত্তর। সধুন্থদনের প্রমীলা তাহার নিজস্ব সৃষ্ট । আমাদের সাহিত্যে এই চরিত্র সম্পূর্ণ নৃতন। 
“যুরোগীয় কাব্যে বীররমণীর অভাব নাই । হোমরের এখিনী ও বীরাঙ্গনা পেনথিসিলিয়া, ভাজিলের 
ক্যাগিলা, ট্যাসোর গিল্ডিপ, ক্লুরিা, এরমিনিয়া ও আমিড এবং জোয়ান অব আক ইত্যাদি সকলেই 
বীরাঙ্গনা । কিন্তু ইহাদের কেহই প্রমীলার আদর্শস্থানীয়া নহেন। এই সকল বীরাঙ্গনার কদ্রভাবের 
পরিচয়ই আমরা পাই । কখনো! তাহাদিগকে অশ্বারোহণে গলায়নপরা, কখনো বমরাঙগনে রণোন্মত্তা দেখি, 
কখনো। দেখি, কাহার কোমল হস্তের কঠিন শুলাঘাতে শক্রুবক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, কখনো উন্মাদিনীর 
যা কেহ আত্মঘাতিনী হইতেছেন? কিন্ত গৃহবধূর কোমলতা, নারীর ্ীড়াসংকুচিত ভাব তাহাদের 


১৯৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


প্রমীলা-চরিত্রকে নিখুঁত করিয়া স্থ্ট করিতে মধৃস্থদন প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধির ভাণ্ডার হইতে 
অলংকাররাঁজি চয়ন করিরাছেন। যেখানে উপকরণের অভাব ঘটিয়াছে, সেইখানে তাহার কল্পনার 
তুলিক! দিয়া গ্রমীলার চিত্রখানিকে সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার কল্পনার স্বর্গভূমি যেন নারীরূপ 
ধারণ করিয়া প্রমীলার মধ্যে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রের যে আদর্শ-ভূয়িষ্ঠ প্রশস্তত। 
তাহার কথায়, তাহার সঙ্জায়, তাহার গতিভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে কেবল 
মেঘনাদবধ-এর নায়িকা বলিয়াই মনে করি না, তাহার নারীত্বের অন্তর্নিহিত মহিম! বিকশিত হইয়] 
আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। 
১০। “মেঘনাঁদবধ কাব্যে” তৃতীয় সর্গের কাব্যোত্কর্ষ বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর । কাব্যবিচারের স্বন্ম নিরমান্গবারে ‘মেঘনাদবধ’কে হয়তো মহাকাব্য বলা যায় না, কিন্ত 
ইহ যে একটি মহৎ কাব্য, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, তৃতীয় 
সর্গটি এই কাব্যের মহত্ব স্থপ্রতিষ্টিত করিয়াছে ক্ষুদ্র কাব্যে চিন্তাধারার বৈচিত্র্য বা আখ্যায়িকার 
বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ঘটনা-সংস্থানের সম্ভাবনা থাকে না। যেটুকু একান্ত প্রয়োজন, কেবল সেইটুকুই 
কাব্যস্থত্রে গ্রথিত হয়। কিন্ত মহৎ কাব্যে সমগ্র জীবনই গ্রতিক্ষলিত হইয়| উঠে। জীবনপগ্রবাহকে 
অথগভাবে দেখা বা দেখানোর মধ্যে যে একটা অসামান্য কৃতিত্ব বর্তমান, যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর 
বলিয়। মনে হয়, তাহার মধ্যে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারে যে মনস্বিতার সম্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে-- 
তাহাই মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গকে কাব্যরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে । 
কাব্যের ভাব যাহাই হউক না কেন, তাহার যে একটি দেহ আছে এবং দৈহিক সৌন্দর্ষও কোনে। 
কাব্যকে চিত্রহারী করিরা ভুলিবার অন্যতম কারণ, একথা অস্বীকার কর! যায় না (শ্রীঅরবিন্দের 
কথায় £ “Only the architectural beauty can make an epic magnifictnt ; but there 


must be life in that architecture which is the basis of all true Poetry”.)| কাব্যের 
মূলীভূত রসপদার্থ আপনার প্রাণচ্ছন্দে দেহকে স্থা্ট করে; তাই কাব্যের দেহই তাহার রসকে ধারণ 
করিয়া রাখিতে পারে। 

হেমচন্দ্ৰ, রবীন্দ্রনাথ হইতে মোহিতলাল প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক বহু সমালোচক যে. 
মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গটিকে কাব্যোৎকর্ষের দিক্‌ দিয় বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, 
তাহার অন্যতম কারণ এই যে, এই স্গের কাঠামোর মধ্যে যে বলিষ্ঠ সম্পূর্ণতা আছে, তাহ অন্য কোনে! 
সঙ্গে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, ইহার ভাষা-গৌরব ইহার ভাব সমৃদ্ধিকে একট স্বতন্ত্র ও দুর্লভ মর্ধাদ। 
দান করিয়াছে। s 

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেনঃ “তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনায় ও বাণী-নির্মাণে 
শধুমুদনের কবি-দয পূর্ণভাবে সাড়া দিয়াছে। পুরুষের স্বস্থ পৌরুষের মধ্যেই যে ছুই বিভিন্ন বৃত্তির 
পার খন স্বভাবের যহত সেই বৃত্তি একদিকে কঠোর কঠিন, দুরহ দুর্গম, 
মিলিত ভাবরস এই সর্গের টন, রে ছি রি ডি 
এমন মৌলিক ও জীবন্ত টি রাছেঃ তাই কবির সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলা-চরিত্র 

ই সর্গে বণিত বীরাঙ্গনার ুদ্ধযাত্র! ও তাহার আন্গুষঙ্গিক বর্ণনায় 


আলোচনী ১৯৯ 


রসাভান ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিতে পারে নাই। বন্ধিমচন্দ্রের শান্তি মল পায়ে 
ঘোড়া ছুটাইয়াছে, তাহাতে রসাভাস হইয়াছে কিনা সহব। বলা যায় নাকিন্ত এখানে যে তাহা হয় 
নাই__তাহা নিশ্চিত; এখানে বীররসের সহিত তাহা অতি হুন্দর মিলিয়াছে) না মিলিলে__ 
“মন্দগতি আঙ্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী 
বোলিছে ঘুজ্ব,রাবলী খুন ঘুমু বোলে ।” 

এমন. অপূর্ব বাজনা বজিয়া উঠিত না।” 

তৃতীয় সর্গে বীররসের সহিত আদিরসের মিশ্রণ ঘটায় অলংকারশান্ত্র অনুযায়ী ইহার মধ্যে 
রসাভাস ঘটিয়াছে বলিয়া কোনও কোনও প্রাচীন সমালোচক নির্দেশ করিয়াছেন। মধুস্থদন শক্তিধর 
কবি। যিনি অবহেলায় পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়া অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনি যে এ 
রসাভাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা অসংগত। লঙ্কা প্রবেখকালে গ্রমীলার 
বীরলজ্জার বর্ণনাটিতে রতিভাব প্রাধান্য লাভ করিয়া শৃঙ্ধার রসে পরিণত না হইয়। সঞ্চারী রসের মতে৷ 
বীররসকেই বিচিত্র রসাস্বাদে মণ্ডিত করিয়াছে। অন্য কোন কবির হাতে পড়িলে কি হইত বলা 
যায় না, কিন্তু সমর্থ শিল্পী মাইকেলের হাতে ইহা সার্থকত। লাভ করিয়াছে। প্রমীলার চতুদিকে যে 
একটি জ্যোতির্সগুল বীরত্বের দীর্থিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! সমগ্র কাব্যটিকে আলোকিত 
করিয়। তুলিয়াছে। সমগ্র তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরসজ্জা হইতে লক্কা-প্রবেশ পধন্ত প্রতিটি ছত্রে 
কাব্যোৎকর্ষের স্থবিচিত্র ভগ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। | 

১১। মধুসুদনের গ্রনীলা-চরিত্রটি অবলন্বনপূর্বক দেখাও যে, এ চরিত্রস্থষ্টিতে 

নবযুগের নব সাহিত্যের সূচনা হইয়াছে । ৯ 

উত্তর | অন্তঃপুরের কুলবধূকে বহিধিশ্বের বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করিয়া মধুস্থদন প্রমীলা-চরিত্রে 
নৃতনতর প্রাণধর্ম আরোপ করিয়াছেন। নবধুগের নবসাহিত্যের অবলম্বন এই প্রাণধর্ম। প্রকৃতপক্ষে 
মধুক্থদনের যে সর্বাতিশায়ী কল্পনা মেঘনাদবধ কাব্যের রচনার মূলে রহিয়াছে, তাহাই এই চরিত্রটিকে 
বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করিয়াছে। মধুস্থদনের কাব্যাত্মাই ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ইহাকে প্রাণবান্‌ 
করিয়া তুলিয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথম যুগের অদ্বিতীয় প্রাণধর্মী পুরুষ ছিলেন মধুন্থদন ৷ প্রমীলার 
চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দির নেই প্রাণধর্মকে তিনি জাতির সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন।. 

বার্ধবতী নারী প্রমীলা, অথচ তাহার চরিত্রের কোমলতা, মহতা! বাঙালী গৃহস্থের কুলবধূর 
কথাই স্মরণ করাইয়া দের। শাশুড়ীর অন্থরোধকে লঙ্ঘন ন! করার মধ্যে রহিয়াছে একটি শান্ত সিগ্ধ 
কোমলত।। কিন্তু গৃহস্থবধূর এই সংকোচ ও সিঞ্ধতাই প্রমীলা-চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে-:এ 
চরিত্রের মূল কথা তে! নহেই। "তাহার বীরসজ্জায় লজ্জাবতী গৃহবধূকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া 
সে একটি রোমা্টিক ভাববিলাসের উপজীব্য হইয়। উঠিয়াছে। মধুসুদনের প্রতিভ। প্রমীলার চারিদিকে 
নিছক প্রেমগুঞ্রনের একটা পরিবেশ “রচনা করিতে চাহে নাই; তাহা -বীরোচিত মর্যাদাকে বরণ 
করিয়া তাহাকে কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। 

প্রমীলার মধ্যে এই যে কুলবধূ ও বীরাদনার দুইটি আপাতবিরোধী সৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, “প্রমীলা বীরা্দনাও নয়, লঙ্জাশীনা হুলবধূও নয়_-সে 


১৯৬ ম্ঘেনাদবধ কাব্য 


মধ্যে পাওয়া যায় না। কোমলের সহিত রুদ্রের মিলন বুরোপীয় কল্পনার অতীত। ভারতের পৌরাণিক 
বীরাঙ্গনা প্রমীলা, চিত্রা, রতিহা সিক পদ্দিনী, দুর্গাবতী, লক্্ীবাইঈ প্রভৃতি ভারত রমণীর কেহই 
কবির মানসীকন্যা প্রধীলার প্রকৃত আদর্শ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে তিল তিল করিয়া! নিজ নিজ 
তেজ ও সৌন্দর্য দান করিরা থাকিলেও, এমন কি প্রশীলার নাম ও তাহার রসনিপুণা সখীবুন্দ এবং 
উহাদের রণসজ্জ। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইলেও, 
প্রকৃতপক্ষে যিনি পতিনিন্দা সহ করিতে না পারিরা দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করেন, পুরাণের সেই আদর্শ 
সতী-_পতি যাহার একাধারে ভোলানাথ, শিব ও মহারুদ্রকাল ; তন্ত্রের সেই জগদ্ধাত্রী এবং করালবদনা 
কালী ; যিনি কাব্যে সেই পর্যাপ্ত পুষ্পন্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেৰ’ কোমলান্দী গৌরী, আবার 
তাপসগণের, আদর্শস্থানীযা কঠোর ব্রতপরায়ণ! অপর্ণা, যিনি করুণাময়ী জগন্মাতা জীবছুঃখহরা, আবার 
কপালমালিনী খর্পরধারিণী শূলধর!--সেই মানবীয় কর্পনার চূড়ান্ত স্ষ্টি মহেশ্বরী সতী-ই কবির 
মানসীকন্ত| গ্রমীলার উপকরণ ব। আদর্শ । ‘কবি স্বয়ং তৃতীয় স্গে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এমন 
আদর্শ পাইয়াই প্রশীল| বঙ্গীয় কাব্যকাননের পারিজাত পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে” ভারতীয় 
নারীত্বের আদর্শের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা থাকিলে এই রকম একটি চরিত্র-্থট্টি সম্ভব তাহ! বুঝিতে 
পারিলেই মধুস্থদনের কবি-প্রতিভার মহত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। [এই প্রসঙ্গে “চরিত্র সৃষ্টি” 
পর্যায়ের অন্তভূক্তি প্রমীলা-চরিত্র দ্রষ্টব্য । ] 

৯। “মেঘনাদবধ কাব্যে’ তৃতীয়-সর্গের সার্থকতা কি? 

উত্তর। কর্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদ লগ্কার চলিয়া আসিবার পর পতি-বিচ্ছেদকাতরা গ্রমীলার 
লঙ্কা আগমন এই'সর্গের বিষয়বস্তু । এই সর্গের আখ্যানভাগ মধুস্থদনের কবি-কল্পনার এক উজ্জলতম 
সৃষ্টি । বান্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামারণে এই ঘটনার অস্তিত্ব নাই, এমন কি, হোমার-প্রমুখ পাশ্চাত্য 
মহাকবিদের রচনাতেও এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানে মাইকেল 
তাহার পূর্বন্থরীদের অনেককেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। 

পতিবিরহিণী প্রমীলা সংস্কৃত কাব্যের ধৃলিধৃসরিতা সাশ্রনেত্রা নায়িকার মত দীনবেশে লঙ্কায় 
প্রবেশ করে নাই; শ্রেষ্ঠ শক্তিধর মেঘনাদের সহধমিণীর উপযুক্ত গৌরবে সে লঙ্কায় আসিয়াছে। 
রক্ষঃকুলের রাজবধূর সম্মান রক্ষা করিয়া সে বীরাঙ্গনা বেশে সখীদল-পরিবৃতা হইয়া লঙ্কা! অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছে | লঙ্কার অবরোধ ভেদ করিয়া পুরীমধ্যে যাইবার পূর্বে সে রামচন্দ্রের নিকট হইতে অবরোধ 
যুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নাই, পথ ছাড়িয়া দিবার দাবী জানাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছে। লঙ্কায় উপনীত হইয়া সে একান্ত দীনভাবে তাহার প্রিয়তমের চরণপ্রান্তে লুটাইয় পড়ে 


© [নি সে রঙ্গে রাজবধূর উপযুক্ত মধাদায় মেঘনাদ কর্তৃক যোগ্য সমাদরের সহিত অভ্যথিত 
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তৃতীয় সর্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই এ 
শষ্য এই যে, টু রর 
রসের মূলগত ভাব যে উৎসাহ, ই যে, সমগ্র সর্গটি ৰীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বীর 


প্রীল যা সত তাহার ব্যধ্না এই সর্গের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
১ হত রণসজ্দায় ষজ্িত হইয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্তা করিয়াছে, তখন বীরত্বের 


আলোচনী ১৯৭ 


একটা আবরণ যেন তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। হনুমানের প্রতি তাহার সদর্ভাষণ তাহাকে ভাস্বর 
করিয়। তুলিয়াছে। দূতী নৃমুণ্ডমালিনীর উক্তিতে যে দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা বীররসকে গাঢতর 
করিয়াছে। পরিশেষে প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশ করিলে যে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা দিথ্বিজয়- 
প্রত্যাগত কোনো শক্তিশালী নরপতির স্বদেশ-গ্রত্যাবর্তনকালীন ঘভ্যর্থনার কথাই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। দৃপ্ত পৌরুষ প্রতিটি কথায় ও উপমায় ঝলমল করিতেছে। 

‘দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত’ এবং তাহাদের নেতা ‘ভিখারী রাঘব’ এই উজ্জল বীরোচিত 
প্রকাশের কাছে একান্ত নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে। প্রমীল। এবং তাহার নারীচমূ যখন বীরপদভরে ত্রিভুবন 
কাপাইয়। লঙ্কা প্রবেশ করিতেছে, রামচন্দ্র তখন ভীরুতার চরম ৃ্টান্তস্বরূপ হইয়া উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়াছেন । আর বীর লক্ষণ দৈব প্রসাদের কথা বারবার স্মরণ করিয়া স্বীয় অক্ষমতাকেই যেন 
প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রমীলা যখন প্রকৃত বীরান্গনার মতো আপনার স্বামীর নহিত মিলিত 
হইয়াছে তখন সংশয়াকুল ও শঙ্কিত রাঘবসৈন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত অবরোধকে দৃঢ় করিয়া 
তুলিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছে; একপক্ষের বীরত্ব অন্যপক্ষের ত্রাসের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছে। 3 

এই ব্যতিরেক চিত্রণ মধুস্থদনের অভিপ্রেত ছিল। চিরাচরিত প্রথার অন্ুবর্তী হইয়া রামচন্দ্রে 
পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তিনি রাক্ষস-পক্ষের প্রতি সহামুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক 
রাবণবধকে তিনি ধর্মের নিকট অধর্মের পরাজয়-রূপ নীতির প্রতিপাদক আখ্যায়িকারূপে গ্রহণ করেন 
নাই; প্রবল পরাক্রান্ত এক জাতির ও অপরিমের শক্তির অধিকারী এক বিরাট ব্যক্তিপুরুষের পক্ষে 
প্রতিকূল নিয়তির বশবর্তী হইয়। ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে যে নিফরুণ ট্রাজেডি 
রহিয়াছে তাহা তীৰ্থার অন্তরকে ভাবাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মধুস্থদনের কাব্যাত্মা এই ভাববিশেষকে 
অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ-কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই বিরাট বৈভব কিভাবে নিতান্ত 
সাধারণ এক বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, কিভাবে দুর্বার নিয়তি একটি সামান্য স্থত্রকে 
অবলম্বন করিয়া ধ্বংসকে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা ধাপে ধাপে ফুটাইয়। তুলিবার জন্যই এই 
কাব্যের সর্গ-বিষ্ভান। এই ট্রযাজিক কাবাখানির ট্র্যাজেডি _মেঘনাদ, প্রমীলা বা আর কাহারও 
তত নহে, যতরাবণের | বিভিন্ন সর্গে এই রাবণেরই এশ্বর্ধ ও তাহাদের ধ্বংসের বর্ণন। স্থান পাইয়াছে। 
মেঘনাদ ও প্রমীলা রাবণের সর্বশ্রেষ্ঠ এখর্য্বরপ | মেঘনাদের পরিচয় যেমন প্রধানত ষষ্ঠ সর্গে, তেমনি 
প্রমীলার পরিচয় প্রধানত এই তৃতীয় সর্গে। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণের অন্ততম প্রধান 
এরশবর্ব__পুত্রবধূ প্রমীলার স্বরপ-বর্ণনের মধ্যেই এই সর্গের সার্থকতা । 

বর্ণলঙ্কার রাজবধূ প্রমীলার আকৃতির মধ্যে যে মহিমা, তাহার বেশভূষার মধ্যে যে বলিষ্ঠতা, 
তাঁহার আচরণের মধ্যে যে ৃষ্টি্দী, তাহা যেন তাহাকে একটা স্বতন্ত্র গৌরব দান করিয়াছে। তৃতীয় 
সর্গ পাঠকালে আমাদের মনে হয়, যেন স্র্ণলঙ্কার রাজশ্রী প্রমীলার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়া, 
মেঘনাদিকে অবলম্বন করিয়া সার্থক হইতে চাহিয়াছে। প্রমীল্বার বীরসঙ্জায় লঙ্কায় প্রবেশ বিরহ-খিন্ন। 
নায়িকার অভিসার নহে; বিজয়লক্ষী যেন স্বয়ংবরা হইয়া মেঘনাদকে মাল্যদ।ন করিতে বাহির 


হইয়াছেন। 


SIS মেঘনাদবধ কাব্য 


পতিগতপ্রাণা নাৰী । সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরার্গনা, কখনও কুলবধূং নতুবা তাহার 
আনল রূপ একই । যে সর্বাতিশাযী নারীপ্রেম কোমলকান্ত রূপ ধারণ করিনা গৃহকোণকে দীপ্রিদান 
করে, আবার প্রয়োজন হইলে বহ্ছিশিখায় জলিয়! উঠিয়। বিশ্বভ্বনকে আলোকে উদ্ভাসিত করে, 
মবুস্থদন প্রমীল!-চরিত্রের মধ্যে তাহাকেই রূপদান করিঘাছেল।” মধুদুদন নারী-গ্রেমের এক কামনা- 
বলিষ্ঠ আদর্শকে বরণ করির। প্রদীল!-চরিত্রে নারীর প্রেমকে এক নৃতন আদর্শে উদ্বোধিত করিয়াছেন 
__সেই মাদৰ্শকেই বুৰিয়া লইতে হইবে, নতুবা এ চরিত্র-স্থষ্টির রহস্য হুদগন্দম হইবে না। প্রমীলার 
নারীতে কবি সেই প্রেমকেই একাধিপত্য দিয়াছেন যে প্রেম নারীকে দুর্জয়শক্তির অধিকারিণী 
করে, যে প্রেম আপনার মধ্যে আপন বাসনাকে রুদ্ধ করিরা একটা আত্মিক আনন্দেই চরিতার্থ 
হয় না। . 

বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমীলাচরিত্র-্থষ্টর দিকে ইঙ্গিত করিয়া মোহিতলাল এই চরিত্রের 
দ্বৈদী স্বন্ধে বলিয়াছেনঃ “প্রমীলার চরিত্রে স্বাধীন-ভর্তৃক! নায়িকার সঙ্গে বাঙালী কুলবধূ এবং 
ভারতীর আদর্শের শক্তিন্নণ। নারীর সঙ্গে অগারতীয় ৰীরাগ্দনামূতির এই যে সমন্বয়, ইহারই প্রতিভা 
সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছিল। বঙ্চিমচন্দের উপন্তাসগুলিতে যে প্রতিভা 
যুরোগীয় ভাববস্তুকে দেশীয় বিগ্রহরূপে যেমন রূপান্তরিত করিয়াছিল, এখানেও সেই কীতিকুশলত। 
লক্ষ্য কর! যায়। এমনই করিয়া সে যুগের কবি-প্রতিভার এই আত্মনাং বা স্বীকরণ শক্তির গুণে 
আমাদের সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছিল। কিন্ত গ্রমীলার চরিত্র-স্থষ্টিতে মধুস্থদনের দুঃসাহস বিস্ময়কর ৷ 
দুই সম্পূর্ণ বিরোধী সংস্কারকে তিনি এই চরিত্রে যুক্ত করিয়াছেন__সে বিরোধ এমনই অসংশয় যে, 
কবির সৃষ্টিতে এইরূপ চাক্ষ্ষ জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া, কোনে। প্রকারে, তাহাকে মণ হইতে দূর করা 
যায় না! প্রনীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য-প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন, 
এবং তাহারই যে দুঃনাহ্‌স, তাহাতেই নবযুগের নবসাহিত্যের সুচনা হইয়াছে।” এক কথায়, প্রমীল। 
বাংলার আধুনিক কথ| ও কাবা-সাহিত্যের নারী-চরিজ্রের নব নব আদর্শের উৎসন্বরপ । 

১২। “মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সৰ্গ অবলন্বনপুর্বক রামচন্দ্রের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও যে, মাইকেল ভীহাকে দুর্বল ও কাপুরুষ 
করিয়। অঁ(কিয়াছেন। 

উত্তর ৷ বাঙ্সীকি-রচিত রামায়ণে রামচন্দ্র দেবত! নেন ; কিন্ত তিনি লোকোত্তর পুরুষ। তাহার 
চরিত্রের মহৰ মানবন্থকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃত্তিবানের রামচন্দ্র 
ৰিষ্ণুর অবতার হইয়াও কুক্থমাদপি কোমল, বিনয়ের অবতার ! মধুন্থদন রামচন্্রকে মানবরূপে গ্রহণ 
ক ঠা টা অতিথানবীর়তার আরোপ করেন নাই__ইচ্ছা। করিয়াই 
দানা পা? রামায়ণের সির রামচন্দ্রের পরিকল্পনা অন্পপারে রামচরিত্রে 

স্থাপিত করিয়াছেন। তাহা আর যাই করুক রাম-চরিত্রের গৌরব 
বৃদ্ধি করে নাই। 


রামচন্দ্র স্নেহবিহ্বল । দি 
অনুজ লক্ষণের জন্য তাঁহার কাতরতার অন্ত নাই? থ ত দিব্য 
অস্ত্র দেখিয়া! তিনি বলিতেছেন; কাকি 


আলোচনী ২০১ 
“বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিন্ণু পিনাকে র > 
বাহুবলে ; এ ধঙ্ুকে নারি গুণ দিতে ! 
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?” 
ইহা! কি রামচরিত্রের উপযুক্ত উক্তি? এ কোমলতা কি দুর্বলতার পরিচায়ক নহে? 
প্রমীলার দূতী বৃমুগডমালিনী আসিয়া যখন তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে কিংবা যুদ্ধ করিতে 
আহ্বান করিল, তখন রামচন্দ্র যে উক্তি করিয়াছেন, “বিনা রথে পরিহার মাগি তার কাছে”, তাহাকে 
শিষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্ত দেখি যে, ইহার পরেই তিনি বিভীষণকে 
ডাকিয়া বলিতেছেন £ 
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিন্ হৃদয়ে 
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিন্ত তখনি !” 
ইহা কি কেবল ব্যদ্মমিশ্রিত উক্তি? ইহার মধ্যে কি রাঘব-চরিত্রের ভীরুতা প্রকাশ পায় না? 
আবার, বীরাঙ্গনাবেশে স্ভিতা প্রমীলাকে দেখিয়! রামচন্দ্র যে কথা৷ বলিয়াছেন, তাহা যেন তাহার 
দুর্বলতাকে স্পঃতর করিয়া দিয়াছে £ 
“সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ; 
কে রাখে এ মুগপালে ?” 
কোনো প্রকৃত বীর তাহার সৈন্তল যম্বন্ধে এই রকম উক্তি করিতে পারেন কি? 
প্রকৃতপক্ষে মধুস্থদন রামচন্্রকে এইরূপ ভীরু, কাপুরুষ করিয়াই আকিয়াছেন, কোমলতাই এই 
তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ ও ভাবপ্রবণ। কারণে অকারণে তিনি কাদিয়াই অস্থির 
র শক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষ আশঙ্কায় কীদিয়া উঠে। রামচরিত্রে মহত্ব: 
ছিল না অথবা রাবণ-চরিত্র আকিতে গিয়া তাহার উদ্দাম 


চরিত্রের মৃলধর্ম। 
ইন্দ্ৰজিত বা প্রমীলা 
আরোপ করা মধুস্থদনের অভিপ্রেত 
কল্পনাশক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এইরূপ ঘটিরাছিল ! 

ইহার আরও একটি কারণ আছে। রামচন্দ্রের বানরসৈন্যই কবির অবজ্ঞার কারণ। সামান্ত 
বানরের হাতে মহিমধয় রাক্ষস-বাহিনীর পরাজয় মধুন্থদন সহ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি 
লিথিয়াছেন ? “The subject is really heroic ; only the monkeys spoil the joke...if the 
father of our poetry had given Rama human companions, I could have made a, regu- 
lar 11190 of the death of Meghnada.”—মধুল্থদন আর একস্থানে লিখিয়াছেন £ “I despise 
Rama and his 1501৩” ইহাতে অনেকেই মনে করেন এই বিধর্মী কবির রামের প্রতি একট! 
কিন্তু ভাঃ সুকুমার সেনের প্যায় আমরাও মনে করি এরূপ ধারণা ভ্রান্ত, এবং 
ডাঃ সুকুমার সেন এই লাইনটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন despise Rama because of his rabble 
_ ইহা বড়ই সমীচীন হইয়াছে। তবে যতই হোক্‌ কবির এই উক্তি তাহার একদেশদশী মনোভাবকেই 
সমর্থন করে। কিন্তু যে মধুহ্দন লিখিলেন £ 

“হায়, দেবি, দেবে কি মানবে 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি৷” 


মজ্জাগত বিদ্বেষ ছিল। 


২৬ 


২০৪. মেঘনাদবধ-্কাব্য 


Ravan elevates and kindles my imagination, এইখানেই আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, 
মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণই হইল পরিকল্পনার মূল উত্ন। 

রাবণ এই কাব্যের মূল উৎস বা মূল লক্ষ্য বলিয়াই কাব্যখানি এতথানি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 
নচেৎ মেঘনাদ-কাহিনীকে কৰি যে বিস্তৃতি দান করিয়াছেন, উহাই উহার চরম। কিন্ত তাহাতে 
আর কাব্য-কলেবরের কতটুকু অধিকৃত হইয়াছে? রাবণকে লইয়াই কাব্য । রাবণকে কেন্দ্র করিয়াই 
ইহার প্রথম হইতে নবম-সর্গ । রাবণের আশে-পাশে যেমন বীরবাহ, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, প্রমীলা, 
লীত-সরমা ও রাম-লক্ষণাদি, তেমনি ঘেঘনাদও একজন। তবে জ্যোতিফ্-রাজ রাবণের সাজানো 
আকাশে মেঘনাদ এমনই একটা জ্যোতিন্, যাহা রাবণরূপ পূর্ণের অংশমাত্র হইয়াও পূর্ণ অপেক্ষাও 
উজ্জলতর দীপ্তিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে । কিন্ত নায়কত্বের বিচার করিতে বসিয়া কেবলমাত্র 
দীপ্তি ও গভীরতা, অথবা কবির আদর্শ দেখিলে হইবে না,_ব্যাপ্থি এবং বিস্তারও দেখিতে হইবে; 
আর দেখিতে হইবে কবি-কল্পনার,_কবির আদর্শের নহে,_মূল আশ্রয় । মেঘনাদের মৃত্যুর পরেও 
আমর! কবির লেখনী চালনার পথ চাহিয়া থাকি; কারণ, মেঘনাদ গিয়াছে কিন্ত রাবণ আছে। 
মেঘনাদ এমনই সম্পূর্ণ এবং এমনই নির্দোষ যে, “তাহার মৃত্যু ঘেন তাহারই জয়জয়কার । এই পূৰ্ণ 
ও নির্দোষ চরিত্র মধুস্থদনের কাব্যৈশ্বর্ধ হইলেও কাব্যের মূলাধার নহে; কারণ তাহা হইলে, 
মেঘনাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্দেই কাব্য শেষ হইয়া যাইত--আর নেক্ষেত্রে কাব্যের চেহারাও হইত 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কবির অভিপ্রেত নহে । কবির যে অভিপ্রায় অনুযায়ী কাব্যখানি 
পরিকল্পিত ও রপায়িত হইয়াছে, তাহার সন্ধান মিলিবে রাবণের পরিকল্পনায়। মেঘনাদের মৃত্যুর 
পরও আমরা আরও কিছুর আশায় পথ চাহিয়া থাকি, কিন্তু রাবণের মুখে ‘ছিল আশা, মেঘনাদ, 
মুদিব অন্তিমে’ ইত্যাদি শুনিবার সঙ্গে র্দে আমাদের শুশ্বষ। ও জিজ্ঞাসা ও মুদিত হইয়া আসে, 
কাব্যেও নামিয়া আসে ঈপ্সিত উপসংহার-__কারণ মূল পরিকল্পনার এইখানেই পরিপূর্ণতা । আমর! 
বুঝি, নির্দোষ অতিমানবতুল্য মেঘনাদ নহে, দোষেগুণে মানুষ রাবণই কবির প্রধান লক্ষ্য । এই রাবণের 
বিলাপেই কাব্যের শুরু ও তাহারই হাহাকারে কাব্যের শেষ অঙ্কিত করিয়া কবি পাথিব মানবের 
চিরন্তন ট্রাজেডিকে এক অমর কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। তাই কবির মূল প্রয়োজন-দিদ্ধির কথা 
চিন্তা করিয়া রাবণকেই কাব্যের নায়ক বলিতে হয়। এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের মন্তব্য বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“মেঘনাদ কবির কামনাগত আদর্শ, সে চরিত্র সর্বাগন্থন্দর, নির্দোষ; তাহার কল্পনায় কোন 
বাধা নাই, কবি-কামনার মোক্ষধামে তাহার অবস্থিতি। কিন্তু বাস্তব বিধি-নিয়তির সংঘাতে এ স্বপ্ন 
টিকিবে না--জীবনে তাহা সফল হইবার নয় , এ কল্পনার সঙ্গে এই দুঃখ সেই নিক্ষলতার হাহাকার ও 
নৈরাশ্যের অন্ধকারই-_রোমা্টিক কাব্য-পিপাসার পক্ষে বড় মধুর, বড় উপাদেয়। মেঘনাদবধ কাব্যে 
এই ছুখের হেতু হইয়াছে মেঘনাদ__মেঘনাদই. কবির সেই আশুবিধ্বংসী দুরহ কামনার 


নর কিন্ত মেঘনাদ তো সেই দুঃখের বিষয়, তাঁহার আশ্রয় হইবে কে? ভিতরে কবির 
El Al ) 

প্রাণ সেই আশয়_-বাহিরে রাবণ তাহার প্রতিক্কৃতি। এইজন্য মেঘনাদ এ কাব্যের সর্বস্ব 
হইতে পারে নাই, 


কবির এই আত্মভাব প্রতিষ্ঠার জন্ত রাষণের বিশাল-ছায়া মেঘনাদকে আবুত ও 


UGE 4 


অতিক্রম করিয়া আছে। এই রোমান্টিক লিরিক আবেগ মেঘনাদবধ কাব্যের এপিক অভিপ্রায়কে 
দ্বিধাযুক্ত করিয়াছে, এবং মেঘনাদকে নায়ক করিতে গিয়াও, কবির স্বকীয় প্রাণের আকুতি তাহাকে 
শান্তি ভোগ না করাইয়া, রাবণকে করাইয়াছে,_-9০7 ও ৪uerin৪-এর যত কিছুর ভার রাবণই বহন 
করিতেছে । এই রহস্ই এ কাব্যের মবচেয়ে বড় রহস্ত। * ৯* সজ্ঞানে কবি মেঘনাদকেই নায়ক 
করিয়াছেন.বটে, কিন্তু নিজ্নে রাবণই তাহার সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থল 
বিরাজ করিতেছে । * * * কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে এবং আরও কতকগুলি কারণে, মেঘনাদও 
নায়কত্বের দাবি করিলেও গভীরতর অর্থে এ কাব্যে নায়ক রাবণ I> 

১৪। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ লক্ষ্মণ-চরিত্রে কবি-মনোভাবের যে ক্ৰুটি লক্ষিত হয়, 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দাও। 

[ইহার পূর্ণাঙ্গ উত্তরের জন্য “চরিত্র-স্থষ্টি” নিবন্ধে ‘ল্ষ্ম'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৷ ] 

১৫। «মেঘনাদবধ কাব্যে”র রাবণ-চরিত্রটি অবলম্বনপূর্বক মধুসুদনের কানন 
ও কবি-মানস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দাও। 

(“চরিত্র-স্থষ্টি” নিবন্ধের ‘রারণ'-প্রসঙ্গে ইহার পূর্ণাঙ্গ উত্তর মিলিবে। ) 

১৬। €মঘনাদবধ কাব্যে’ জীতা-সরমার কথোপকথনের ভিতর দিয়া কবি 
বিশেষভাবে যে বিষয়বন্তর অবতারণা করিয়াছেন কাব্যবিচারে তাহার সার্থকতা 


কোথায়? 
উত্তর। মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি । মধুস্থদন রামারণের যে অংশের কাহিনী হইতে 


গ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনার স্বল্পতা এই বিস্তুতির পক্ষে অন্তরায়, 
নন্যোপায় হইয়া এই সর্গ টি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন 
লক্ষ্য করিলে দেখা 


তাহার কাব্যের উপাদান সং 
ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাহাকে অ 
কবি-কল্পনার উদার বিস্তৃতি পরিস্ছুট হইবার দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না 
যাইবে, এই সৰ্গ টির বিষয়বস্তু সীতা-সরমার কথোপকথন মাত্র নহে, বর্তমানকাল হইতে কবি কিছুক্ষণের 
জন্য অতীতকালে চলিয়া গিয়াছেন। কাব্যের কাহিনীকে সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অতীতের 
সীতা-হরণের ঘটনার উল্লেখ অপরিহার্য । ইহাতে একদিকে কাব্যে বিস্তৃতি আনিয়াছে, অন্যদিকে 
রাম-সীতার দণ্ডকারণ্যের গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা সমস্ত কাব্যখানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত. 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমগ্র কাব্যের মধ্য যে জিনিষটি বাঙালী পাঠকের' নিকট 
উঠিয়াছে। তাহা গার্হস্থ্য জীবনের এই নহজ পবিত্রতা । রমিত 
গী কোনো কাব্য হইতে সংগ্রহ করেন নাই-_ইহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন 
ভারতীয় নারীত্বের এঁতিহ্ হইতে। সীতা-সরমার কথোপকথন বান্মীকির রামায়ণেও পাওয়া যায় 3 
কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্র। যদিও ভবভূতির উত্তর-রামচরিত হইতে মধুক্থদন এই বর্গের বিষয়বস্তুর 
কিছু উপকরণ পাইয়াছেনঃ তথাপি একথা অনন্বীকাধ যে, তাহার প্রতিভার স্পর্শে চতুর্থ সর্গের 
সমগ্র কাহিনীটি হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণে অত্যন্ত গাটবদ্ধ ও সজীর হইয়া উঠিয়াছে | 

সর্গমুথে প্রথমেই ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণে লঙ্কাপুরীর আনন্দ-উত্সবের বর্ণনী। উৎসব-মুখর 
সেই পুরীর একান্তে অশোককাননে একাকী বসিয়া শোকাকুলা সীতা মনোবেদনায় অশ্রবর্ষণ 


করিয়াছে। ৰ 
‘ সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়। 
অন্থভূতি ও প্রেরণা কৰি বিদে 


২০২ "_ শমেঁঘনাদবধ-কাব্য 


সেই মবুস্থদনই রামচরিত্রকে লঘু করিয়া নিজের এই উক্তিরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন! প্রাক্তনের 
গতিতে কবির বিশ্বান আছে, অথচ সেই প্রাক্তন কিভাবে তাহার কাধ করে তাহা যদি কবি একটুও 
বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহ! হইলে তিনি রামচন্দ্রকে এমন মেরুদণ্ডহীন করিয়া তাহাকে কেবলমাত্র 
ভীরুতা, নন্ত্রতা ও কোমলতার প্রতীক করিয়া কখনই আঁকিতেন না। রাবণের প্ৰতিদ্বন্দী চরিত্র 
হিসাবেও রামের চরিত্রে অন্ততঃ কিছু শৌর্ষ-বীর্ধের আরোপ করা উচিত ছিল । 
১৩। “মেঘলাদবধ কাব্যে'র প্রকৃত নায়ক কে? রাবণ ন! ইন্দ্রজিৎ ? 
উত্তর । যদিও কাব্যখানির নাম "মেঘনাদবধ, এবং মেঘনাদের বধ-কাহিনী ইহার বেন্দ্রীয় ও 
প্রধান ঘটনা, আর সেই কারণেই ইহার নায়কত্বের আসনে সাধারণ পাঠকের পক্ষে মেঘনাদকে 
বনানোই একান্ত স্বাভাবিক, তথাপি সাম্প্রতিক সমালোচনায় কাব্যথানির এক নায়ক-সমস্ত! বিচার 
বিষয় হইয়াছে। প্রথমেই মন্তব্য করা যাইতে পারে যে, এই নমস্ত। এমন কিছু মারাত্মক নহে যে, ইহার 
সমাধান না হইলে কাব্যের রসান্বাদন বা কাব্যোপলব্ি ব্যাহত হইতে বাধ্য। তবে ইহার আলোচনায় 
এ আস্বাদন ও উপলব্ধি উভয়েরই উৎকর্ষ আশা! করা যায়। 
এই নায়কত্বের আসন লইয়া যে দুইজনকে প্রতিদন্দীরূগে খাড়া করা হইয়াছে তাহারা হইলেন, 
পিতা-পুত্র”_রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ। এই পিতা-পুত্রের ২ধ্যে যেমন কোন দ্বন্দের লেশ মাত্র নাই,_বরং 
তাহাদের সম্পর্ক হইল--বৃন্ত ও পুষ্পে, আধার ও আধেয়ের সম্পর্ক, তেমনি এই নায়কত্বের প্রশ্নও 
পিতা ও পুত্র পরস্পরকে দূরে না! ঠেলিয়া বরং আরও ঘনিষ্ট অপদাঙ্গিগ্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। ইন্্রজিৎ যদি 
নায়ক হন তবে রাবণের আশ্রয় তাহার পক্ষে অপরিহার্য, আর রাবণ যদি নায়ক হ’ন তবে তাহাকেও 
প্রধান এখর্ষরূপ ইন্দ্রজিতের গর্বকে বাদ দেওয়ার উপায় নাই। 
প্রথমে দেখা যাউক মেঘনাদকে নায়ক বলিবার পক্ষে কি কি যুক্তি থাকিতে পারে । আলংকারিক 
সুত্র অন্থসারে যে সকল গুণ নায়কের থাকা দরকার, সে সমস্তই মেঘনাদ চরিত্রে প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্ধমান। সর্বপ্রকার সজাগ অনুভূতির স্ুষমতা, কর্তব্যের ই্চিত্য, আচরণের সৌষ্ঠব, 
পবিত্র গাৰ্হস্থ্য জীবনের বিচিত্র আদর্শের লামগ্রম্ত ও সর্বোপরি এক মহান্‌ বীরত্ব তাহাকে যে কেবল 
পূর্ণাঙ্গ মন্তযাতবের অধিকারী করিয়াছে, তাহা নহে»_যেধনাদ এই কাব্যে এক লোকোততর 
মহিমায় মহিমান্বিত মহাপুরুষ । ইহা ছাড়া, এই মেঘনাদই যধুস্থদনের মানস-পুরুষ, এই 
কাব্যের শ্রেঠচরিত্র_কাব্য-মণিমালার মধ্যমণি। কবি এই চরিত্রটির মধ্যে আপন অন্তরের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শরাজির এক স্থসমঞ্জন রূপায়ণ ঘটাইয়া তাহাতেই প্রাণের অর্ধ নিবেদন করিয়াছেন! 
মধুহুদনের অতৃপ্ত ব্যক্তিমানস এই চরিদ্রা্ষনের সাধনার তৃপ্থিলাভ করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে কেবল 
কবি যাহ। ছিলেন তাহাই নহে, যাহা হইতে চাহিতেন অথচ হইতে পারেন. নাই, এমন সমস্ত 
15 প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রজিতের সহিত এই কাব্যে পরিচয়মাত্রই আমরা 
নাহিদা টি 9 মধুক্থদনের মনের মানুষ বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি। যে পূর্ণাঙ্গ 
করি ইনি রি তে EASY ঘটে নাই, এই ইন্রজিতের মধ্যে তাহাই অঙ্কিত 
কবির আহি রন প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিয়াছেন। তাই এই চরিত্রটির প্রতি 
দ্ধা, নিবিড় অন্তরের আকর্ষণ। ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া 


আলোচনী ২৩ 


তিনি বলিয়াছেন? He (the glorious son of Ravana) was & noble fellow, and but for 
the scoundrel Bibhisan would have kicked the Monkey army into the sea.” এ হেন 
ইন্দ্রজিতের মৃত্যু যে কবির অন্তরকে বহুকাল ধরিয়া তোলপাড় করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
রাবণের পুত্র তাহার নিকট কেবল 'ইন্দ্রজিৎ' নহে, ‘my favourite Indrajit’ ১ তাহার নি 
বধ-কাহিনী রচনার কথা অপরকে জানাইবার সময় কবির উৎসাহ-উদ্দীপনা, মানসিক উত্তেজনা ও 
বিরাট আয়োজনের ইঙ্গিত সেই কথাতেই নিঃশেষে জানা বায়, গু am going to celebrate 
the death of my favourite Indrajit.” 

স্থতরাং কাব্যে যেটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র, আর কবিরও যে অস্তরতম তাহাকেই নাঁক্ষক বলিতে হয়ঃ 
কারণ, ইহা ছাড়া আর কোন পরিচয় ইহার মর্যাদার অনুরূপ হইতে পারে না। 

কিন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ট-চরিত্র মেঘনাদ হইলেও রাবণই উহার মূল আশ্রয় । নায়কত্বের 
বিচারে এখানেই সমস্তা দেখা দিরাছে। যে অল্নকালের জন্য উদিত হইয়া আপন মহিষার ভাস্বর 
শাধাইয়া। দিল, সেই নায়ক, না যাহার কর্মনীতি বা স্থখদুঃখময় বিশাল 


বর্ণচ্ছটায় সকলের চোখ ধ 
জীবন এ চোখ-ধার্ধানো চরিত্রটিকে আপন কোড়ে ধারণ করিয়া সমগ্র কাব্যখানির ভিত্তিরূপে 


অবস্থান করিতেছে, সেই নায়ক ? তাহ! ছাড়া কাব্যের মূল প্রেরণা কে জাগাইয়াছে? অবশ্যই 
মেঘনাদ নহে, রাবণ । তাই নয়টি সর্গে বিস্তারিত কাব্যখানির মাত্র তিনটিতে মেঘনাদ স্থান পাইয়াছে, 
আর রাবণ ইহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত,_রাবণেই ইহার আরম্ভ, আর রাবণেই ইহার পরিসমাপ্তি । 
এই মূলপ্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যবান্‌ মন্তব্য অন্যত্র [ প্চরিত্র-্থটি*-নিবন্ধে রাবণ-প্রসঙ্গ' ] 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে অটল শক্তির ভয়ংকর সর্বনাশের কথা পাওয়া যায়, সেই অটল শক্তিই 
রাবণ; মেঘনাদবধে ইহারই বন্দনা গীত হইয়াছে, এবং রাবণই এই কাব্যের মূল লক্ষ্য, মেঘনাদ 
নহে ;_ মেঘনাদ এ লক্ষ্যকে লক্ষণীয় করিবার জন্য পাঠকের দৃষ্টিপথে প্রচুর আলোকপাত 


করিয়াছে মাত্র। 

এখন দেখিতে হইবে, রা 
মধুস্থদনের আদর্শ হইতে পারে, 
রাবণের অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবন, এবং 


বণ এই কাব্যের মূল লক্ষ্য বাঁ মূল প্রেরণার উৎস কিসে? মেঘনাদ 
কিন্ত কবির প্ররুত স্বরূপ মেঘনাদ নহে রাবণ। রাবণের পৌরুষ ও 
নিয়তি-নিধীতনে এই শক্তি-সম্তাবনার শোচনীয় 


শক্তি-লীলা, 
পরিণামের মধ্যে কবি যেন আপন জীবনকেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। আত্মসচেতন কবি 
বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক অনন্ত সম্ভাবনা, তাই তিনি বন্ধুদের নিকট কি 


হইবেন বাকি করিবেন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব হইতেই আভাস দিতেন__এবং শক্তিমানের ধর্ম অনুসারে 
নিজের স্থ-উচ্চ আশা ও সংকল্পরাজি বেশ নিরাবরণভাবেই প্রকাশ করিতেন। কিন্ত আমরা জানি 
বহিঃশক্তির নিষ্টুর এ্রতিকূলতায় তাহাকে ব্যর্থতার অভিশাপে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। এই যে তাহার 
আশাভগ্গের 94535, যাহা কেবল তাহার একার নহে, বিশ্বের ব্যথাহত, নিয়তি-গীড়িত মানুষ 
, মাত্রেরই 55685, _কবির ধারণা, রাবণের মধ্যে তাহার এক করুণ অথচ মহিমময়ী মৃতি ফুটিয়া 
বিশেষ করিয়া, কবির হইয়া, মানুষের এক চিরন্তন হাহাকারকে 


উঠিয়াছে। রাবণ যেন সকলের হইয়া, 
তে রাবণ was & grand fellow এবং the idea of 


বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাই, কবির দৃষ্টি 


২০৬ মেঘনাদবধ-কাব্য 


/ 
করিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া বিভীষশের পত্নী সরমা ধীরে ধীরে 
নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিলেন। তাহার পর সরমা সীতার ললাটে এয়োতিচিহ্ন সিন্দুরের 
ফোটা ত্বাকিয়া দিলেন। সীতার বরার্দে একখানিও অলংকার নাই দেখিয়া সরমা আক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন, রাবণ এমনি নিষ্ঠুর যে; অমন সোনার অন্ধ হইতে সে সমস্ত আভরণ খুলির। লইয়াছে। ইহা 
শুনিয়া সীতা সরমীকে বলিলেন, রাবণের কোন দোষ নাই, সে যখন আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আমে 
তখন আমি নিজেই আমার অলংকারগুলি খুলিয়া পথে ফেলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, আমার স্বামী 
. পথে এই সব অলংকার দেখিয়া আমার সন্ধান করিতে পারিবেন। আমার জে উদ্দেশ সিদ্ধ হইয়াছে, 
ও অলংকার দেখিয়াই অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার স্বামী আজ লঙ্কাপুরীতে সমাগত। 
এই কথা শুনিয়া সরমার কৌতুহল জাগিল--তিনি জানিতে চাহিলেন, রাবণ কেমন করিয়া 
সীত। হরণ করিলেন । তখন সরমার অনুরোধে সীতা সেই কাহিনী-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই কাহিনী-সংযোজনের উপধোগিত। সম্পর্কে স্বয়ং কবিও চিন্তা করিয়। গিয়াছেন। আপাত- 
দৃষ্টিতে যে ইহাকে নিছক বাহুল্য মনে হইতে পারে, তাহ কবিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই । তিনি লিখিয়াছেন, 
‘‘Perhaps the episode of Sita’s abduction ( Fourth Book ) should not have 79907 
admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable”. কিন্ত তবুও যে 
তিনি ছাটির ফেলেন নাই, তাহার কারণ সমস্তই আমাদের ভাবিয়! বাহির করিতে হুইবে । তিনি 
শুধু এ মন্তব্যের সগে সঙ্গে প্রায় একই নিঃশ্বাসে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “But vould you 
willingly part with it ?” অনেক না-বলা কথাই এই প্রশ্নটির মধ্যে বিধৃত । আরও জানাইয়াছেন, 
‘Many here look upon that Book as the best among the five,” বেশ বুঝা যায়, চতুর্থ 
সর্গের এই লীতা-সরমা-কাহিনী কৰির একট। দরদ-ঢালা! স্থষ্টি। যে ভাবে ইহার উপক্রমণিক1 রচিত 
হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে হয়, কবিমানর এইখানে চাহিয়াছিল কিঞ্চিৎ বিশ্রামের শান্তি, চাহিয়াছিল 
সমর-বিধবস্ত লক্কার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যাহাতে উহা! কঠিনতর পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতে পারে 
তজ্জন্ত শক্তি, সঞ্চয়ের উপকরণহিসাবে অপেক্ষাকৃত শান্ত বিষয়ান্তরে আত্মবিনোদন। কিন্ত তাহাকে 
তে| এক্]ন্ত অসংলগ্ন হইলে চলিবে ন৷; তাই কাব্যের মূল ঘটনার লীলাভূমি লঙ্কাপুরীর মধ্যেই এবং 
কাব্যের নায়ক যে রাবণ তাহারই সাম্প্রতিক কাধাবলীর মধ্যে দৃষ্টি চালাইতেই কবির মানসপটে 
ভাসিয় উঠিল লঙ্কার অশোক-কানন, যাহার প্রতিটি পত্রপ্ক্স জানকীর শোকে ঘন মলিন। কীদিয়! 
উঠিল কবি-হৃদয় জানকীর দুঃখে, ছুলিয়া উঠিল কবি-চিত্ত সেই সৃধে-ছুংখে আন্দোলিত কাহিনী রচনার 
আবেগে। তাই এমন আবেগভরা1 রচনাকে বাড়তি মনে হইলেও কবির পক্ষে বর্জন করা সম্ভব 
হয় নাই। কাব্য-বিচারে কবির হদয়াবেগের যদি কোনো স্থান থাকে তবে এই আন্্ষদ্দিক আবেগেরও 
সার্থকতা সহদর-হৃদয় মাত্ৰেই স্বীকৃত হইবে । 


ft: তাহা ছাড়া কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী-বিহ্াস এখানে এখন নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, 
হ সহজেই পাঠক-চিত্তকে অভিভূত করে। কাব্যের মূল কাহিনী হইতে যদিও ইহ! একটি সাময়িক 
Distraction বা পশ্চাদপসর ণ, 


এক ঘনীভূত তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, রসোতীর্ণ এই কথোপকথন কাব্যে 
ভূত আবেদনের স্বষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি আবার একটি সপ বৃত্ান্তের 


আলোচনী ২০৭ 


সন্নিবেশ করিয়া সমগ্র সর্গটিকে আরও চিত্তম্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন। সীতা হরণের ফলে কি ঘটিতে 
পারে, কৌশলে কবি এই স্বপ্নের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়া কাব্যখানিকে অধিকতর রসসমৃদ্ধ করিয়াছেন । 
বিদেশী কাবোর অনুকরণে পরিকল্পিত হইলেও, কবির বর্ণনাগুণে এই স্বপ্নচিত্র মূল কাব্যের প্রাণধর্মের 
সহিত একাত্মভাবেই খিলিয়া গিয়াছে। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, সীতা-সরমার কথোপকথনকে 
অবলম্বনপূর্বক কবি তাহার সমগ্র কাব্যখানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন এবং কাব্য- 
বিচারে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বর্গটি না থাকিলে, কাব্য অসম্পূর্ণ 
তো থাকিতই, এমনকি ইহার প্রাণধর্ম পযন্ত ক্ষুধ হইত । কাব্যের কাঠামোকে খজুভাবে ধরিয়া! রাখিবার 
পক্ষেও এই সর্গটির প্রয্নোজনীয়তা ছিল। 
[ ১৮ নং প্রশ্নের উত্তরও এইপ্রসঙ্গে ব্য]. 

১৭। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটি অবলন্বনপূর্বক সীতা ও সরমার চরিত্র- 
বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর । 

উত্তর । দুঃখ ও অশ্রু উপাদ[নে সীতা-সৃতির কল্পনা। সীতা জন্ম-হুঃখিনী ৷ ভাগ্যবিধাতার 
অলজ্ঘ্য বিধানে তাহাকে বিবাহের অল্পদিন পরেই স্বামীর সহিত বনগমন করিতে হয়। শ্বাপদ-সংকুল 
বনে অশেষ কষ্টের মধ্যেও তিনি যখন প্রেমের স্বর্গ রচনা করিয়া বান করিতেছিলেন, অমনি দুরাচারী 
রাবণ আসিয়া তাহাকে শ্রেনের মত হরণ করিয়া লইয়া গেল। অপহৃতা রাজবধূ বন্দিনীরূপে দিনে 
দিনে পলে পলে কত যন্ত্রণাই যে সহ্‌ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভাগ্াবিপর্যয়ের দুরন্ত 
আঘাতে রাশীয়ণের কবি এই রমণীর কোমল হৃদয়খানিকে দলিত মথিত রূপে আকিয়াছেন। এই 
আঘাত-পরম্পরার একটিমাত্র আঘাতকে দেখাইয়া মেঘনাদবধ কাব্যের কবি সীতার অশ্রময়ী মৃতি 
সে আঘাত রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের আঘাত। অপহতা হইয়া সীতা গতিবিরহে, 


গড়িয়াছেন। 
আপনার নির্বুদ্ধিতার ভাবনায় যতকাল লঙ্কার অশোকবনে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, 


আত্মাবমাননায়, 
ততকাল নিঃশব্দে অশ্রবর্ষণ করিয়া কাল কাটাইয়াছেন। 
অশ্রমযী হইলেও সীতাচরিত্র বীরত্বে মণ্ডিত । প্রমীলা চরিত্রের তীব্র তেজ তাহাতে ছিল না 


বটে, কিন্তু বিপন্ন হইয়া তিনিও কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হন নাই। দুর্ধর্ষ রাবণ তাহাকে বলপূর্বক 
রখে তুলিয়া লইলে তিনি ভয়ে সৃচ্ছিতা হন নাই। প্রবল রাবণকে তাহার পাপকার্ধের 
অস্ত! বুঝাইয়া' তাহাকে সেরপ কর্ম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। বখন দেখিলেন 
মতি রাবণ তাহা শুনিল না, তখন উচ্চৈম্বরে আপনার বিপদবার্তা ঘোষণা করিতে থাকেন। 
তাহাতেও যখন কোন ফল ফলিল না, তখন পরে যাহাতে তাহার স্বামী ও দেবর তাহার সন্ধান 
পান এই উদ্দেশ্তে অঙ্গের অনংকার উন্মোচনপূর্বক একে একে যাত্রার পথে ছাড়াইয়া যাইতে 


লাগিলেন। 
স্বামীর প্রেমে সীতা ছিলেন একেবারে আত্মহারা | স্বামীর জন্য ইনি সখের সকল উপকরণ 


ত্যাগ করিতেও এতটুকু কাতর হন নাই। রামচন্দ্র যখন সব ছাড়িয়া জট! ও চীর ধারণ করিয়া বনগমন 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, সীতা তখন রাজ-অন্তঃপুরের সকল হুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার 
মত স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। বনবাসের ক্লেশের কথা বুধাইয়া স্বামী কত নিষেধ করিলেন, 


‘২০৮ মেঘনাদবধ-কাব্য 


গুরুজনেরা নিষেধ করিলেন--কোন কথার সীতা কর্ণপাত করিলেন না। বিবাহ্সভায় সুখে-দুঃখে 
ধাহাকে তিনি জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি হাসিমুখে 
ভবিষ্যতের অন্ধকার রাজ্যে পদক্ষেপ করিলেন । 

তাহার পর বনরাজ্যে আসিরা প্রেমের অমুতবতিকী জালাইয়৷ তিনি সেই ভয়াল স্থানটিকেও 
সুখের অমরাবতী করিয়| তুলিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে সহন স্থখের উপকরণের মধ্যে যে তৃপ্তি 
লাভ করা যার না, তিনি বনের মধ্যে তাহার অপেক্ষাও অধিক স্থখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন 
করিতেছিলেন। রাবণ আসিয়া শেষে তাহার সেই স্তখের বাস! ভাঙ্দিয়া দিল। সীতার জীবনে 
ইহাই সর্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। মধুস্থদন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্থ সর্গে সীতার মুখে 
ইহার যে অশ্রনজল বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সীতা-চরিত্রের এমন একটি রূপ আমাদের চক্ষে 
পড়ে, যাহ! সহজেই সহানুভূতির উদ্রেক করে। 

সীতা-চরিত্রের আর একটি দিক্‌ আছে। তিনি কোমলতা ও করুণার মৃতি। রাবণের পুরীতে 
বন্দিনী থাকিয়া বীরশূন্য লঙ্কার চারিদিকে রাক্ষসদের হাহাকার-ধ্বনি সীতাকে বিচলিত করিয়াছে। 
রাক্ষস-নারীদের বিলাপে তিনি বিচলিত হইয়াছেন। তাই আমন দেখিতে পাই যে, শত্রপুরীর সেই 
দুঃখ দেখিয়া সীতা কাতরকণে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পরছুঃখে তিনি আপনার দুঃখের কথা 
একেবারে ভুলিয়া গেলেন । অশ্রমরীর এই কোমলতা সীতা-চরিত্রের একটি প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য, ইহাই 
তাহার নারীচরিত্রকে দেবত্ব-মণ্ডিত করিয়াছে। 

লগ্কাপুরীতে ছুঃখমর বন্দিনী-জীবন যাপন করিবার কালে তিনি একটি রত্ুলাভ করেন,_-সেটি 
সরমা। সরমা বিভীধণ-পত্রী। সীতা যখন একাকিনী থাকিতেন, তখনই ইনি সীতার কাছে ছুটিয়! 
আসিতেন। উহার সহমনিতায় ও মিষ্ট সাহ্চর্ধে সীতা আপনার লঙ্কাবাস-ছুঃখকে অনেকাংশে সহনীয় 
করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কাছে সীতা আপনার মনের কপাট একেবারে খুলিয়া দিতেন। 
সরমাকে সীতা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। 

অতি উজ্জল বর্ণনায় কবি অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই এই সরমা মুতিটিকে চমৎকার 
করিয়া খ্বাকিয়াছেন। সরমা শোভাময়ী, পরছুংখকাতরা, পতিপ্রাণা। সীতার ইনি একান্ত ভক্ত । 
প্রমীলার ন্যায় এই সরমাও মধুসূদনের যানস-ছুহিতা। সরমার এমন মমতাময়ী মৃতি আমরা 
ঝামায়ণেও পাই না। রাক্ষলপুরীতে সীতার ন্যায় সরমারও শান্তি ছিল না। সীতারও যেমন কোন 
বান্ধবী সেখানে ছিল না; সরমাও তেমনি সেই পুরীতে নির্বান্ধব অবস্থায় ছিলেন। থাহার স্বামী 
আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া শক্রপক্ষে যোগ দিয়াছেন, তিনি তো সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্রী 
হইবেনই। পদে পদে স্বামী-নিন্দাও তাহাকে নীরবে সহ করিতে হইত। সীতা ও সরমা উভয়ের এই 
ভাগ্যের লিখতাই পরস্পরকে পরস্পরের নিকট কাছে টানিয়া আনিয়াছিল। k 
দা অঙ্গে রাবণের পদাঘাতের বেদন। সরম। নীরবে আপনার অঙ্গে বহন করিতেন; এবং 


পক্ষ ত্যাগ করিয়া শক্রপক্ষ অবন্শ্বন করার কাজটি 
নি মনে-প্রাণে | 
প্রতিদিনের লক্ষ-ধ্বং সম করিতেন তাহার পর 


ইবেনই এবং রীতি ব্যাপার হইতে তাহার যনে দৃঢ় একটা প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, রাম জয়ী 
হ্‌ ক মনোবেদনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মর্গবেদনার সমাপ্তি ঘটিবে। এই 


আলোচনী ২০৯ 


বিশ্বাসের বলেই তিনি নিঃশব্দে শক্রভাবাঁপন্ন স্বপক্ষীরগণের ভিতরে বেদনার বেড়াজালের মধ্যে অপূর্ব 
ধৈরধসহকারে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেন। সরমা যেন সহিষ্ণুতার মৃতি। এই 
সহিষুতাই সরমা-চরিত্রে একটা অপ মাধুর্গের আরোপ করিয়াছে। ছুঃগদথ্ধ সীতার কাছে সরমার 
সাহচর্য তাই এত সুন্দর মনে হইত। 

সমবেদনার ও. সমশমিতার মধুর রসে সরমার হৃদয়খানি সর্বদাই অভিসিঞ্চিত হইয়। থাকিত। 
সীতার জীবনের ছুখবেদনায় তাহার বুকখানি ফাটিয়া যাইত। তাই যখনি তিনি দেখিতেন সীতা 
একাকফিনী আছেন অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহার পাদমূলে বসিয়া মিষ্ট আলাপে তাহার বেদনার 
কতকট। লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন। সীতার জীবনের প্রতি কথাটি তিনি ভাল করিয়া জানিতে 
চাহিতেন; কারণ এই সীতাকে তিনি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন | ধৈর্যময়ী, 
মিষ্টভাষিণী সরমা স্িগ্ধ বাক্যের চন্দন-লেপে সীতার ব্যথাবিদগ্ধ তঙ্গমনে যেমন শৈত্যের সঞ্চার 
করিতেন, তেখনি আশা ও ভরসার কথ। কহিয়া, তাহার নিরাশাহত হৃদয়ে জীবন-সঞ্চার করিতেন । 
শক্রুপুরীতে সীতা যে নিরাশ।র গীড়নে দেহত্যাগ করেন নাই, এ শুধু সরমার গুণেই। 

অতি লামান্য সময়ের জন্য কবি এই সরমাকে পাঠকের নিকট আনিয়াছেন, কিন্ত সেই সামান্য 
সময়নটু হুর মধ্যেই এমন চমৎকারভাবে এই চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা সকলের চিত্তে গভীর 
রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে । মেঘনাদবধ কাব্য একবার পড়িলেও কেহ সরমার কথা বিশ্বত হইতে 
পারিবে না। এই, বাথাবন্ধুর, জালার জলদি-বেষ্টত জীবন-পথে এমন সহাম্ুভূতির চিত্র বাস্তবিকই 

' উপভোগ্য_এমনটি সহজে মেলে না। কবি সরমাকে সীতার অভিশপ্ত জীবনে বিধাতার শ্রেষ্ঠ 

আশীর্বাদ হিসাবে আক্য়াছেন বলিয়া সীতার নিকট লরমা সতাই “রক্ষঃকুল-লক্মী" | স্বল্নকথায় এমন 
একটি মপাখিব চরিত্র-স্থষ্ট একমাত্র মধুন্থদনের পক্ষেই সম্তব। (চরিত্র-সথষ্টা”-নিবন্ধে ‘সীত!’ ও “সরমাঃ 
প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৷) 

১৮। “মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সগ'টি কাব্যের মুল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং মূল প্রয়োজন লিন্ধির পক্ষে নির্থক”_এই মন্তব্য অবলম্বন করিয়। চতুর্থ সগে'র 


উপযোগিতা আলোচন! কর ৷ 
উত্তর । ইন্দজিতের অভিষেকে সমগ্র লঙ্কাপুরী আনন্দোদ্বেল, এই প্রচ্ছদপটে ‘অশোকবন’ 
ক্কিত করিয়াছেন পুরীর কোন এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত শোকাচ্ছন্ন 


নামক চতুর্থ সর্গে কবি অ 
স্পর্শী চিত্র। এই কবি-প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হইল সীতা-চরিত্র, অঙ্কন। 


অশোককাননের এক মর্ম 
বন্দিনী সীতাদেবী অন্যদিন এ বনে বিকট-দর্শন চেডীগণের দ্বারা বেষ্টিত হুইয়া থাকেন, আজ 


বিভীবণ-পত্তী রমা আসিগা তাঁহাকে সান্তনা দিতে প্রবৃত্ত। এই লীতা৷ ও সরমার কথোপকথনেই 
এই সর্গের কলেবর গঠিত হইয়াছে। ইহাতে আমর! গাই দীতার আরণ)জীবন-কাহিনী, সুর্পণখা- 
বৃতান্ত, রাক্ষদ-ুদ্, রামচন্দ্র ব্বর্ণমৃগান্বেষণ, লক্ষণের প্রতি ন্টতার “ভতননা» রাবপ-কর্তৃক সীতাহরণ, 
জটা ঘুর যুদ্ধ, মৃচ্ছিত অবস্থায় সীতাদেবীর ভবিতব্য সম্পর্কে হুদীরঘ স্বপ্ন্শন এবং সীতার প্রতি মরমার 


সশ্রদ্ধ আশ্বাস-বাণী। 
২৭ 


২১০ মেঘনাদবধ-কাব্য 


এখন প্রয়োজন হইল, এই সর্গটির উপযোনিতা-নির্ণর। নয়টি সর্গে গ্রখিত এই যেঘনাদবধ 
কাব্যের গাঢ়বন্ধতার জয়গান আমরা শুনিরাছি। “মেঘনাদবধ কাব্যেই মধুন্থদন সর্বপ্রথম ইউরোপীয় 
কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের কেন্দ্র ও পরিধি গোঁড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি 
সর্গে তিনি পর পর যে ভাবে বন্ত-যোজন। করিয়াছেন, সামান্য আখ্যানটুকুকে যেরপ সাবধানতার সহিত 
বিস্তারিত করিয়াছেন, সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্য ও যথাস্থান যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর গতিধারা, যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন,_-তাহাতে 
কাব্যখানি গঠনে ও গাঢ়বন্ধতায় প্রায় অনবদ্য হইয়াছে” অর্থাৎ এই কাব্যের কোন সর্গকেই 
অপ্রয়োজনীয় বলা যার না। কিন্ত তথাপি সমালোচক মহলে এই সর্গটির প্রয়োজনীয়তার 
সমর্থনে উৎসাহের প্রচুর অভাব দৃষ্ট হয়। তাহাদের কথ। হইল, মেঘনাদবধের মুল কাহিনীর সহিত 
এই বর্গটির কোন সংযোগ নাই। নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে কবির যেন সহসা পথ্চ্যুতি 
(digression) ঘটিয়াছে। কিন্ত এই অভিযোগ থে নিতান্ত অমূলক তাহা সহজেই প্রমাণ করা 
যাইতে পারে । 

আমরা দেখিতে পাই, উমা ও বিজয়ার কথোপকথনে্স.মধ্যে প্রমীলা ও মেঘনাদের শক্তি-ক্ষয় 
তথা রক্ষোবংশের বিনাশের ইদ্দিত দিয়া ‘সমাগম’ নামক তৃতীয় নর্গ সমাপ্ত করিবার পর কবি 
শীমধুস্থদন ভক্তনুলভ দানতা লইয়া কবিগুরু বান্মীকির চরণ বন্দনা করিয়া নৃতন শক্তি সংগ্রহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। মূল কাহিনীকে ফেলিয়া রাখিয়া এইরূপ স্ততি-বন্দনা অবশ্যই মন্ততার পরিচায়ক নহে। 
বুঝিতে হইবে কৰি কোন এক বিশেষ স্থষ্টির জন্ত এক বিশেষ রকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন উপলান্ধ 
করিয়াছেন । ধাহারা মনে করেন, চতুর্থ স্গের প্রধান উপজীব্য সীতা-চরিত্রের উপাদান বান্মীকির 
নিকট হইতে লইতে হইবে, তাই এই প্রস্তুতি কেবল নীতা-চরিজ্র অঙ্কন করিবার জন্য, তাহারা কবি- 
কৃতির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করিলেন এমন কথা বল! যায় না । কারণ প্রথমতঃ, চতুর্থ সর্গের মুখবন্ধে তৎক্ৃত 
প্রার্থনার মধ্যে কবি কোথাও একথা স্পষ্ট করিয়। বলেন নাই যে, তিনি সীতা-চরিত্র বর্ণনার জন্যই 
কবিগুরুর নিকট শক্তি ভিক্ষা চাহিতেছেন । প্রথম মর্গে যেমন তিনি শ্বেতভূজ! ভারতার নিকট কবিত্ব- 
শক্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইতে চাহিয়াছেন, এখানকার প্রার্থনাও তাহারই অঙ্গরপ বান্দী কির 
কুপ। ব্যতীত তিনি কেমন করিয়া কৰিতা-রস-সায়রের অন্যান্য রাজহংসের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে 
বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন) তাহার বড়ই ইচ্ছা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করেন, কিন্তু তিনি 
অত্যন্ত দীন, তাই তাহার কথা হইল--কপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।' সুতরাং এই যে ক্কপা-প্রাথনা 
হ্‌হা নীতাচরিত্র অঙ্কনরপ কোন অংশবিশেষের জগ্ত নহে, সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সৌষ্টব ও 
“ক্ষলতার জন্ত। তবে যে ঠিক এই নর্গ টির প্রারস্তে প্রার্থনাটি দেখা দিল, ইহা কি কেবল খেয়াল অথবা 
শিরক? কখনই নহে। মনে রাখিতে হইবে, মাইকেল মধুস্ছদন মহাকাব্য রচনার প্রতিভ। লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং যে মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন তাহ লক্ষ্যহীন লেখনীচালনার আক ন্মিক 


ত পি নাই, শিল্পীর সুপরিকল্পিত ছাচেই গড়িগা উঠিয়াছে। এই ছাচের অগহিমাবে 
দি “থয সম্পর্কে কৰি অত্যন্ত সচেতন বলিয়াই গ্রাৰ্থনাটি ইহারই প্রারস্তে সন্নিবেশিত 
ই 


আলোচনী ৫ 


মহাঁকাব্যের অন্যতম প্রয়োজন হইল বৈচিত্র্য । এই বৈচিত্রের দিক্‌ দিয়া চতুর্থ সর্গ টি সমগ্র 
কাব্যের মধ্যে অদ্বিতীয়। তৃতীয় সর্গে কবি বীররস ও এশবর্য-আড়দ্বরের পর্যাপ্ত পরিবেশন করিয়াছেন । 
বীরাঙ্গনা প্রদীলার চরিত্র অঙ্কন করিবার জন্য বীরোচিত গতিবিধি বা কথাবার্তার সে স্থানে স্থানে 
ভয়ংকরের সমাবেশও দেখা যায়। পর্বত গৃহ হইতে নির্গত সিন্ধুমুখী আোতন্বিনীর ন্যায় দানব-বাঁল! 
প্রমীলা হুংকার দিলেন প্দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধৃঃ রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,_আমি 
কি ডরাই, সবি, ভিখারী রাঘবে?” উগ্রচণ্ডা ধনী নুুগুমালিনী অশ্ব সমাবেশ করিল, অস্বারঢ়া 
চেড়ীবুন্দ ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় প্রমীলার পার্শ্বে সমবেত হইল, বাড়বাগ্সি-শিখার ন্যায় বড়বার পৃষ্ঠে 
দীর্ঘশূল হস্তে লইয়া দানব-বালা৷ আরোহণ করিলেন”_-নমন্তটা মিলিয়া যেন চণ্ডী কর্তৃক মহিষান্র- 
বধের আয়োজন হইয়। উঠিল। অতঃপর তাহাদের সদর্প অভিযান, নৃ-মুণ্ডমালিনীর সদস্ত ভাষণ, 
ভীমারগী বীর্ধবতী চামুণ্ডার ন্যায় শৃলগাণি প্রমীলা ও তাহার ভয়ংকর নারীবাহিনী-কর্তৃক রামচন্দ্রের 
ভীতি-উৎপাদন, বিজয়গর্বে গ্রমীলার পুরী-গ্রবেশ,__ইত্যাদি সমাচার-দান প্রসঙ্গে কবি বীরত্ব, 
খর্ব ও ভয়ংকরের সমাবেশে যে এক উত্তপ্ত আবহাওয়ার স্থষ্টি করেন, মহাকাব্যের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘাযুর 
অন্থরোধে, তাহার সাময়িক পরিবর্তন ঘটাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত-শীতল পরিবেশ সংযোজনার যথেষ্ট 
প্রয়োজন ছিল। করুণ-রস-প্লাবিত চতুর্থ সর্গট সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। সমর-বিধবস্ত উত্তপ্ত : 
লঙ্কাপুরী হইতে বিচ্ছিন্ন ছাঁয়াশীতল অশোকবনের স্ডিমিতালোকে দুইটি কোমলছ্বদয়া পূতচরিত্র৷ সাধ্বী 
রমণীর সহৃদয় আলাপনের মধ্যে কবি মহাকাব্যের এই বায়ুপরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। পরস্পরের প্রতি 
সহান্গভৃতিতে বিগলিত সীত। ও সরমার এই কথোপকথন একদিকে যেমন লক্ষী যুদ্ধের পূর্ববর্তী বিবরণ 
হক্ষেপে পাঠককে জানাইয়া.দিয়া সমগ্র কাব্যখানির উপর অধিকতর আকধণ জন্মাইয়! দেয়, অপরদিকে 
মুখী উত্তেজনার উপর আনিয়া দেয় এমন এক শান্তির মধুর প্রলেপ-_যাহার 
রিয়াছেন তাহাকে ধারণ করিরা স্থায়ী উপভোগের পক্ষে 
পাঠকের আর কোনরূপ কাঠিন্ত থাকে না। বীররসাত্মক কাঁব্যকে অন্তর দিয়! উপলব্ধি করিবার জন্য যে 
মানসিক বিশ্রামের (নাটকের ভাষায় যাহাকে বলে dramatic relief) প্রয়োজন ছিল তাহারই সার্থক 
আয়োজন হইয়াছে এই চতুর্থ সর্গে। এই বৈচিত্র্যবিধান সম্পর্কে কনক বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 
“মহাকাব্যের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য পার্খচিত্র বা শাখা-কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন ।  মহাকাব্য-রচনায় 
এই গ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই মধুস্থদন তাহার মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ রচন। করিয়াছিলেন 
এবং একটি বিচ্ছিন্ন আখ্যানবস্তূকে মূল ঘটনার সহিত সংযোজিত করিয়া কবি পাঠকের কৌতুহল 


চরিতার্থ করিয়াছেন ৷” 
দ্বিতীয়তঃ, পাশাপাশি 
করিয়া তোলার যে রীতি, 


তেমনি তৃতীয়সর্গ-সড়ূত বহু 
ফলে কবি সেখানে যে বীররসের সঞ্চার ক 


ছুইটি বিপরীত পরিস্থিতি গঠন করিয়া উভয়কে অধিকতর চিত্তাকর্ষক 
তাহা সর্বত্রই শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচায়করূপে গণ্য। যদি মূল 
কাহিনীর অন্ততুক্তি প্রমীলার চরিত্র ও সমরবিধবন্ত লঙ্কাপুরীর তৰানীন্তন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ 
কাব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অব প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহাদের দুইটি বিপরীত চিত্র (1০1) হিসাবে 
সীতা-চরিত্র ও অশোকবনের অশ্ীসঙ্গন কথোপকথন ই কাবামূলযই অধিকতর বর্ধিত 
করিয়াছে। বিশেষতঃ সীতার আরণ্য-জীবনের মধুর স্মৃতি উগ্ররস-সেবিত পাঠিকের অন্বনৈ 


২১৪ মে্ঘনাদব্ধ-কাব্য 


নিঃস্থত হইয়াছে বৈতিত্রযপূর্ণ অনুপম চিত্ররাজি এবং এই স্বষ্টিকার্ষে কবির উদ্দাম কল্পনাকে বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত দেখিরা আমর! বিস্মিত হই। প্রথমত আমরা স্বর্গের ঠিক পাশাপাশি মর্ত্যকে পাইয়া এখানে 
এক জাতীয় কৌতুক অন্গভব করি । আমরা যেমন পাই এক দেবদস্পতীকে, তেমনি পাই এক 
রাক্ষ-দম্পতীকে ॥ ইহাদের আচরণের পার্থক্য বিশেষ উপভোগ্য । মধুস্থদনের লেখনীমুখে 
রাক্ষম-দম্পতীর নিকট দেব-দম্পতী কি ভাবে সরান হইতে বাধ্য হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমর] 
মধুক্থদনের কবিক্লৃতিতে মুগ্ধ হই। ইন্দ্র ও ইন্জ্রাণী'র আলাপ-আচণের মধ্যে এমন এক দুর্বলতা ও 
অসহায় মনোভাব অক্কিত হইয়াছে যে, তাহার পাশাপাশি মেঘনাদ ও প্রমীলার চিত্র স্বভাবতই 
সমুজ্ৰল হইয়। উঠে। পার্থিব দস্পতীর গ্রেমালাপের মধ্যে ছুর্বলতা বা ভীরুতা৷ নাই, আছে কর্মপৃত 
বীর-প্রেমের উজ্জল কাঞ্চন-কান্তি। দেব-দদ্পতীর বিলাসোচ্ছল জীবনটিই আমাদের চোখে ফুটিরা 
উঠে, আর রাক্ষস-দম্পতীকে দেখা যায় কুন্থম-কোম্ল প্রেমিক-হদয়ের অধিকারী হইয়াও কর্তব্য 
কঠোর, সংঘমে অবিচলিত, দাম্পত্য জীবনের সমুন্নত মহিমায় মহিমান্বিত । 
বৈপরীত্যমূলক বৈচিত্র্যের আস্বাদন সত্যই এই সর্গের অন্যতম, বৈশিষ্ট্য যাহার বলে সর্গটি 

সমগ্র গ্রন্থধানির মহাকাব্যত্ব-প্রতিষ্ঠায় বহুলাংশে সহায়ক হইয়াছে। এই বৈচিত্র্য যেমন চরিত্র-চিত্রণে 
তেমনি দৃশ্যপট ও পরিবেশ রচনায়, ভাবে ও ভাষায় সুরে. ও আবেগে। “উষা দেখা দিবে তাঁসি 
উদর-শিখরে ; লক্কার পঞ্কজ-রবি যাবে অন্তাচলে !”_এখানে একই সঙ্গে উদয় ও অস্তের দশ আকিয়া 
কৰি উপভোগ্য কাব্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, অথচ ঘটনা-প্রবাহ এতটুকু ব্যাহত হয় নাই। 
লক্ষণের পরীক্ষার বর্ণনায় কবি আরও উচ্চার্দের বৈপরীত্য-সথষ্টি-কলার পরিচয় দিয়াছেন । “ভীষণ- 
দর্শন মৃত্তি! দীপিছে ললাটে শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি মণি! জটাজুট. শিরে” দক্ষিণ করে 
ত্ৰিশূল ধারণ করিয়। ভূতনাথ; রক্তবর্ণ আখি হরষক্ষ যাহার ঘোরনাদে কানন কম্পমান; বিদ্যুৎ-সম্বলিত 
মেঘের ঘনঘটা, মুহমুস্ছ? বজ্রপাত, রৌরবন্থ্টিকারী দাবানল,__ইত্যাদি ভয়াবহ দৃশ্ুপরস্পরার পাশেই 
কবি আকিলেন ঃ 

তারাদল শোভিল গগনে! 

কুহ্থম-কুন্তলা মহী হানিল| কৌতুকে। 

সহসা পৃরিল বন মধুর নিকণে! 

বাজিল বারী, বীণা, মুদক্দ, মন্দিরা, 

সপ্তন্বরা; উথলিল সে রবের সহ 

্ত্রীকঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া! ' 
অতঃপর অগ্গারাগণের সৌন্দর্য ও ভাববিলাসের চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি আতঙ্ক ও বিভীষিকার পরেই 
শান্তি ও স্যার প্লাবন ঘটাইয়। পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। 

পরবর্তী বষ্টসর্গে যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিবে তাহার জন্য এই পঞ্চম সর্গে যেমন 


একদিকে সর্বপ্রকার উদ্ভোগ সম্পূর্ণ হইল, আর একদিকে তেমনি মহাকাব্যোপযোগী নানা বৈচিত্রের 


পরিবেশনে পাঠিকচিত্কে প্রস্তুত করা হইল, আন্র্িকভাবে বিচিত্র কাব্যরসের অবতারণায় 


আলোচনী ২১৫ 


গ্রন্থের কাব্যমূল্যগ বর্ধিত হইল। এইখানেই পঞ্চম সর্গের উপযোগিতা, আর ইহাতেই প্রমাণিত হইবে 
যে, সমগ্র কাব্যমধ্যে এই সর্গটির স্থান অবশ্যই নগণ্য নহে। 
২০। পঞ্চম সঞ্গের উপর দেশী ও বিদেশী প্রভাবের আলোচন৷ করিয়া এই সগে'র 

ঘটনা-সমাবেশে ও রচনায় মীইকেলের মৌলিকত। নির্ণয় কর। 

উত্তর । মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গটি সমালোচকের নিকট একটি প্রিয় কাব্যাংশ। 
এখানে দেশী ও বিদেশী কাব্যের প্রভাবও যেমন প্রচুর, কবির নিজস্ব মৌলিকতাও তেমনি উল্লেখযোগ্য ৷ 
অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রচুর আহরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ছুর্বলের 
নিবার্ধ সংগ্রহ নহে, তাহা প্রতিভাবানের স্থজনাত্মক আহরণ ও স্বকীপ্নকরণ__বাহার ফলে সমাহৃত 
সামগ্রী নৃতন সুষ্টি্পে গ্রতিভাত হইতেছে। 

পঞ্চম সর্গে লক্ষণের যে স্থকঠিন পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে দেখা যায় সিদ্ধির পথ 
অতিশয় বন্ধুর ও বিদ্বসংকুল, মধুস্থদনের লক্ষ্মণ বনু বিভীষিকা বহু প্রলোভন জয় করিয়া তাহার 
ইষ্টদেবতার বরলাভে সমর্থ হইয়াছেন। অগরূপ রূপলাবণ্যময়ী অপ্মরাগণ আবিভূ্তি হইয়া জলক্রীড়া! 
দেখাইয়া, প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া এবং নানা হাবভাবের দবার। লক্ষণের মন হরণ করিবার চেষ্টা করিল। 
মাইকেলের এই বর্ণনা ট্যাসোর কাব্য ‘জেরুজালেম ডেলিভার্ড-এর একটি বর্ণনার অনুকরণে লেখা। 
ট্যাসোর মহাকাব্যে দেখা যার যে, কুহকিনী আমিডার মায়াপুরীতে রাইনান্ডো যখন মোহাবিষ্ট হইয়া 
তখনই উবাতে। এবং তাঁহার সহচর এইরূপ বিপদসংকুল পথের মধ্য 
c মিলটনের “প্যারাডাইস্‌ রিগেন্ডত কাব্যে 
হাও মধুহুদন্রে কল্পনাকে উদ্ধদ্ধ 


অবস্থান করিতেছিলেন, 
দিয়া আ্মিডার মায়াপুরীতে পৌছিয়াছিলেন। 
ক্রাইষ্টকে শয়তানের প্রলোভন প্রদর্শনের বিবরণ আছে। ই 


করিতে পারে। y 
ইন্্রজিৎ ও প্রমীলার যে নিপ্রাতদের বর্ণনা এই পঞ্চম সর্গে দেখা যায়, তাহা 'প্যরাভাইস্‌ লষ্ট-এর 


এ্যাডাম কর্তৃক ঈভের নিত্রাতঙ্দের অঙুকরণে লেখ! হইয়াছে। এতদ্যতীত সমগ্র পঞ্চম সগটির উপর 
গ্রীককাব্যের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট । আর রামায়ণে লঙ্াযুদ্ধে মেব-দেবীগণের কোন পক্ষপাতিত্বের 
বা পক্ষাবলঙ্গনের দৃষ্টান্ত নাই; কিন্তু গম সর্গে দেখা যায়, কবি ইলিয়াডের অঙ্গকরণে দেবতার 
কার্যকলাপের আধিপত্য ঘটাইয়াছেন। সর্বোপরি যে এক অলক্ষ্য নিয়তির বিধান এই সর্গে পদে পদে 


ছে, তাহাও এ গ্রীককাব্যের অঙ্ছুনরণেই হইয়াছে। 


আত্মপ্রকাশ করিয় হি 
চত লক্ষ্য করিবার বিষয়, মেঘনাদবধের যেখানেই এইরূপ পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্য হইতে 
উৎকরষ্ট রচনাংশ বা রচনারীতি অঙ্থস্থত হইয়াছে, সেখানেই উহা প্রতিভাবান কবির অস্ভুত প্রতিভাম্পর্শে 
রচনাংশ বার কবির অন্থকরণ সর্বত্রই একটি সচেতন প্রয়াস, কিন্ত লক্ষ্য 


তন ইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
9 (মোজা শিল্পী মধুস্থদন বিভিন্ন পাশ্চাত্য কবির শিল্প কলী। আত্মসাৎ করিয়া 


উহার সর্বত্রই মহৎ ও পুক্ুযো চিত। ্ 
রা ছি তদ্বারা সমৃদ্ধ ও এশব্ধ মণ্ডিত করিতে গ্রতিজ্ঞারঢ হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। 
র 
রি টা যেন একটা Challenging Spirit এক কলা-কৌশলে স্গনরতর কাব্যস্থষ্টি 
র্বত্র ৩ ণ - 
12577 তাহার এই স্পর্ধা শৃন্তগর্ভ হুঙ্কার না হুইয়া মহিমময়ী স্ট্টিতেই সার্থক 


হইয়াছে। 


২১২ মেঘনাদব্ধ-কাব্য 


এক গীতিস্বলভ মাধুর্যের সঞ্চার করিয়া দেওয়ায় এই সর্গটি পাঠকের নিকট এক বিশিষ্ট আকর্ষণের 
দাবী রাখে। 
তৃতীয়ত» এই সর্গটি মধুহ্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-নৈপুণোর এক উল্লেখযোগ্য পরিচয় 
বহন করে। এই ছন্দেই কৰি আমাদের ভেরী-রব ও বীণ1-নিকণ উভয়ই শুনাইয়াছেন। বিষয়বস্তু অন্ণযায়ী 
এ ছন্দের এক এক স্থানে এক এক প্রকার অনুরণন শুনিতে: পাওয়া নায়। তৃতীয় সর্গের বিষয়বস্ততে 
নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ভেরীরবেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে, সেখানে বীণা ধ্বনির কোন অবসর নাই৷ কিন্ত 
মধুসুদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীণা-নিকণে গীতি-বংকার তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন_-এই সর্গে 
আহার পর্যাপ্ত পরিচয় রহিয়াছে। “ছিন্ন মোরা, স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে,”_ ইত্যাদি সীতাদেবীর 
. সুদীৰ্ঘ উক্তিটি যেন সুকগ্ীর স্বললিত সংগীতের মত শোনা যায় ; বিশেষত যেখানে তিনি বলেন £ 
“নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে 
দম্পতি, মঞ্চরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি 
নাতিনী বলিয়| সবে ! গুঞ্জরিলে অলি, 
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!” 
_ মারা যেন মুগ্ধচিত্তে কোন গানের পালাই শুনিতে থাকি) 
সর্গে কবির লিরিক ক্ষমতা চূড়ান্তে উঠিয়া গিয়াছে। 
১৯। পঞ্চম সর্গে বর্ণিত ঘটনার ইঙ্জিত সহ এই সর্গটির উপযোগিতা ও সমগ্র 
কাব্য মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় কর। ট 
ভর । পঞ্চম সর্গের ঘটন। স্বর্গ-মর্ত্যে ব্যাপ্ত হইয়া সঞ্চারিত। একটি স্বর্গের ও দুইটি মর্ত্যের 
এই তিনটি ঘটনা-চিত্র এখানে সন্নিবেশিত দেখা যায়। স্বর্গে চলিতেছে দেবতাদের সলা-পরামর্শ, 
অংশগ্রহণ করিয়াছেন প্রধানত ইন্দ্র ও মায়াদেবী_খচীদেবী আছেন দেবরাজের পার্খবচরীরূপে 
আানন্দ-আতঙ্কের ভাগ লইতে। ঠিক হইল মায়াদেৰী স্বয়ং যাইবেন লঙ্কাপুরী ইন্দ্রজিত-নিধনে 
“হ্থণের সহায়তায়, আর পরবর্তী ব্যাপারে ইন্দ রামচন্দ্র পক্ষে যোগ দিয়া সমন্ত বিপদের ঝুঁকি 
লইবেন। ইহাই খ্র্গে সংঘটিত ঘটনার রেখা-চিত্র। 


মর্তয ঘটনা-দর ঘটিয়াছে নঙ্কাপুরীরই দুইটি বিভিন্ন অংখে। প্রথমে স্বপ্নদেবীর সাহায্যে 
শায়াদেৰী লক্মণকে চণ্ডীর দেউলে গিয়| তৎপৃজান্তে বর-প্রার্থনার কথা জানাইলে লক্ষণ স্বপ্রবণিত 


নির্দেশ অনুযায়ী চণ্ডী-পূজ। ও বর লাভে সমর্থ হন। এই ব্যাপারে তাহাকে বিচিত্র বাধা অতিক্রম 


করিয়া বহুপ্রকার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় এই দীর্ঘ-বর্মিত ঘটনাটি ঘটে লঙ্কার উত্তরে 
অবস্থিত চত্তী-কাননে। 


ঠিক একই সময়ে লঙ্কার অপরা 
কর্তৃক প্রমীলা নিজ্রাভঙ্গ হৃ' 


ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, চতুর্থ 


ংশে ঘাটিতেছিল আর একটি . ঘটনা । প্রেমিকবর মেঘনাদ 


মাথায় লইয়া ০ হইলে উদে মিলিয়া যাতৃসকাশে গমন করেন, উদ্দেশ্-_মাতৃ-আলীর্বাদ 
দিলো সুতার প্রাক্কালে ঈজঞাগারে প্রবেশ করিবেন। মন্দোদরী কৃষ্ঠার সহিত 
পুত্রকে বিদায় দিলেন) কিন্ত পু্ধধৃকে স J 


ছাড়া করিতে চাহিলেন না। প্রশীলা বজ্ঞাগারের পথে 


নী ২১৩ 


দড়াইয়া তাহার নিংহ-বিক্রম স্বামীকে তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। স্বামী চক্ষের অন্তরালবর্তী 
হইলে তাহার কল্যাণের জন্য ভবানীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু দেবরাজের চক্রান্তে 
সে প্রার্থনা আর কৈলাসে পৌছিল নাঃ মাঝপথেই বাযুপতি আসিয়া উহাকে উড়াইয়া লইয়া 
গেলেন। | 

পঞ্চম সর্গের উপযোগিতা ও সমগ্র কাব্য মধ্যে ইহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সর্গটির নাম 
দেওয়া হইয়াছে ‘উদ্যোগ’ । অর্থাৎ কাব্যের যে মূল ঘটন। মেঘনাদ-বধ, তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত উদ্যোগ 
এখানে সম্পূর্ণ হইল, এখন বাকী রহিল শুধু মেঘনাদের নিধন যাহা ষষ্ঠ সর্গের বণিতব্য বিষয়। এই 
উদ্ভোগ কেবল স্বর্গে বা কেবল মর্ত্যে নিবদ্ধ নহে, স্বর্গ ও মর্তা উভয়স্থানেই চলিয়াছে ইহার মহড়া। 
ইহাতে কাব্যের কেন্দ্রীয় অবলম্বন বা মূলঘটনাটির গুরুত্ব বর্ধনে কবি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা বিশেষ উপভোগ্য । মেঘনাদের পতন কোনো সাধারণ বীরের পতন নহে, তাহার জন্য 
যে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় না হইলেই নয়, ইহাই পঞ্চম সর্গের মর্মগত ইপিত। স্বয়ং দেবরাজ তাহার জন্য 
বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন । +দেবরাজ হইয়াও তিনি এককভাবে এই ব্যাপারে কিছুই করিতে 
পারেন না, তাই মায়াদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ । মর্ত্যেও যাহাকে দিয়া এই কার্য হাসিল করিতে 
হইবে তাহাকে সামান্ত বীর হইলে চলিবে না; কেবল দেবশক্তিতেও তাহাকে পুরাপুরি সক্ষম 
করিয়া তোলা সম্ভব নহে, তাই সেই বীরের নিজস্ব বীরত্ব, শক্তি ও চরিত্রবলের একটা বড়ো রকমের 
পরীক্ষা ও প্রস্তুতি চাই। মূল কাব্যের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ 
বৃত্বান্তকে এতথানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, আর এই প্রনর্ধে, পরবর্তী সর্গে লক্ণ-চরিত্রটি যে হীনতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, কবি যেন তজ্জনিত তাহার দোব-ক্ষালনের একটা প্রশস্ত অবসর রচনা করিয়াছেন 
এই পঞ্চম সর্গে। বস্তুত মাইকেলের লক্ষ্মণ-চরিত্রের স্বরূপ-নির্ণয় মেঘনাদবধ-কাব্য-পাঠক মাত্রেরই 
অন্যতম লক্ষ্য, এবং সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে একমাত্র এই সর্গেই লক্ষ্মণ-চরিত্রের সমৃন্নতি 
অঙ্কিত হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া, একমাত্র এই সর্গে ই পাওয়া যায় মন্দোদরী চরিত্রের আলেখ্য, এবং সে আলেখ্যে 
স্পষ্টই লক্ষিত হয় মধুস্থদনের চরিত্রায়নের মৌলিকতার ছাপ। এ এক নৃতন মন্দোদরী মাতৃ-মহ্মায় 
অপরূপ ধার মৃতি। মেঘনাদ-প্রমীলারও অন্থত্র বিস্তৃত পরিচয় থাকিলেও এখানেও আছে এক অনবদ্য 


চিত্র যার অভিনবত্ব কৰি-দৃষ্টির মৌলিকতার উপভোগ্য পরিচয় বহন করে। এক কথায় এই তিনটি 
পুরের যে আবহাওয়া কাব্য মধ্যে বহাইয়া দিয়াছেন 


হইয়া উঠিয়াছে। এই আবহাওয়া যে ক্বত্তিবাসী 
কেবল ইহাই স্মরণীয় নহে, এই শ্বাতন্ত্রোর বলে 
ষ্টিগত স্বাতন্ত্ের ভিত্তি দৃ়তর করিতে সক্ষম 


চরিত্রের মাধ্যমে কবি লক্ষেশ্বর রাবণের অন্তঃ 
তাহাতে পঞ্চম সগেঁর সংশ্লিষ্ট ভগ্নাংশটি বেশ মূল্যবান 
ও বাল্দীকী আবহাওয়া হইতে একেবারেই তন 
কবি যে তাহার কাব্যের গোটা রাক্ষন-সমাজেরই কব 


হইয়াছেন, ইহাও স্মরণীয় । টি | 
গঞ্চম নর্গের স্থান-নির্ণয়ে আরও কয়েকটি বিষয় আলোচ্য হইয়া পড়ে। যে বৈচিত্রয-স্থষ্ট 


[কর্ষণ সেই দিক দিয়াও পঞ্চম নর্গের স্থান নগণ্য নহে। কাব্যের মূল ঘটনার 


মহাকাব্যের অন্ততম অ 5 টা 
খানে ভ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি কবির লেখনী হইতে 


অঙ্গীভূত ঘটনাংশগুলি যেমন এ 


২১৬ মেঘনাদবধ-কাব্য 


দেশীয় প্রভাবের মধ্যে বাজ্মীকি ও রুত্তিবাসের কথাই উল্লেখযোগ্য । পঞ্চম সর্গে বান্মীকি 
অপেক্ষা কৃত্তিবাসেরই নিবিড়তর অনুসরণ দেখা যায় । আর্য রামায়ণে মহামায়া বলিয়া কোনো দেবী 
নাই। কিন্তু মায়ার প্রভাব ভিন্ন আকারে বর্তমান । ইন্্রজিতের মারা-সীতা বধ, যুদ্ধ করিতে করিতে 
আপনার মায্ামৃতিতে সকলকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া পুরীমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ, 
মায়াবলে মেঘের আড়ালে যুদ্ধ ইত্যাদি রামায়ণ-বধিত ঘটন। দ্বারা মধুস্থদন তাহার কাব্যে মায়া- 
প্রভাবিত ঘটনা সংঘোজনা আরও উৎসাহিত হইয়! খাকিবেন। যদিও সমালোচকের মতে 
মধুস্থদনের মহামায়া হোমরের কাব্যের আথেন! (40197) দেবীর অনুরূপ, তথাপি রামারণ-বরধিত 
মায়ার কোন প্রভাবই তাহার উপর পড়ে নাই, এমন কথা বলা যায় না। পঞ্চম সর্গে যে 
নিশা-রণের কথ। ও রাম-লক্্ণের একবার নিহত হইয়া পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা পাওয়া যায়, 
তাহা মধুস্থদন রুল্তিবাস হইতে লইয়াছেন, বাল্সীকি-রামায়ণে তাহার উদ্লেগ নাই। কুত্তিবাস 
বলিয়াছেন £ 2 
| ‘নাহিক এসব কথা বাল্ীকি-বচনে 
বিস্তারিয়া লিখিত অমুত-রামায়ণে ? 
মন্দোদরীর পুরী বর্ণনাতেও ক্ুতিবাসের অঙ্গনরণ লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড় 
“মায়াবী মানব, বাছ।, এ বৈদেহী-পতি’ 
‘এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে ছুর্ঘমতি।' 
ইত্যাদি রচনার মধ্যে দেখ! যায়, কেবল মন্দোদরীর পুরী বর্ণন| নয়, রাণীর মুখের কথ|ও মধুসুদন কিছু 
কিছু রুত্তিবান হইতে লইয়াছেন। কিন্ত তবুও ইহ। অবশ্য স্বীকার্য যে মন্দোদরীর পুরী ও চরিত্র 
উভয়ই মধুস্ছদনের কাব্যে কতই না অভিনব হইয়া দেখা দিয়াছে। মাইকেলের অনুকরণ দুর্বলের 
অন্গকরণ নয়। কৃত্তিবানী রামারণে ইন্দ্রজিতের তিনবার যুদ্ধযাত্রার কথ। আছে, এবং তাহার মাতৃ- 
সম্ভাষণ বলিতে যাহা কিছু নমন্তই ঘটে দ্বিতীয়বার যুদ্ধধাত্রার প্রাককালে। তৃতীয়বার, অর্থাৎ যেবার 
ইন্্রজিৎ নিহত হন, সেবার তিনি আদৌ মাতৃ-সন্লিধানে যান নাই। 
মাতা নন্ভাধিতে গেলে হইবে বিরোধ 
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অন্থরোধ। 
মেঘনাদবধের কবি ওঁ মাতৃ-সাক্ষাৎ তৃতীয়বারের যুদ্ধ-পূর্বেই এমনভাবে বণিত করিয়াছেন, 
A হি তি টন হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেলের মেঘনাদের 
মাতু-পদ-প্রনাদে ৮ রি লট টি ১8572 ধা 
ETE সে না রা রি চিরজয়া। ডিও মেঘনাদের কোনো সংগ্রামেহ 
র অপেক্ষা ১-“দেহ আজ্ঞ। তুমি। কে আটিবে দাসে, 


দেবি, ত fete ES 
ব, তুমি আশীষিলে ?” এই মেঘনাদ কৃত্তিবাসের মেঘনাদ হইতে কত স্বতন্ত্র ! ক 


মন্দোদরী সম্পর্কে মাইকে ত 
| 0 কেলের র১নায় কৃত্তিবাসের অনেক - 
CO i অনুকরণ-অন্ুনরণ লক্ষ্য করা 


ক পার্থক্যও ধর 
কৃত্তিবাসী মন্দোদরীর মুখে যখন শুনি £ যও ধরা পড়ে। উভয় মাতাই স্গেহময়ী কিন্ত 


আলোচনী 7 ২১৭ 
ন হাজার নারী তব পরমা সুন্দরী 
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী ॥ 
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া স্থমতি ৷ 
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি॥ 
তখন যেন মায়ের ন্সেহ লক্ষ্য করিতে করিতে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। পক্ষান্তরে মধুস্থদনের 
মন্দোদরীকে এই বলিয়! পুত্রকে বিদায় দিতে শোনা বায় £__প্যাইবি রে যদি”_রাক্ষন-কুল-রক্ষণ 
বিরূপাক্ষ তোরে রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি তার পদযুগে আমি৷” যুদ্ধে বা যজ্ঞালয়ে যাত্রা 
করিবার পূর্বে প্রমীলার নিকট মেঘনাদের বিদারগ্রহণ ও সেই উপলক্ষে এই রাক্ষস-দম্পতীর চরিত্রের 
যে সমুন্নতিসাধন-__ইহার কিছুই কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। 
এখানে মূলকখা হুইল, আর্ধ রামায়ণে রাক্ষন-চরিত্রগুলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্মেহ-ভক্তিবাৎসল্যের 
পরিচয় থাকিলেও সেগুলি সম্পূর্ণ রাক্ষস চরিত্র। কিন্তু স্থজনী প্রতিভার সম্রাট মধুস্থদনের লেখনী 
মুখে সেই জদূর লঙ্কাবাসী প্রাচীন যুগের রাক্ষম-চরিত্রগুলি একেবারে আমাদেরই বাংলাদেশের 
বর্তমান মা্জিত যুগের আাদর্ণ চরিত্রে দীরিণত হইয়াছে। তাই বলিতে হয়, পঞ্চম সর্গে যেমন দেশী 
ও বিদেশী প্রভাবের বিস্তারিত পরিচয় আছে, তেমনি ইহার প্রতি ছত্রে আছে মাইকেলের মৌলিকতার 


অবিস্মরণীয় নিদর্শন। 
২১। মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সগর্ণ অবলম্বন করিয়া কবির পরিকল্পিত 


মন্দোদরী-চরিত্রটির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দাও। 
উত্তর। অতি অল্পকালের জন্য ইন্্রজিত্জননী মন্দোদরী আমাদের ৃষ্টিপথে আসিয়াছেন। 


তুলিকার ছুই একটি টানে কবি কিন্তু তাহার চিত্রথানিকে সুসম্পূর্ণ ও অনবন্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। 
মধুক্থছদনের হাতে রাক্ষরম্ণী বঙ্জননী মুতিতে দেদীপ্যমান হুইয়া ফুটিয়াছেন। মন্দোদরী আদশ 
মাতা, সর্বদা সন্তানের শুভানুধ্যানে সমাহিত-চিত্তা এবং স্েহাম্বা। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি 


পদে পদে আকুল হইতেন। তাহার হদয়খানি ফুলের মত কোমল । 
পুত্র মেঘনাদের শুভকামনা শিবালয়ে বলিয়া সেই পরম দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা 


করিতেছেন, স্বেহার্ম মৃতিতে আমরা মন্দোদরীকে প্রথম দেখিতে পাই। তাহার পর সন্ত্ীক 


মেঘনাদ তাহার সহিত নাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহার নিকট আতিয্াছেন শুনিয়া তিনি পৃজান্তে মন্দির 
বধূ তাহার পাদবন্দনা করিলেন। মন্দোদরী হর্ষোতদ্বেলিত 


হইতে বাহির »_অমনি পুত্র ও পুত্র 
বাহির হইলেন! পুত্ৰ নিয় নীরবে উভয়ের মন্তকে আনন্দের অশ্রপাত করিতে 


হৃদয়ে তাহাদের দুইজনকে বক্ষে আলিঙ্গন কা? 
খে 

জাগিলেন। কবি এখানে রমণীর সেহবুতৃক্ছ হায়ধানিকে পাঠকের চক্ষের সঙ্গ একেবারে 

সকল ধ্যান, নকল আশা, সকল 


চিন্তা, 
মেলিয়| ধরিয়াছেন। দিবারাত্র ধাহারা তাহার সকল 
আকাজ্জাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সারা চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেনঃ আজ তাহারা তাহার বুকের 
কাছে আসি [নন্দের সীমা নাই। * | 
" না রি তা নে ব্‌ ত হইয়া তাহার নিকট বিদায় 
র পর তিনি : 
কত 
লইতে আসিয়াছেন, তখন একটি আশঙ্কার অনুভূতিতে তাহার মাতৃহদয়থানি শিহরিয়া উঠিল। 
২৮ 


২১৮7 মেঘনাদবধ কাব্য 
অসম্ভব বিপদের কল্পনা তাহার মনে জাগিরা উঠিল ; মনে পড়িল, রাম অসম্নাহসিক যোদ্ধা, তাহার 
কথার জলে শিলা ভাসে, তিনি মরিয়া আবার বাচিয়্া উঠেন_প্রাণ ধরিয়া তিনি পুত্রকে প্রথমে 
যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিতে পারিলেন না। 
কিন্ত মন্দোদরী রাবণের ভ্ত্রী_মহাবীর্ধবতী ও তেজক্ষিনী রমণী । তিনি বীরের কন্যা, বীরের 
ঘরণী, বীরপ্রস্থ। কাজেই জননীর স্বেহকোমলতার বঙ্গে তাহার ক্ষাত্রতেজের জালাও ছিল। পুত্র 
যখন বীরত্বের বাণীতে তাহাকে আশ্বান প্রদান করিলেন, তখন মন্দোদরীর রক্তের সঙ্গে যে বীরত্বের 
তেজ মৃচ্ছিত হইয়াছিল তাহা জাগিয়া উঠিল এবং ইন্দ্ৰজিৎ যখন বর্তমান সময়ে যুদ্ধযাত্র। তাহার 
একটি অবিসম্বাদিত কর্তব্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন মন্দোদরীর স্সেহকাতর চিত্তে কর্তব্যবোধও 
জাগিয়া উঠিল। সেই উদ্বোধিত ক্ষাত্র উদ্দীপনার তাহার নয়নের অশ্রু শুকাইয়৷ গেল এবং একটি 
কঠিন কর্তব্যবোধের তাড়নায় তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা সমাহিত হইল | তিনি শেষে ভগবানের 
আশীর্বাদ যাক্রা! করিয়া বীর পুত্রকে যুদ্ধ গমনের অন্গমতি প্রদান করিলেন । দেশের জন্য মন্দোদরী 
ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিলেন; বীর-রমণীর অন্তগুটি তেজস্বিতার তাহার অন্তর দৃঢ় 
হইল। তাই তিনি সকল ভয়কে দমন করিয়া সকল বেদনাকে সংবত করিয়া পুত্রকে মাতৃ-আশীর্বাদের 
ুর্ভেন্ঘ কবচে আবৃত করিয়া যুদ্ধে যাইবার অহুমতি দিলেন। কর্তব্যের জ্ঞান কেমন করিয়া স্বভাবকে 
জয় করে, তেজদ্বিতার প্রেরণা কেমন করিয়া সকল আশঙ্কাকে পরাভূত করে-_কবির এই মন্দোদরী 
চরিত্র তাহার চমৎকার উদাহরণ । 
মন্দোদরীকে আমরা আর একবার দেখিতে পাই রাবণের সভায়। ইন্দ্রজিতের ন্যায় পুত্রের 
ধৃত্যু মায়ের বুকে যে কি প্রচণ্ড শেল বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা কে অঙ্গুমান করিবে? এই নিদারুণ 
মৃত্যুসংবাদ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র মনে হয় সেই বিরাট মাতৃদ্ধদয়ের বিরাট. শোক-সাগর 
একযুহূর্তে এমনই উত্তাল উদ্দাম হইয়া উঠে যে, সমস্ত বাহজ্ঞান হারাইয়। রাণী মন্দোদরী “€শিশু-শৃন্ত 
নীড় হেরি আকুল কপোতী যথা’ উধ্ব্থাসে ছুটিরা আসিয়া তাহার একমাত্র গতি স্বামীর চরণতলে 
নুটাইয়া পড়িলেন। হত-টৈতন্ত রাণীকে যত্বে তুলিয়া লইয়া রাবণ সান্বনাস্বরূপ যাহাই বলুন, 
মন্দোদরীর বাক্যন্ছুতি হইল না। সখীরা ধরাধরি করিয়া! অন্তঃপুরে লইয়া গেল। শোকের এই 
আতা মধ্যে কৰি মন্দোদরীর মাতৃঘদয়ের উপর যে-ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা সত্যই 
নিন! [ এই সঙ্গে “চরিত্র-হষ্টি” নিবন্ধে “মন্দোদরী+-প্রস্ও দ্রষ্টব্য | ] 


২২। বষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের বর্ণনা-পার্থক্য নির্দেশ 
করিয়। মেঘনাদ ও লক্ষ্মণ চ 


রিত্রের রূপায়ণে মধুসুদনের মৌলিকতা সন্বন্ধে 
আলোচন কর । ধু 
উত্তর। মেবনাদবধ এ বি 
কটি অতি প্রাচীন ও সুপরিচিত ঘটনা। রি 
ঘটনা-সম্সিবেশ ও পরিবেশর ত ঘটন1। কিন্তু বধসাধন ব্যাপা 


এই ব্যাপারে তিনি ইসা রি 2 বিশেষ এক মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
মেঘনাদ নিহত হন-_এইটু হ্‌ কতিবাম কাহারও অনুসরণ করেন নাই। নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারেই 
পৃথক । যজাগারে গ্রবে, ই মাত্র মূল রামায়ণ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পূর্ণ 

“ করিবার জন্য ও মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য মাইকেল পদে পদে যে 


টু ২১৪ 


মহামায়ার প্রভাব দেখাইয়াছেন, আর্য রামায়ণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। মাইকেলের কাব্যে 
দেখা যায়, মায়ার বরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং 
" ইন্দ্রজিতের কোষার আঘাতে লক্ষণ অটৈতন্য হইলে ইন্দ্রজিৎ জয় লাভ করিবার যে স্থযোগ পাইলেন, 
. মায়ার প্রভাবে তিনি তাহার সদ্যবহার করিতে পারিলেন ন! তাহার অতুলনীয় শক্তিসত্বেও লক্ষণের 
হস্তপূত অসি বাধন বা ফলক কিছুই তিনি স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। ইহা সমস্তই মাইকেলের 
নিজস্ব উদ্ভাবন। রামায়ণে এইরূপ অদৃশ্ঠভাবে যঙ্ঞাগারে প্রবেশের কথাও, নাই, অথবা যৃদ্ধকালে 
এইরূপ কোন যাছুমন্ত্রের প্রভাবও দেখা যায় না। সেখানে দেখা যায় বানরসৈম্ত সঙ্গে লইয়া 
লক্ষণ ও বিভীষণ প্রকাশ্য দিবালোকে গড়ের নিকট উপনীত হইয়া প্রবেশ দ্বার ভাঙিয়! ফেলিয়া 
রাক্ষস-প্রহরীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া যক্তস্থলে প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য 
হনুমান উপর হইতে প্রস্রাব করিয়। দিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যেও কোনে! 
গোপনীয়তা নাই, দৈব প্রভাবও নাই; সম্মুখ-সমরে বাহুবলেই ইন্দ্রজিৎ পরাস্ত ও নিহত হইয়াছে। 
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ যে স্থসম্পন্ন হইবে না, ইহাও প্রথমেই বুঝা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত 
আছে, এবারে যে অগ্নিকুণ্ড সঙ্জিত১ হয়, তাহার আয়োজন নাকি মাত্রা ছাড়াইয় গিয়া ছিল, 
মেঘের গর্জনের ন্যায় বিষম শব্দ করিয়া মগ্নির তেজ গগন স্পর্শ করে, দক্ষিণ দিকে আগুনের শিখা ধাবিত 
হয়, এবং তাহার জন্য অগ্নিদেব রুষ্ট হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়া নিত্যপৃজা ও বর প্রার্থনাও অগ্নিদেবের 
পক্ষে বিরক্তিজনক। তাই তৃতীয় বারের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ খন রাঁমকে বধ করিবার 

জন্য বর প্রার্থনা করিলেন তখন অগ্নিদেব স্পষ্টই জানাইলেন যে এ প্রার্থনা তাহার পূর্ণ হইবে না। 

“অগ্নি বলে হেন বর চাহ তো রাবণ 
কেমনে মারিব রামে তিনি নারায়ণ” 

রামায়ণের লক্ষণ দৈব সহায়তা পাইলেও উহা খাটা বীরের চরিত্র । কিন্তু মাইকেলের লক্ষণ 
চরিত্রে বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তার যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও ষষ্ঠ সর্গে উহ! অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে__ 
ইহা সাধারণ সমালোচকের অভিমত। এই হীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যজ্ঞাগারে প্রবেশ কালেও 
মাইকেল এতখানি মায়ার প্রভাব আমদানী করিয়াছেন। তিনি.যে চোরের মত মেঘনাদের ঘরে 
ঢুকিয়াছেন, এবং চোরের মত শাস্তিই তাঁহার গাওয়া দরকার এ কথার কোন ভিত্তি থাকিত না, 


ভ রিতেন। 
যদি না লক্ষ্মণ গোপনে অনৃষ্ঠভাবে প্রবেশ ক টা 
তত মধুসুদন স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাল্ীকির অঙ্কিত চরিত্রটিকে একেবারে বিপরীত 
করিয়া খ্বাকিয়াছেন। বান্মীকি রামায়ণে ইন্্রজিতের লক্্ণকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, লক্ষ্মণই 


বারোচিত দৃণ্তকঠে ইন্দ্রজিতকে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য তিরস্কার করিয়াছেন। “অন্তর্ধান 
fl €=: 
& গত নাসৌ বাগত্বং বিকল্প রি ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায় যে “্তস্করাচরিতে। রি 
ত RATT হ্‌ স্পসে 


অবলম্বন করিবার জন্য ও অনর্থক গর্ব প্রকাশ করিবার জন্ত ইন্দৰজিতই লক্ষ্মণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছে । 
ম্‌ লে জীবনচরিতকারের মতে মেঘনাদবধেস বষ্ঠ'সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, এবং 
তাহার রে ভিত প্রধান কারণই হইল এই সর্গে অঙ্কিত রাম ও লক্ষণ চরিত্রের চরম অবনতির 


চিত্র। 


২৩০ মেঘনাদব্ধ কাব্য 
নিঃশঙ্ক হওয়ায় নির্লজ্জের মত লঙ্কাসমরে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, সেই ইন্দ্রকেই প্রথমে কিন্দিৎ 
শিক্ষা দেওয়া বীর-পিতার কর্তব্য বটে। কিন্ত তংপূর্বে দেবসেনাপতি আমিয়! যেখানে রাবণের 
পথরোধ করেন সেখানে আমরা রাবণের আর একটি রূপ দেখিবার স্থযোগ পাই । এ রূপ যেমন ভক্তি- 
নম তেমনি বীর্ধদীপ্ত। রামের সহিত তিনি অকারণ যুদ্ধ করিতে চাহেন না, কারণ আজিকার লক্ষ্য 
তাহার পুত্রহস্তা লক্ষণ, তাই প্রবলতর প্রতিদবন্দীর উদার্ধে রাবণ রামকে যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। 
ইতিমধ্যে একে একে বীর হনুমান ও কিছিদ্ধ্যাপতি স্ুগ্রীবকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া অনিবাধ- 
গতিতে রাবণ আলিয়া লক্ষণের সম্মুখে পৌছিলেন। ভীমপরাক্রম হন্‌ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ, 
সুগ্রীবও তথৈবচ, অধিকন্ত বিজ্রপের পাত্র, এবং সেই ঘোর রণোন্সদের মধ্যেও বিদ্রপবর্ষণে রাবণ 
পরাজুখ নহেন। jd 
লক্ষণের মুখোমুখি রাবণকে কবি কী যত্বেই ন! অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষণ 
দেবারুতি,_-বলা বাহুল্য ইহা স্বয়ং কবিরই দৃষ্টি । এই দৃষ্টির গ্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। 
অতঃপর বুঝি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ ও পুত্রহস্তার শাস্তি-বিধানের উদ্দেশ্যে আপন বীর-রোষাগ্নিকে 
উত্তেজিত করিবার জন্য শোনা যায় তাহার আস্ফালন, উর্ধসনা, রণোন্মত্ত হুংকার। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগা, সেই ভীষণ রণোন্মাদনার মুহূর্তে রাবণ কর্তৃক লক্ষণের বীরত্বের প্রশংসা । 
বীর যে, সে কখনই বীরত্বের তারিফ করিতে পরাজ্মুখ হয় না_পরম শক্রর ক্ষেত্রেও না। এই যে 
দুর্লভ বীর-চরিত্র-লক্ষণ, রাবণের মধ্যে তাহারই অপূর্ব সন্নিবেশ ঘটাইয়া মধুস্থদন তাহার রাবণকে বীর 
সমাজে মহিমান্বিত করিয়াছেন। তাই যে পুত্রহস্তাকে গ্রতিহিংসানলে দগ্ধ করিতেই এই যুদ্ধোদ্যম, 
তাহারই প্রশংসায় রাবণকে যখন আমরা বলিতে শুনি__ 
“বাখানি 
বীরপণ! তোর আমি সৌমিত্রি কেশরি ! 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্‌ স্বরথি, 
তুই : 
তন, একদিকে শক্তিশেল প্রয়োগের করাল দুর্ণয় সংকল্প, অপরদিকে সেই অক্ঠ নিধন-যোগ্য 
“ঘোরতর শত্রুর অকুঠঠ-প্রশংসা, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে রাবণ চরিত্র সম্পর্কে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধার অন্তর 
ভরিয়া উঠে। 
যুদ্ধোগ্ঘম ও যুদ্ধের বর্ণনা এবং সেই স্থত্রে অকৃত্রিম বীররসের অবতারণ! নিঃসন্দেহে সপ্তম 
সর্গের প্রধানতম বৈশিষ্টা। যে বীররসের কাব্যস্থট্টির মহৎ সংকল্প লইয়া কবি মেঘনাদবধ কাব্যের 
চন করেন, তাহা আর কোথাও এমন অবিমিশ্র এমন বিশুদ্ধ রূপ লাড করে নাই যেমন করিয়াছে 
এই সপ্তম সর্গে। এই দিক দিয়া সপ্তম সর্গের উপযোগিত। অনন্থসাধারণ। 
সা চরিত্রেই এখানে অল্পবিস্তর বীররস ফুটিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
*কলাপে। যুদ্ধোগ্ধমের প্রথম পর্বে রাক্ষপবাহিনীর প্রতি রাবণের যে দীর্ঘ 


ড় ধক 
ক্তি তাহা যেমন বীরোচিত তেমনি উদ্দীপনাময়। উৎসাহ যাহার স্থায়িভাব সেই বীররসের একটি 
চমতকার রূপ ফুটিরাছে নিয়োক্ত পঙকিনিচয়ে £ 


আলোচনী ২৬১ 
“বৃথা যদি যত্ব আজি, আর না ফিরিব-_ 
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে 
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি ! 
দেবদৈত্য-নর-ত্রাস তোমরা সমরে 
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে চল রণস্থলে ;+_- 
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি, 
কে চাহে বাচিতে আজি এ কর্ব, কুলে, 
কর্ব,রকুলের গর্র্ব মেঘনাদ বলী !” 
এই যে বহু. গুণান্বিত রাবণ চরিত্রের আলেখ্যনির্মাণ, ইহার একটা পৃথক গুরুত্ব এইখানে যে, যে বিরাট 
জীবনের ট্রাজেডি ফুটাইবার ভার সমগ্র কাব্যের, সপ্তম সর্গের এই আলেখ্য সেই উাজেডিকেই 
মর্ষম্পশী করিবার পক্ষে অবহই সহায়ক হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া যুদ্ধের পরিবেশ রচনা, অক্ত্রাদির বিনিময়, রণ-কোলাহল ও ঘনঘটা, যুদ্ধের গতি 
সম্পর্কে বান্ডব-ঘেধা রেখাচিত্র, ইত্যাদি ব্যাপারে মাইকেল যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহার 
পরিচয় বহন করিয়া সপ্তম সর্গ এই যুদ্ধকেন্দ্রিক কাহিনী কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 
এই যুদ্ব-আব্হাওয়ার প্রচ্ছদপট-রচনাতেও কবি-কল্পনার আয়াঁস ও প্রয়াস যেমন লক্ষণীয় 
হইয়াছে তেমনি সেই কল্পনার বহরেও পাওয়া যায় কবির দৃষ্টিত্দির অভিনবত্ব। একটি দৃষ্টান্ত £_ 
রক্ষঃকুলরাজ-লক্্মী যখন ইন্দ্রের নিকট তাহার নিজন্ব আয়োজনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভঞ্জন- 
আদি দিক্পালগণের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞানা করিলেন, তখন ইন্দ্র বলিতেছেন, 
“নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিকপালে 
আদেশিঙ্, জগদস্বে । দেবরক্ষোরণে, 
(দুৰ্জয় উভয় কুল ) কে জানে কি ঘটে ?_- 
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি, 
আজি? এ বিপুল স্ষ্টি যাবে রসাতলে !» 
যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী গুরুত্ব অঙ্কনের এই যে দুরন্ত প্রয়াস ও ইহার অন্তরালবর্তী যে কল্পন। 
ও পরিকল্পনার বহর তাহা মাইকেল প্রতিভার উচ্চতা ও স্বকীয়তাই প্রতিপন্ন করে। : 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য যে দৈবপ্রভাবের সমাবেশ, তাহাতে এই সর্গের উপযোগিতা 
না বাড়িলেও, মহাকাব্যোপযোগী বিস্তার ও বৈচিত্র্যবিধানে উহা কিঞ্চিৎ সহায়ক 
বলিতে হয়। 
এই ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ির কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই কথাই মনে হয়, 
সপ্তম সর্গট প্রধানত রাবণের বীরত্বের চিত্র হইয়াও অতিমাত্রায় দেবতার আমদানীতে কিঞ্চিৎ 
বিড়স্বিত। মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মহী’-দেবী পর্যন্ত একযোগে বহু দেবতা 
ভিড় জমাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, কৈলাসেশ্বর মহাদেব ও বৈকুষ্ঠবিহারী 


কিছু 
হইয়াছে 


আসিয়। এখানে 
মাধব ব্যতীত যোগদানকারী 


২২০ মেঘনাদবধ কাব্য 


কিন্তু এ যুগের অন্ততম রেষ্ট সমালোচক মোহিভলালের বিশ্লেষণে কবির এই লা্মণ-চরিতর" 
চিত্রণের অনেক যৌক্তিকতা! ছুটি়াছে। [ এই প্রসঙ্গে “মেঘনাদ কাব্যে চরিত্রস্থষ্ট' পর্যায়ের লক্ষ্ণ- 
চরিত্রের বিশ্লেষণ ভষ্টব্য ।] তাহার প্রতিপাদ্য হইল, মধৃহৃদনের কল্পলোকে লক্ষ্ণ-চরিত্রটি যে স্থান 
অধ্বিকার করিয়াছে তাহা অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় মণ্তিত। লক্ষণকে তিনি রামায়ণের একটি অসাধারণ 
জীবন্ত, বীর্যবান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্ররূপেই দেখিয়াছেন। তাহার লক্ষ্মণ ধর্মভীরু নয় বরং ধর্মবলদৃ্ত 
তাহার দেবভক্তি স্যায়নিষ্ঠারই নামান্তর! ইন্দরজিং যেমন বীরধর্ষের একনিষ্ঠ সেবক, লক্ষ্মণ তেমনি 
ন্যামধর্নের উদ্ধার করিতে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমন!। মধুস্থদন তাহার কাব্যে সর্বত্র লক্ষ্মণকে এক বিশিষ্ট 
গৌরব দান করিয়াছেন। লক্ষণ এ কাব্যে প্রায় সর্বত্র “সৌমিত্রি কেশরী’ ও ‘দেবাক্ৃতি:রথী'। কিন্ত 
এই গৌরব ও শ্রন্ধা রক্ষা করিতে গিয়া মধুস্থদন বড় বিপদে পড়িয়াছেন। 
লক্ষণের মধাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে কবির কল্পনার মুখ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। ইন্দরজিতের 

নিধন লক্ষণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ অজেয়__একরূপ অমর বলিলেই হয়। বান্মীকির 
রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হইলেও অজেয় নয়; নিকুন্তিলা নামক একরূপ যাদু বা মায়া-ঘটিত. প্রক্রিয়ার 
দ্বারাই সে বার বার অজেয় হইয়া উঠে। মধুস্থদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়; সে নিজ শক্তিতেই 
অজেয়প্রায়। অতএব এই ইন্্রজিতকে যে বধ করিবে তাহাকে নায়কের মধাদা রক্ষার পাতিরে অসাধারণ 
বীরও হইতে হইবে আবার কাপুরুষের কলঙ্বম্পর্শও বরণ করিতে হইবে। বস্তুত মেঘনাদের এই 
হত্যা-ব্যাপারটিকে দুরূত ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি-কল্পন| সর্বাধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে, 
যিনি “দেবাক্কৃতি রথী’ ‘তেজস্বী মধ্যা্ছে যথ| দেব অংশুমালী+, ধাহার চরিত্র-বল, হদয়-বল, সাধন-বল 
ও বীরত্বের চরম পরীক্ষা হইয়। গিয়াছে চণ্ডীর কাননে, তাহারই মুখে বসাইতে হইয়াছে 
কাপুরুষে[চিত উক্তি ঃ 

“আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু 

ছাড়ে রে করাত তারে? বধিব এখনি = 

অবোঁধ, তেমতি তোরে -**, 03573959953 

***ম্]ুরি অরি, পারি যে কৌশলে ! 
লক্ষণ এখানে এমন নীতির আস্ফালন করিতেছে, যাহা কোনো ক্ষত্রিয় বীরের মুখে কোনো অবস্থাতেই 
শোভা গায় না। কিন্তু পরম কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিবার বর, মধুস্থদন তাহার লক্্ণকে এই 
পর্যায়ে অবনমিত করিতে বহু ইতস্ততঃ করিয়াছেন, বহু সন্তর্পণে লেখনী চালনা করিয়াছেন। এই 
চরম উক্তিচির পূর্বে লক্ষ্মকে আমরা বলিতে শুনি, “দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে ৮ 
আবার হত্যার পরেও বিভীষণকে সাস্থনা দান প্রসঙ্গে লক্ষ্মাকে বলিতে শুন] বায়”_“বিধির বিধানে 
বধিক্গ এ যোধে আমি৮--৮। অর্থাৎ এই কাধের ভালমন্দের দায়িত্ব দেবতাদের হাতে তুলিয়া দিয়া 
তিনি যেন নিষ্কৃতি পাইতে চান। মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রায় সমস্ত চরিত্রের মতই তিনিও যে এক 
দুর্জয় দৈবশক্তির হাতের যন্ন্বরপ =াহারুই ইঙ্গিত রহিয়াছে এইখানে । তবে যেহেতু কৃতকর্মের 
হারাই কী পরিচয়, মেইহেতু লক্ষ্মণের দুর্নামের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। যাহাই হউক লক্ষণ 
চরিত্রটি সম্পর্কে কবি-মানসের নিখুত সন্ধান যিনি পাইয়াছেন তিনি বুঝিবেন, লক্ষ্মণের প্রতি এই 


আলোচনী ২২১ 


অবিচার যে কারণেই হউক বা যেমনই হউক, এই চরিত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে 
আন্তরিক ও অকৃতিষ ইহা সন্দেহাতীত। নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই তিনি উহাতে কলঙ্কস্পর্শ 
ঘটাইয়াছেন। ইন্দ্রজিতকে কবি যদি আর্ধরামায়ণকারের দৃষ্টিতে দুর্ধব রাক্ষসমাত্র বলিয়া দেখিতেন 
তবে আর এই ৰিপদের কথা উঠিত না, কিন্ত তাহাতে তো তাহার কাব্যের মূল পরিকল্পনাই ব্যর্থ 
হুয়। মেঘনাদ-চরিত্রটির সর্বাজীণ উৎকর্ষকে আর্ধরামায়ণের সংস্কারের ভল্মাবলেপ হইতে যুক্ত দীপ্ত 
অগ্নিশিখার স্যার প্রোজল করিয়া তোলাই এই কাব্যে কবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 

সমগ্র কাব্য-সহিত্যে মেঘনাদ এক অপূর্ব স্থ্টি। মেঘনাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও অকলঙ্ক। 
“এ চরিত্র নিদাঘ দিবার মত দীপ্ত ও নির্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়ানার লেশমাত্র নাই। ইহার 
অন্তঃকরণে কোনে! দ্বিধা-দ্বন্দ-প্রশ্ন-সংশয় নাই, নৈরাশ হুঁই,_প্রেম-ভত্তি-বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের 
প্ৰস্কুট কুন্ুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্ধরাষায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, 
মধুস্থদনের মেঘনাদের অপর সকল মৃহত্গুণের সমবায়ে আজ অপূর্ব শী ধারণ করিয়াছে ।__মায়ের 
দুলাল, পিতার নয়নমণি, গত্বীর কঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ, সলিল-অগ্নি-মরুতের 
সন্গিপাতে মেছুর মেঘকান্তির মত  নয়ন-মনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান 
হইয়াছে_তাহার নিরতিশয় ভয়শৃন্যতা, শক্তি-যদমত্ততা নর- অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের 
অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্র,রতা বা কপটতায় বিশ্বাস করে না, 
জগতকে সে আত্মবৎ বীরধর্মী মনে করে।-রাবণের মনে বিধি নামক যে দুঞ্জেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতন! 
জন্িয়াছে, তাহার মনে সে চেতনাও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নিভীকতাই তাহার 
কর্তব্যকেও সরল করিয়াছে । তাহার ধর্মবিচার বিতর্কের ধর্ম নয়! তাহা! স্বাভাবিক প্রাণধর্ম 
পৌরুষের ধর্ম” না 

মাইকেলের মত শক্তিশালী শ্রষ্টা, যে এমন উৎকৃষ্ট উপাদানবিশিষ্ট একটি চরিত্র পাইয়া কাব্যমধ্যে 
তাহার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যে মেঘনাদের মৃত্যু 
রামায়ণে একটি উপদ্রবের শান্তি বলিয়াই বিবেচিত, মাইকেলের হাতে সেই মৃত্যুই পাঠকের করুণ 
অশ্রধার1 আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে । কবি যে বলিয়াছেন, ‘It cost me many 2, tear to 
[01100 _অশ্রকাতর-হৃদয়ে পাঠককেও তাহার সত্যত! উপলদ্ধি করিতে হইয়াছে। এ যেন এক 
অতিমানবীয় জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি। যৌবনের যে মহিমা ও হৃদয়ের যে ত্বতস্ফূর্ত শক্তির নাম 
ইন্দ্রজিৎ, তাহারই হত্যাকাহিনী-মুলক দৃশ্যের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিবার জন্য, ইহার মর্মগত 
ট্রাজেডিকে চকিত বজ্রদীপ্তি দান করিবার জন্য পূর্বাপর সকল আয়োজনই যথাযথ হওয়ায় এই চরিত্রটি 
সহজেই পাঠকের এক গরম আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। আর এই যে আকর্ষণ-্থষ্টি, ইহাতেই 
মধুক্ছদনের মৌলিকতা। [ চরিত্রটির বিস্তারিত আলোচনা 'চরিত্র-ৃষ্টি' পধায়ে দ্রষ্টব্য ] 

২৩। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত দৈব ও নিয়তি-গ্রভাব লইয়। আলোচন। কর। 
উত্তর । হোমরের গরম ভক্ত ও অন্রাগী বলিয়। মাইকেলের নিয়তিবাদ বা অবৃষ্টবাদকে প্রথম 

দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গ্রীককাব্য হইতে আমদানী করা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সেই প্রসদ্দে একথাটিও 
স্বরণীয়, গ্রীককাবোর নিয়তি-প্রাধান্তই যে মেঘনাদবধ-এর কবিকে নিয়তিবাদী করিয়াছে, তাহা নহে। 


২২২ মেঘনাদব্ধ কাব্য 


মধুক্ছদনের কবি-মানস পাশ্চাত্যের কাব্য-কলা যতই অনুকরণ ও অঙ্গুসরণ করুক, তাহার প্রকৃতিটি 
নিতান্তই বাংলার ও বাঙালীর বাঙালী ধাতুতে গঠিত বলিয়া তাহার প্রবণতা কারুণ্যের দিকে, 
থে কারুণ্যের সহিত অদৃষ্টবাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার উপর যুগ-প্রভাৰ তো আছেই । বাঙালী 
যে যুগে নবজাগরণের উন্মাদনায় মাথা তুলিয়া দাড়াইতে চাহিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে, মধুসুদন সেই যুগেরই 
সন্তান বলিয়া নিয়তির লীলা যেন তাহার চক্ষে অতি কঠোর দীপ্তিতে ধর! পড়িয়াছে। তবে মূলত 
তাহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দুষনোভাবের ফল। এ অদৃষ্টবাদ, গ্রীৰ- 
কল্পনার অহেতুক দৈব-স্বৈরাচার নহে। মধুক্ছদনের দেবদেবীগণও এই অদৃষ্টের শাসন মানে, ইহার 
উপরে তাহাদেরও কর্তৃত্ব নাই। এ অদৃষ্ট এতই দুজ্ঞোয় যে শেষ পর্যন্ত ইহা হিন্দুরই কর্মবাদে আসিয়া 
দাড়ায়। £ রত 

পঞ্চম স্গে দেখা যায়, মানুষ অপেক্ষা দেবতারই আধিপত্য । ইহার প্রধান কারণ, নায়কের 
মাহাত্ম্য সমুন্নত দেখাইবার জন্য তাহার বধ-সাধনের ‘উদ্ভোগ’ পর্যটকে গুরুত্বপূর্ণ করিতে কৰি 
বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন । এখানকার মেঘনাদ রামায়ণের মত একটা রাক্ষসীয় উপদ্রবমাত্ম 
না হইয়া সর্বপ্তণাম্বিত আদর্শ বীরুপুরুষের স্তায় মহিমান্বিত হওয়ায় তাহার বধ-কা্্টীকে যথাসম্ভব 
দুরূহ ও দুঃসাঁপ্য করিবার জন্য কৰি প্রচুর দৈব শক্তির আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, সেই দৈবশক্তিও এখানে স্বেচ্ছাচারী নহে। মাঙ্গষের মত দেবতারাও এক বিরাট ও 
ব্যাপক নিয়তি-প্রভাবের অধীন। “এখানকার যে বিধির বিধান তাহা এই ব্যাপকতার জন্যই ছু 
আকার ধারণ করিয়াছে।. ইহা কোন স্থল দৈব হস্তক্ষেপ নহে) ইহা অতি হুক্মভাবে বিরাজমান 
থাকিয়া এমনভাবে স্বর্গ ও মর্ভের সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যাহাতে সকলকেই যেন সেই এক 
বিরাট যন্ত্রীর হাতে যন্ত্ররপে চালিত হইতে দেখা যায়। যে ভাবে মধুস্থদন এই অলভ্ঘ্য বিধি-বিধানের 
প্রভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে একহিসাবে কোনো অবাঞ্চনীয় ঘটনার জন্য কোন দেবতাকেই 
দোষ দিবার উপায় নাই। কারণ, সকলেই, দেখা যায়, সেই অলঙ্ঘা বিধানের দোহাই দিতেছেন। 
যে মায়াদেবী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ, তিনি যখন ইন্দ্রের পুরীতে সর্বপ্রথম 
মেঘশাদবধের পন্থা বিশ্লেষণ করেন, তখনই তাঁহার মুখে আমর! শুনিতে পাই, “বিধির বিধি কে পারে 
লঙ্ঘিতে ?” অতঃপর তাহার পরিকল্পনা্যায়ী যাহা কিছু ঘটিল, সমস্তই নিয়তির লীলা বলিয়া ধরিতে 
হইবে। স্বপ্নদান পর্যন্ত শেষ হইল; এইবার আসিল দৈব-নির্দেশ অনুযায়ী মানগষের কাজের পালা” 
মৈহবৎসল রামচন্দ্র লক্মণকে ভয়ঙ্কর পরিবেশে আবদ্ধ চণ্ডীর দেউলে পাঠাইতে একান্তই অনিচ্ছুক। 
লক্ষণের উপর তাঁহার যে অত্যাচারের আর শেষ নাই। কিন্ত তিনি কি করিবেন? তিনিও 
যে নিয়তির অধীন তাঁহার মুখে আমরা শুনি, “কেমনে লঙ্ঘিব দৈবের নির্ধন্য, ভাই ?” 

শট লাক্মণকে কৰি যতই উপযুক্ত প্রতিদ্দীরূপে গড়িয়া গিটিয়া লউন তবু তাহার নায়ক 
মেঘনাদ যে কাহারও হাতে পরাজিত হইবার নহে এই আদর্শটি অশ্রান রাখিবার জন্য উদ্যোগ-পর্বে 
কৰি লক্ষণের কঠিন পরীক্ষা ছাড়াও ও স্বগ্লাদেশ, চণ্ডীপূজা, চণ্ডীর বরলাভ, এক কথায়, এক য্যাপক 
দৈৰ ষড়যন্ত্রের অবভারণা করিরাছেন। চণ্ডীও আবার শিবের আদেশে এই উদ্যোগে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন, যে শিব স্বয়ং ‘বিশ্বনাথ’ হইয়াও দ্বিতীয় সর্গেই এই উদ্যোগের পূর্বরুত্যে জড়িত হইয়া 


আলোচনী তি 


নিজমুখে বলিয়াছেন, “হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রানের গতি? 
এইভাবে এক নর্বনিয়ন্ত। শক্তিই যদি চক্রান্তের অংশীদার হইয়া পড়েন, তবে যতই অসাধারণ 
শৌরবীর্যের অধিকারী হউক না কেন মেঘনাদকে অসহায় না হইয়া আর উপায় নাই। তাই মেঘনাদ 
বজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা করিলে প্রমীলা যখন বিলাপ করিতে লাগিল, তখন কবি “প্রাক্তনের নি, 
হায়, কার সাধ্য রোধে ?” এই মন্তব্যের দ্বারা আর একবার নিয়তির প্রসঙ্গ তুলিয়া পাঠকের অন্তর 


মেঘনাদের জন্য ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। 
পঞ্চম নর্গে যে নিয়তির ব্যাপক মহড়া চলিয়াছে ষষ্ঠ সর্গে দেখা যায় তাহারই ফলিত রূপ । 


ষষ্ঠের ঘটনা-রূপটি পঞ্চমেরই ছাচে ঢাল1। যে 'প্রাক্তনের গতি’ লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম সর্গে কবি-হৃদয় 
হায় হায় করিয়া উঠিয়াছে ষষ্ঠ সর্গে তাহারই অনিবাধ পরিণতি করাল মতি ধারণ করিয়াছে। ঘটনার 
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি চরিত্র ঠিক সেই এক অন্ধ নিষ্ঠুর নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরিচালিত 
হইতে দেখা যায়। 

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া সত্বেও আসল বধ-সাধনের জন্য অভিযানের সময় আসিলে রামচন্দ্র 
পুনরায় দ্বিধা গ্রস্ত হইতেছেন | অন্ুজেত্র বিপদাশঙ্কায় তাহার ভ্রাতৃবংসল হৃদয় কম্পিত কুণ্ঠিত না হইয়া 
পারে না। মুখ দিয়! বাহির হইয়া পড়ে”_"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই 
বনবাসে ৷” তাহার এখনও মনে হয়, “মায়াবিনী আশা’র ছলনায় ঘুরিয়া মরিতেছেন। কিন্তু “সহসা 
আকাশ-দেশে, আকাশ-সস্তবা সরস্বতী’ তাহাকে দৃঢ় করিয়া দিল, ভবিত্তৎ বিজয়ের ইঞ্দিতও ছবির 
মত চোখের সামনে তুলিয়া ধরা হইল। জুরু হইল মারাত্মক অভিযান। কিন্ত পদে পদে দৈব-প্রভাব, 
যার অন্তরাত্মায় খুজিয়া পাওয়া যায় এক বিরাট নিয়তি-শক্তির নিয়ন্ত্রণ। মায়াদেবী আসিয়া রক্ষঃকুল- 
রাজলক্মীকে তাহার তেজ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলে পরম ভক্ত রাবণের জন্য তাহার প্রাণ 
কাদিয়া উঠিলেও তিনি মায়ার আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্ত কতই না কুার সহিত, 
“সম্বরিব, দেবি, তেজঃ;_-প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?” 

যে লক্ষণ ও বিভীষণ রাবণের সর্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চলিয়াছেন, রাবণের 
বৈভব ও মৃহ্মাদর্শনে তাহারাও কতই না কাতর। বিভীষণের চিত্তও টলিয়া উঠে, কিন্তু লক্ষ্মণকে 
শক্ত রাখিবার জন্য, আঘ্মরত কার্ষেরও সমর্থনের জন্য তিনি আবৃত্তি করেন, _-“কিন্ত চিরস্থায়ী কিছু 
নহে এ সংসারে | এক যায় আর আসে, ‘জগতের রীতি”_প্রকারাস্তরে সেই বিধির বিধানের কথা 
সেই অৰৃষ্টবাদের কথা। মেঘনাদ যখন লক্ষ্মণকে কিছুতেই রামানুজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন 
না, স্বীয় আরাধ্য বিভাবস্থই কৌতুকবশত লক্ষণের মৃতিতে আবিভূত মনে করিয়া_-“বিলষ্িলে আমি, 
ভগ্নোগ্যায রক্ষঃ-চযু, বিদাও আমারে |”_বলিয়! ভক্তের আকুল প্রার্থনা জানাইলেন, তখন লক্ষ্মণ বুঝি 
শত্রুর সেই চারিত্রিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন, এবং “দেবাদেশে রণে আমি 
আহ্বানি রে তোরে!” ইত্যাদি ভাষণে দেবতার দোহাই না পাড়িয়া নিজেকে সমর্থন করিতে পারেন 
নাই। হত্যার পরেও বিলাপকাতর খুল্লতাত বিভীষণকে শান্বনাান প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন 
“বিধির বিধানে বধিল্গ এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার” অর্থাৎ উভয়েরই চলাফেরা 
কাধকলাপ, উভয়েরই ভালমন্দ ন্যায়ান্তায় সমস্তই বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত 


২২৪ মেধনাদবধ কাব্য 


লক্ষ্মণ ও ইন্্রজিৎ, বিজেতা ও বিজিত, উয়েই মারার হাতের ক্রীড়নক ৷ মায়াশ্রিয়ী হইয়া ও 
লক্ষণ ইন্্রজিতের কোষার আঘাতে ভূতলশায়ী এবং একান্ত অসহায়, অথচ ইন্দ্রজিতেরও মায়াকে 
পরাভূত করিবার কোন শক্তি নাই ;_“মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে* নান! ভয়াবহ দৃশ্ত এবং 
অবশেষে “বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাড়াইলা বলী নিল, হায় রে মরি, কলাধর যথা রাছুগ্রাসে !” 
মৃত্যুর পূর্বে তাহাকেও, “কি পাপে বিধাতা দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?* ইত্যাদি উক্তিতে 
বিধির বিধানের কাতর উল্লেখ করিতে শুনা যায়। 

এইভাবে আমরা যখন খ্ঘেনাদবপ-কাব্যের পঞ্চম ও ষষ্ট সর্গে দৈব ও নিরতি-প্রভাবের 
আধিপত্য লক্ষ্য করি তখন ইহার পশ্চাতে নক্রিয় কবি-মানসটির পরিচয়ে বলিতে হয় যে উহ! শুধু 
সেই লঙ্কাকাণ্ডের অন্ততুক্তি ঘটনা বিশেষ নহে, সমগ্র মানবজীবনেই যে নিয়তির দুনিবার প্রভাব, 
তাহারই ব্যাপকতায় ও নিষ্ঠুর প্রচণ্ডতায় যেন অভিভূত । নিয়তি যেন তার অদৃশ্য ও অনির্দেশ্ত করাল 
হস্তে রক্ষোরাঁজ রাবণ ও তত্সহ সমগ্র রাক্ষনজাতিকে মৃত্যুর অন্ধাতমসার দিকে ধীর ও দৃঢ় গতিতে 
ঠেলিয়া লইয়া বাইতেছে। তার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাছে পাপপুণ্যের প্যায়ান্তায়ের বিচার তুচ্ছ 
দানবীয় বা মানবীয় যে কোনো শক্তি যেন তার একটি আঘাতেই ধুলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। তাই 
ধর্মের পথে, ্ায়ের পথে ও বীরের পথেই যাহার অকম্পিত জয়যাত্রা, সেই মহাবীর ইন্্রজিতকেও 
স্বীয় যজ্ঞাগারে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তায় বমরে নিহত হইতে হইল। ইহাকে নিয়তির অন্ধ 
নির্মমতা ছাড়! আর কি বলিয়াই বা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? 

এখানে স্বতঃই মনে হয়, একটি গভীর বিয়োগান্ত কাব্য রচনার জন্যই মধুস্ছদন রামায়ণ হইতে 
লঙ্কাকাণ্ডের একটি অধ্যায় বাছিযা লইয়া তাহাকে নিজ প্রতিভাবলে নৃতনরূপে নৃতনভাবে প্রাণবন্ত 
করিয়া নিজ উদ্দেশ্ঠ সাধন করিয়াছেন! মুল কাহিনীটি বান্মীকির রামায়ণেরই অনুরূপ, ইহাতে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের দিক দিয়া মেঘনাদবধ মাইকেলের অনবদ্ভ নবীন সুষ্টি। এই সৃষ্টির 
তাগিদেই মাইকেল বান্সীকির অতি স্বল্পষ্ট পাপ-পুণ্য-বিচার প্রায় সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়া অন্ধ ও 
নিষ্ঠুর নিয়তিকে টানিয়া। আনিয়াছেন, নতুবা করণ রস গাঢ় হইয়া উঠে না। প্রায় সকল 
ঘটনার মূগেই অদৃশ্য “ক্তির কঠোর হপ্ত। নিপনতির এই নিষ্্রতাই বিয়োগান্ত কাবোর 
করুণ রস জমাইয়া তুলিয়াছে। কাব্যের এই গুরু প্রয়োজনেই মাইকেল চির-পরিচিত 
রাষায়ণের চরিভ্রগুলিতে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন এবং ঘটনার গতি মোটামুটি ঠিক 
বাধিয়াও তাহাকে নিজের ইচ্ছান্থায়ী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কবির এই নাফল্যেই 
মেঘনাদবধ-এর ট্রাজেডি এমন গভীর ও করুণ হইয়াছে, আর এইখানেই ফুটিয়াছে মাইকেলের 
প্রতিভার মৌলিকতা। 

২৪। মেঘনাবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গটি অবলম্বনপূর্বক বিভীষণ-চরিত্র বর্ণনা! কর। 
উত্তর । রামায়ণ বিভীবণকে ধর্মভীরু বলিয়। বর্ণনা করিয়াছে; এবং এই ধর্মের জন্যই তাহাকে 
করিল 3 858 করিয়া! ধর্মাশ্রয়ী রামচন্স্রের পক্ষ অবলম্বন 
আশ্রয় করিয়াছেন। ই 71875 
যখন রামের পত্তীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আমিলেনঃ 


আলোচনী 3 ২২৫ 
এবং তাহার পর রামচন্দ্র সসৈন্তে সাগরের বুকে সেতু নির্মাণ করিয়! জলরাশি অতিক্রম করিয়া 
লঙ্কার দ্বারে আনিয়া বসিলেন, সেই সময়ে ইনি একদিন রাজসভায় আসিয়া জ্োষ্টভ্রাতাকে সীতা 
প্রত্যর্পণ করিবার উপদেশ দেন। দন্তের মূর্তবিগ্রহ রাবণ অন্ুজের হিতোপদেশে কর্ণপাত করিলেন 
না) উপরন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সভাতেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে বিভীষণ 
পুত্র, আত্মীয়স্বজন, সোনার লঙ্কা__নমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়া রামের পক্ষে যোগ দিলেন । 

সীতাহরণ রাবণের পক্ষে যেমন একটা মন্ত অপরাধ প্রকাশ্য রাজসভায় ছোট ভাইকে 
পদাঘাত করিয়া অপমান করাও তেমনি আর একটি গুরুতর অপরাধ । পাপাচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া 
রাবণের ন্যায় দুরধ্ব নরপতির সম্মুখে গিয়া প্রকাশ্ঠ সভায় দাঁড়াইয়া সত্যের পথ ধর্মের পথই যে বিজ্ঞের 
একমাত্র লক্ষ্য এরূপ নির্দেশদান ও নিঃশঙ্ক ঘোষণার" মধ্যে বিভীষণের যে পৌরুষ ফুটিয়াছে তাহা 
বান্তবিকই বীরোচিত, মহান্‌ হ্ুতরাং প্রশংসার যোগ্য । এক্ষেত্রে রাবণের প্রতি ক্রোধ এবং বিভীষণের . 
প্রতি সমবেদনা, প।ঠকচিত্তে উদ্রিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 

কিন্ত বিভীবণের শেষের আচরণে সকলের চিত তাহার প্রতি দ্বণায় একেবারে বিরূপ হইয়া, উঠে, 
এবং রাবণের সকল দে(ষের কথ। ভুলি তাহার প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া আসে। পাপ 
যাহা তাহা চিরকালই দ্বণার্হ ও বর্জনীয় -কিন্ত পাপী নহে। ধাগিক বিভীষণ কিন্তু এমনি ধামিক যে 
তিনি ইহার দিক দিয়াও গেলেন না। রাবণ অনিষ্টকারী, রাবণ অত্যাচারী, তিনি তাহার অবমাননা 
করিয়াছেন অতএব তাহার ন্তায় সত্যামীর কাছে রাবণ অবশ্যই বর্জণীয়। কিন্ত রাবর্ণের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভীষণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্ীপুত্র এবং সকলের উপর স্বীয় জন্মভূমি-_এসকল ত্যাগ করিলেন 
কেন? আর শুধু ত্যাগ কর। নহে_ন্বহস্তে তিনি ইহাদের সর্বনাশ সাধন করিলেন কেন? 

লক্কার সুরক্ষিত পুরীর দ্বারদেশে রাম চিরকাল বনিয়! থাকিলেও পুরী প্রাচীর তিনি কিছুতেই 
অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ঘর-সন্ধানী বিভীষণকে স্বীয় পক্ষে লাভ করিতে না পারিলে রামচন্দ্রকে 
হয়তে। শীত! উদ্ধার না করিয়াই ফিরিয়া আনিতে হইত । বিভীবণই তাহার কাছে আসিয়া লঙ্কায় 
কে কি রকমের বীর, কাহার কোথায় ছূর্বলতা ইত্যাদি সংবাদ দিয়া রামকে লঙ্কা ধ্বংসের জন্য সক্ষম 
করিয়া তুলেন। শেষে ইনিই পুরীর গুপ্ত পথ দিয়া লক্ষণকে একেবারে নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে লইয়া 
গিয়া নিরপ্ ইন্দজিতের হত্যাসাধন করেন। 

বিভীষণচরিত্র অঙ্কনে মধুক্থদন একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই যে 
জন্মভূমি শ্মশানে পরিণত করা, দেশের স্বাধীনতা নাশের কারণ হওয়া, ও নিজের হাতে আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু রচনা কর, এগুলি ধর্মের নামে, সত্যা্র্ীর কাজ বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন1। 
বিভীষণ যদি সত্যসত্যই সত্যাশ্রয়ী হইতেন, তাহা হইলে পাপাচারী ভ্রাতাকে ছাড়িরা পৃথক্‌ ভাবে 
অবস্থান করিতেন, এই পর্যন্ত । একের অপরাধে অমন করিয়া নির্দোষ আত্মীয়-স্বজনের সর্বনাশের কারণ 
হইতেন না এবং জন্মভূমিরও সর্বনাশ ঘটাইতেন না। মধুক্থদনের দৃষ্টিতে বিভীষণের চরিত্রের এই দিকটি 
বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া, রামের পক্ষে তিনি যে কেবল সত্যের জন্য, ধর্মের 
জু যোগদান-করেন, এমন নহে। বিভীষণের অন্তরে, সকলের অগোচরে আর একটি ইচ্ছ প্রবলভাবে 
সক্রিয় ছিল। তিনি মনে মনে লঙ্কার সিংহাসনে বসিবার আশা পোষণ করিতেন। তাই আমরা 

২০ 


২২৬ ম্ঘেনাদবধ কাব্য 


দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎবধের প্রাক্কালেই, বিভীষণ এক স্বপ্ন বৃত্তান্তের ভিতর দিয়! লঙ্কার শূন্য সিংহাসন 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই “ভাবী কর্ব,ররাজ” লক্ষ্ণকে 
লঙ্কার গুপ্ত পথ দেখাইয়া লইয়! গিয়াছিলেন । 
বিভীষণেরা যাহাতে চিরদিন পৃথিবীতে স্বণার পাত্র হইয়া থাকে সেইজন্য কবি ইন্দ্রজিতের মুখ 
দিয়া তাহার খুল্লতাতের উদ্দেশে যে সব কথা বলাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বিভীষণের চরিত্র সমগ্রভাবে 
ধরা দিয়াছে। ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উক্তি এমনই নিন্দাস্থচক যে, তাহাতেই চরিত্রটি 
চিরকালের মত ধিক্ক ত হইয়াছে । বিভীষণ যখন অগ্রানবদনে বলিলেন যে, তিনি রাঘবের দাস, তখন 
বাসববিজদী ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে খুল্লপতাতের উদ্দেশে যে ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, আবেগ ও 
যুক্তির সংমিশ্রণে তাহা, এক কথায়, “অনবদ্ধ” | ইন্দ্রজিতের এই ধিককার-বাণীর ভিতর দিয়া বিভীষণের 
চরিত্রটিকে কবি যে ভাবে 'পরিস্ুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের 
বিভীষণদের প্রতি প্রযোজ্য। মধুস্থদন ভারতের ইতিহাসের একজন কত বড় গভীর পাঠক ছিলেন, 
তাহা তাহার স্থষ্ট এই বিভীষণ চরিত্রটি আলোচন। করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
২৫। মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কার এঁখ্বর্য বর্ণনার সার্থকতা কোথায় ? 
উত্তর । দৈব-অন্ত্রে সুসজ্জিত লক্ষণ যখন ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভীষণকে সঙ্গে 
লইয়া লঙ্কাপুরীতে যাত্রা করেন, তখন প্রথমেই “সবিন্ময়ে রামান্জ দেখিল চৌদিকে চতুরঞ্গ বল দ্বারে ॥ 
বর্ণসৌধ-কিরীটিনী লঙ্কার এশ্বধ বর্ণনায় কবি-কল্পনার যে বর্ণাঢ্য সমারোহ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা 
মধুস্থদনের, ন্যায় প্রতিভাধর কবির পক্ষেই সম্ভব। কাব্যের আরস্তেই স্বর্ণলঙ্কার এশবর্ষের একটি অপূর্ব 
বর্ণনা আছে। প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়! রাবণ দেখিতেছেন £ 
“মনোহরা পুরী! 
হেমহশ্খ্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে; 
কমল-আলয় সরঃ; উত্স রজঃ ছটা; 
তরুরাজী ; ফুল-কুল চক্ষ-বিনোদন, 
যুবতী-যৌবন যথা; হীরাচুড়াশিরঃ 
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি, 
বিবিধ রতনে পূর্ণ” 
রাবণের স্বর্ণলস্কাকে স্বর্গের অপেক্ষা অধিকতর এশর্ধ ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া কবি একদিকে 
েমন তাহার কল্পনার বর্ণাট্যতা দেখাইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি'তাহার অন্তরের এশ্বর্ধ ও সৌন্দর্য 
শ্রিযতারও আভাস দিয়াছেন। রাবণকে বড় করিয়া! দেখাইবার ইহাই প্রকুষ্ট উপায়। 
লক্ষণ ইত/পূর্বে লঙ্কার এশ্বর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাই বিভীষণের সঙ্গে পুরীর প্রাচীরে 
উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া তাহার বিশ্বয়ের নীম! রহিল না। লঙ্কা শুধু মর্ত্যের অমরাবতী নহে, 
ইহার আর সৌন্দর্ষের সহিত মিশিয়া আছে অজেয় পৌরুৰ ও বীরত্ব। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা 
শু সৌন্দধের বর্গ হইতে পারে না_ইহা মনে করিয়াই কবি লক্ষণের দৃষ্টিপথে যে চিত্র 


আলোচনী ২২৭ 
উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া রামানুজের বিস্ময় লাগিবার কথা। লঙ্কাপুরীর দ্বারদেশে 
চতুরঙ্গ বল £ 

“মাতঙ্গে নিষাদী, 
তুরঙ্গমে সাদিবুন্ন, মহারঘী রথে, 
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত 
ভীমাকুতি ভীমবীধ্য ; অজেয় সংগ্রামে” 
সভয়ে সেই দ্বারদেশ অতিক্রম করিরা লক্ষণ অগ্রসর হইলেন। যতই তিনি অগ্রসর হইতে 
থাকেন, ততই তাহার দৃষ্টিপথে লঙ্কার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নীরবে তিনি তাহার ছুই পারে 
স্ব্ণপুরীর অপার সৌন্দর্য নয়নমন দিয়া দেখিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন £ 
“শত শত হেম-হম্খ্য, দেউল, বিপণি, 
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে, 
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্তন্দন অগণ্য 
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা 
মণ্ডিত রতনে ৷” 
কিন্তু এইখানেই লঙ্কার সৌন্দর্য বা এশ্বর্যের শেষ নহে। লক্ষ্মণ আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ২ 
“ভাতে সারি সারি - 
কাঞ্চনহীরকন্তস্ত ; গগন পরশে 
গৃহচূড়, হেমকুটশৃঙ্দাবলী যথা 
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকাস্ত সহ 
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া ৷” 
অবশেষে কবি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া বলাইলেন-_“এহেন বিভব, আহা, কার ভবতলে” এবং নিজে 
“লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে”_এই কথা বলিয়া! রাবণের স্বর্ণক্কার এশ্বর্ধের যে ইঙ্গিত প্রদান 
করিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি স্বর্ণসৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর সমগ্র এখ্র্যকে এক কথায় পাঠকের নিকটে, 
মেলিয়। ধরিয়াছেন। 
রাবণের লঙ্কাপুরীর এমন সমারোহপূর্ণ বর্ণনার আর একটি উদ্দেশ্য কবির থাকিতে পারে এবং 
কাব্যের পক্ষেও তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । রাক্ষস এবং রাক্ষস-রাজের প্রতি 
পক্ষপাতমূলক সহান্ুভূতিই হইল মেঘনাদব্ধকাব্য-রচনার নেপথ্য প্রেরণ|। তাহার স্থষ্ট রাবণ তথাকথিত 
হীন রাক্ষম নহেন। তিনি পৌরুষের প্রতীক, বীরত্ব ও বীর্ধের সাকার বিগ্রহ। বিধির বিধানের 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তিনি দাড়াইয় আছেন তাহার অজেয় পৌরুষ ও দৃপ্ত বীরত্বের গৌরীশৃঙ্গে ৷ 
এ হেন যে রাবণ, তাহার লঙ্ষাপুরী যদি এশ্বর্ষে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় না হয়, তাহা হইলে রাবণ-চরিত্রের 
বীরত্ব ও দন্তের কোন অর্থই হয় না। দ্বিতীয় কথা, রূবেণের ট্রাজেডি অঙ্কিত করাই হইল 
মেঘনাদবধ কাব্য-রচনার মূলগত প্রেরণা । এই ট্রাজেডিকে মর্মস্পশী করিবার জন্য প্রয়োজন হইল 
নায়কের মহত্ব ও বিরাটত্বকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তোল।। কারণ সামান্য মান্গষের পতন আমাদের 


২২৮ ম্ঘনাদব্ধ কাব্য 


মনে যে কারুণ্যের সুর জাগায়, অসামান্যের পতন তাহা অপেক্ষা আরও গভীরতর কারুণ্যে আমাদের 
অন্তরকে আচ্ছন্ন করে । তাই রাঁবণের হাহাকীরকে আমাদের অন্তরে চির-ধ্বনিত করিতে হইলে কবির . 
প্রয়োজন হইল, রাবণ যে কত বিরাট, কত মহৎ, কত অসামান্য, তাহার হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কন 
করা। লঙ্কার এ্ব্ধ-বর্ণন রাবণের এই স্বরূপ-উদ্ঘাটনের মূল্যবান উদ্দেশ্ঠই সুসিদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া, 
কাব্যাংশকে পাঠকের নিকট উপভোগ্য করিয়! তুলিবার পক্ষে এশ্বর্যের এই বর্ণাঢ্য বর্ণনা, একটি মূল্যবান 
উপকরণ, ইহা মধুন্ছদন বিলক্ষণ জানিতেন । লঙ্কাপুরীর এই বিচিত্র বর্ণনা না থাকিলে সমগ্র 
কাব্যখানি এমন উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হইত কিনা সন্দেহ। তাই কাব্যের প্রয়োজনেই এই অশ্ব 
বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। Hy - 

২৬1 মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চর্ত্রটির একটি রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দেখাও ৷ 

উত্তর। পূর্বলিখিত ‘চরিত্র-স্থষ্ট' দ্রষ্টব্য । 

২৭। সপ্তম সর্গের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়া এই সর্গের উপযোগিতা 
নির্ণয় কর ৷ 

উত্তর । ‘মেঘনাদবধ’ এই শিরোনাম যাহার ললাটে, তেই কাব্যে ম্ঘেনাদ-বধই নিঃসন্দেহে 
প্রধান ঘটনা। স্বতরাং ষষ্ঠ সর্গে সেই মেঘনাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের গুরুত্বও অন্তহিত 
হইল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত সন্ধানী রসভ্ঞ দৃষ্টি যাহাদের, তাহার! ঠিকই বুঝিবেন, মেঘনাদ 
এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইলেও, প্রধান চরিত্র রাবণ। রাবণের ট্রাজেডি অন্কনই এই কাব্য- 
টির মূলীভূত প্রেরণার উৎস। তাই মেঘনাদের তিরোধানের পরেও কাব্যের গতি ব্যাহত হয় 
পা, বরং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সেই “অটল শক্তি” রাবণের কী আবস্থা ঘটে জানিবার অধীর ৪ৎস্থুক্যে 
পাঠক কাব্যের পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাকুলভাঁবে দৃষ্টিপাত করে। অপ্তম সর্গ সেই গুংস্থক্য ও ব্যাকুলতা 
নিবৃত্তির প্রথম উপাদানসন্ভার লইয়া এই কাব্যে স্থান সংগ্রহ করিয়াছে। 

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কবি তাই এখানে রাবণ-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় চিত্রিত 
করিয়াছেন, এবং এই চরিত্রায়ন ফুটিয়াছে ঘটনা-পরম্পরাক্রমেই, আকন্মিক বা খাপছাড়া ভাবে 
নহে। অর্থাৎ আমরা পরবর্তী “ঘটনা হিসাবে লক্ষণের শক্তিশেল-বুত্তাস্তও পাইলাম, রাবণ-চরিত্রের 
অন্যতম বিশিষ্ট রূপটিও দেখিলাম। এই দুইয়ের সামন্তস্তবিধান সপ্তম সর্গের একটি বৈশিষ্ট্য । 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এখানকার যুদ্ধো্ঘম ও যুদ্ধের বর্ণনা এবং প্রক্ৃত বীররসের অবতারণা । তৃতীয় 
কথা, যে দৈব-গ্রভাব মেঘনাদবধ-কাব্যের অন্ততম আলোচ্য বিষয়, এখানে তাহারও বিপুল সমাবেশ 
গর আলোচনার রসদ জোগাইয়াছে, আন্ুষদ্দিকভাবে পাওয়া গিয়াছে বিচিত্র দেব-দেবীর নানা 
কৌতুকাবহ কাহিনী যাহার স্থত্রে কবি-কল্পনার ও চমৎকার লীল। উপভোগ্য হুইয়াছে। বলা! বাহুল্য, 
নি বিস্তার ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের& অন্যতম লক্ষণ তাহাও এই স্থত্রে সপ্চম সর্গে লক্ষণীয় হইয়া 
দেখা দিয়াছে । 

এই সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই সর্গৈর উপযোগিত! সহজেই প্রতিপন্ন হইবে ৷ এবলপরাক্রান্ত 
রা পরি গুতের শোকে এবং তাহাকে অন্াম্ধ নিহত করার অন গ্রচ্ড ক্রোধে একেবারে 
ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিহিংসার প্রলয়ানল জালিয়। দিবে এই 8 বা 

দিবে এইটুকুই মাত্র সাধারণ প্রত্যাশা। কিন্তু মধুন্থদনের 


আলোচনী ২২৯ 


রাবণ যে এ সাধারণ প্রত্যাশার উর্ধ্বে অবস্থিত এক বিরাট পুরুষ ইহা বুঝাইবার জন্য সপ্তম সর্গে 
কবি-কল্পনার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস দেখা যায়। শিবের পরম ভক্ত এই নৈকষের, ইহ! আমরা পূর্বেই 
জানিয়াছি। কিন্তু সেই ভক্তির বহর যে কী রোমাঞ্চকর তাহা এইখানেই জানা যায়। রাবণের এই 
চরম বিপদে রুদ্রদেব অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে শুধু বীরভন্রকে লঙ্কার প্রেরণ করিয়! স্বয়ং ' 
সেই ভীষণ শোক-বার্তাটি রাবণের নিকট পৌছাইয়া দিবার ভার লইলেন তাহা নহে, শোকভার-বহন 
ও পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য তাহার ভক্তাগ্রগণ্যকে রুদ্রতেজে তেজস্বী 
করিয়া দিলেন। কত বড়ো সাধক হইলে তবে যে আরাধ্যের নিকট হইতে এমন ভাবে অযাচিত 
বরলাভ করা যায়, তাহাই চিন্তনীয়। এই রাবণ কেবল একটা দুর্ধর্ষ শক্তি নহে, অধ্যাত্মবলেও 


মহাবলীয়ান, যাহার বলে তিনি রাজসভায় বসিষা ' প্রত্যক্ষ করেন যাহা পরম সাধকের কঠিন সাধনা- 
সাপেক্ষ £ ট 
‘দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী, 
ভীষণ ত্রিশুল-ছায়া ৷ 
এই দৈববল-লাভের ছূর্লভ সীধন। ছাড়াও আরও বহুগুণের সমাবেশ দেখা যায় সপ্তম বর্গের 
রাবণ-চরিত্রে। প্রতিপক্ষ রামচন্দ্র যেখানে সামান্যতম ভাগ্যবিপর্যয়ে বিলাপকাঁতর হইয়া! প্রায় কাজ 
ভুলিতে বসেন, রাবণ সেখানে সঃপ্রাপ্চ নিদারুণ পুত্রশোকেও স্বীয় বীরকর্ম সম্পন্ন করিতে এতটুকু 
বিচলিত নহেন। এমনকি যুদ্ধধাত্রার প্রাকালে মন্দোদরী আসিয়া! যখন তাহার পদতলে পড়িয়া 
শোকের প্লাবন বহাইয়া দিলেন, তখন সংযমের প্রতিমুতিম্বরূপ রাবণকে আমরা বলিতে শুনি ঃ 
যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব ! 
বৃথা রাজ্যন্থখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়, 
বিরলে বসিয়া দৌহে স্মরিব তাহারে 
[4 অহরহঃ। যাও ফিরি) কেন নিবাইবে 
এ রোষায়ি অশ্রনীরে, রাণি মন্দোদরি? 
এ শুধু কঠিন রাক্ষস হৃদয়ের লৌহকঠোর সংকল্প নহে, এ হৃদয় যেমন বশ্র-কঠোর তেমনি কুকম-কোমল, 
কষ্টিমান মহাবীরপুরুষের পরম সম্পদ; এখানে যেমন সংকম্পের কঠোরতা আছে তেমনি আছে 
গুত্রশোকবিহ্বলা পত্নীর প্রতি গভীর সমবেদনা, গভীর দরদ ও পর্যীপ্ত শ্রদ্ধা। একদিকে সেহাতুর 
পিতৃহদয়ের ইঙ্গিত, অপরদিকে খাটি বীরপুরুষের বীর-চরিত্রের সৌরভ, উভয়ের সম্মেলনে এই রাবণ 
মধুন্থদনের এক অনন্য সৃষ্টি । 


স্বল্প পরিসরের মধ্যে রাবণকে এখানে বহু বিচিত্র চরিত্রের সম্মুখীন করা হইয়াছে, 


ভর এবং 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাবণেরই শৌরবীর্ষ ও চারিত্রিক গুণের উৎকর্ষ উজ্জল হইয়া ফুটিয়াছে। জারী 
তিনি খুঁজিয়াছেন বজ্রপাণি পুরন্দরকে ৷ সার্থক তাহার এই ব্যগ্রতা। যাহার কৌশলে পুত্রবর 


কপট-সংগ্রামে নিহত, ইন্জরজিতের ভয়ে যিনি লঙ্কাযুখী হইতে সাহস পাইতেন না, এবং সম্প্রতি 


২৩২ মেঘনাদব্ধ কাব্য 


অধিকাংশ দেব-চরিত্রেরই এই সর্গে মাইকেলের হাতে দুর্দশার একশেষ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য রাবণের চিরপূজিত রক্ষঃকুল রাজলগ্মী। ইহাকে কিছুতেই আমরা বুঝিয়। উঠিতে 
পারি না। সমগ্র কাব্যকাহিনীর প্রায় সুরুতেই ইহাকে দেখা যায় কর্মব্যস্ত; কর্মটি, এক কথার, 
ষড়যন্ত্ররচনা , এবং এ ষড়যন্ত্র সেই রাবণেরই বিরুদ্ধেষে রাবণের প্রগাঢ় ভক্তি-ডোরে ও পূজার 
সমারোহে তিনি একেবারে স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিন বীধা হইয়া আছেন। এখানেও তাহার সেই একই 
ভূমিক।।॥ পাছে রাবণের বিনাশের আয়োজনে কোথাও কোনো ক্রটি থাকে এইজন্য ছুটিয়াছিলেন 
ইন্্পুরীতে। চারিদিকে আট-ঘাট বাধিয়া তিনি পুনরায় স্বমন্দিরে আনিয়া প্রবেশ করিলেন । কিন্ত 
এ পধন্ত একরকম সহনীয় ; অতঃপর কবি যখন অস্কিত করেন, “বিরসবদন) মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে”, তখন 
এই দেবীটিকে মনে হয় একটি কিন্তৃতাকিমাকার চরিত্র, পুতুলনাচের পুতুলের মত কবির উদ্ভট 
খেয়ালী কল্পনার নির্দেশে চলাফেরা করিতেছেন! ইহার অপেক্ষা। “মায়াদেবী" অনেক স্বাভাবিক ও 
সহজবোধ্য ; কারণ তাহাকে, আর যাই হোক, এইরূপ ভগ্ুচরিত্রের অভিনয়ে লিপ্ত হইতে দেখা 


যায় না। মোট কথা, দেব-চরিত্র-চিত্রণে মাইকেলের কল্পনা যে রীতিমত একট! খেয়ালী শৈথিল্যে- 


গ| ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় এই সর্গেও রহিরাছে। কেবলমাত্র বৈচিত্র্য ও বিস্তারের 
খাতিরে এই শৈথিল্যকে সহনীয় করিয়া লইতে হয়। 
২৮। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনা পুর্বক ইহার 
বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহু। বুঝাইয়! দাও। j 
উত্তর । যে ছন্দে এই কাব্যখানি রচিত, তাহা বাংল। সাহিত্যে নৃতন। কবি মধুহ্থদনই ইহা 
বৈদেশিক সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবতিত করেন। ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ দান; 
ইহাতে আমাদের ভাষালক্ষী যে কতখানি সমৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহ। এককথায় বলি বুঝাইবার নহে। এই 
] ছন্দে প্রতিটি ছত্র চতুর্দশটি অক্ষরে গ্রথিত, এবং ছন্রগুলির শেষে মিল নাই। অন্ত্য অক্ষরে 
কোনরূপ মিল নাই বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে, অমিত্রাঙ্ষর ছন্দ । ইংরাজী সাহিত্যের যে 
ইন্দটিকে তিনি আমাদের বঙ্গনাহিত্যে আমাদের মত করিয়া গড়ির| লন, তাহার ইংরাজী নাম 
Blank Verse, 
মিত্রাক্ষর ছন্দই আমাদের কবিতাসাহিত্যের একমাত্র রপ ছিল। তাহাতে প্রেমের শ্লখ অলস 
ববপনময় ভাব, ব্যথা বেদনার করুণ মূ্ন,__এ সবই ফুটিত ভাল। বীরত্বের সাগর-গাম্তীর্ষে রুদ্রতার 
বশরগন্ভীর রোল-_-এসব আমাদের সাহিত্যে বাজে নাই, সে ছন্দে বাজিত ন! বলিয়াই বাজে নাই। 
 বীরম্বভাব মধুন্ছদন বাংলা সাহিত্যের সাধনা আরম্ত করিয়াই এই অভাবটিকে বিশেষ করির1 অনুভব 
কগিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি আপনার অসামান্য গুতিভাবলে বৈদেশিক ছন্দটিকে 
আপনার করিয়। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে আনিয়! তাহার দ্বারা কাব্যসরশ্বতীর এই অভিনব মৃত 
রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। 


পূর্বেই বল। হইয়াছে, এই ছন্দে প্রাত ছত্ৰ চৌদটি করিয়া অক্ষরে গঠিত। এই ছন্দের বৈশিষ্ট 
হইতেছে যতি নির্ধারণ। ইহাতে ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে বক্তার বক্তব্য শেষ হয় নাঃ আবার ইহাতে একটি 


ছত্রের মে কোন স্থলে বক্তার বক্তব্যটি শেষ হইয়া যাইতে পারে। - আর নয়ত. সেটি ছত্রের পর ছত্র 


আলোচনী ২৩৩৬ 


ব্যাপিয়! ঘুরিয় বজ্রকল্লোলে বাঁজিয়া চলে। প্রযুক্ত শব্দের ওজন বুৰিয়া হিসাব করিয়া এবং বক্তব্যের 
ঝোঁক কোথায় গিয়া শেষ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়া তবে ইহাতে যতিনির্দেশ করিতে 
হয়। বস্তুতঃ, যতি নির্দেশের উপরেই এই ছন্দের সার্থকতা নির্ভর করে। বড় বড়, ছোট ছোট,__ 
নানান রকমের যতিনির্দিষ্ট কবিত্বময় বক্তব্যের ধ্বনি স্মবায়ে এই ছন্দে এক সাগরকল্লোল বাজিয়া 
উঠে। ইহাই বীরত্বের গা্তীর্ধ ও কুদ্রতার বজ্ররোল পাঠকের চিত্তে বাজাইয়া তুলে । 

অমিত্রাঙ্গর ছন্দের ভিতর দিয়া কবি প্রেমের মধুর বংকারও বাজাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্ত তাহা 
মিত্রচ্ছন্দের প্রেমের ঝংকার নহে। মিত্রচ্ছন্দের ভিতর দিয়া যে প্রেম ঝংকৃত হইয়া উঠে, তাহা একটি 
শিথিল বিবশতায় সমাচ্ছন্ন ; কিন্ত মধুস্থদনের ছন্দের ভিতর দিয়া যে প্রেম জাগিয়াছে তাহার ভিতরে 
দৃঢ়তার একটি মেরুদণ্ড আছে,_শক্তি-জীবন্ত আত্মবিশ্বাসের বজ্র-বনিয়াদে তাহা সংস্থাপিত। 
(রাদনের করুণ স্থরও কবি তাহার এই নবপ্রবন্তিত ছন্দে বাজাইয়া তুলিরাছেন। কিন্তু এ 
রোদন-ধ্বনি মিত্রচ্ছদ্দের রোদনধ্বনি হইতে একটু পৃথকৃ। মিতচ্ছন্দের রোদন সর্ধস্বহারার ভূমিতে 
লুটাইয়া রোদন) অমিত্রচ্ছন্দের রোদন সংযমের বন্ধনে নিগড়িত। 

বঙ্গভাষার অন্তরের অন্তঃগুরে যে শক্তি নিহিত ছিল, মধুক্দন আপনার প্রতিভার তীক্ষ্ণ 
আলোকে তাহা আবিষ্কার করেন ; এবং এই ছন্দের ভিতর দিয়া কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে 
জাগাইয়। গিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে তাহার এই দান চিরকাল বিজয়-বৈজয়ন্তীর ন্যায় তাহার 
কবি-গৌরব ঘোষণা করিবে । বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুস্থদনের এই যে সকলের চেয়ে বড় 
কাজ,_ছন্দোবৈচিত্রযে বাঙালী পাঠকচিত্তের রুচিপরিবর্তন,_ইহার তুলনা নাই। আর নবছন্দ 
প্রবর্তনে তিনি মাতৃভাষার ভিতরকার মৃছিত মহাশক্তিকে, জাগাইয়া তুলিয়া বঙ্গসরম্বতীর যে 
রাজ-রাজেশ্বরী মৃতি আমাদের দেখাইয়াছেন, তাহারও তুলনা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকে কবি 
সর্বত্র ছন্দের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন, তাই মধুস্থদনের ভাষ! সর্বত্র গম্ভীর, সাবলীল,_কল্লোল- 
গর্জনে তাহা গঙ্গোত্রীর ন্রোতোধারার ন্যায় খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। ছন্দ ও ভাষার এই নব 
ভগীরথের সাধন তাই উত্তরকালের কবিদের আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে। 

২৯। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সঞ্গে'কবির প্রেতপুরী বর্ণনার সহিত কাব্যের 
মূল কাহিনীর সংগতি ও সার্থকত। কোথায়, বিশদভাবে বুঝাইয়! দীও। 

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনীর সহিত অষ্টমসগীঁয় প্রেতপুরী বর্ণনার 
বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই (কেবলমাত্র যেটুকু সম্পর্ক কৰি রাধিয়াছেন তাহা হুইল, শক্তিশেল 
দ্বারা আহত লক্ষ্ণকে বাচাইবার প্ররুত গুষধ কি তাহা অবগত হইবার জন্য রামচন্দ্র প্রেত- 
পুরীতে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যাত্র করিলেন) কিংবা মূল কাহিনীর উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য ইহার বিশোর 
কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুর সঙ্গে কাব্য একপ্রকার শেষ 
হইয়া গিয়াছে। যেটুকু বাকী ছিল, তাহা সপ্তম সর্গে শক্তিশেল দ্বারা আহত লক্ষ্মণের কাহিনীতে শে 
হইয়াছে। ইহার পর কাব্যের মূল কাহিনীর অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে-ইন্দ্রজিতের সৎকার। রি 
শক্তিশেলের পরেই সৎকার পর্ব ধি বাণত হইত তাহা হইলে আয়তা ্ 


নর দিক্‌ দিয়া কা আরে 
হইয়া পড়িত। সম্ভবতঃ কৰি সেই আশঙ্কায় সপ্তম ও নবম সৰ্গ দুইটির মাবধানে এই ভা চা 
৩০ রর 


Pah 


২৩৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই বর্ণনা, বর্ণনা হিসাবেই যে উপভোগ্য হইয়াছে তাহা, নহে, ইহা 
রসোত্তীর্ণ বলিয়া কাব্যের মূল রসকেও অনেকখানি ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। তবে এই 
প্রেতপুরী বর্ণনার মূল প্রেরণা কবির নিজস্ব নহে, ইহা তিনি পাইয়াছেন দান্তের কাব্য হইতে, 
মিলটনের ০০০৪ বর্ণনাও ইহাতে ছায়াপাত করিয়াছে বলিয়! মনে হর । কাব্যে শুধু স্বর্গ ও নর্ত্যের 
উল্লেখ থাকিবে, নরকের কথা থাকিবে না, উনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুক্দন ইহা লহ করিতে 
পারেন নাই । { 
লক্ষণের অচৈতন্য দেহ কোলে লইয়া যখন রামচন্দ্র সকরুণভাবে বিলাপ করিতেছিলেন, সেই 
সময় কৈলাসে উমাকৈ বিষণবদন! দেখিয়া মহাদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিজন্য কাতর 
হইয়াছেন। তখন উমার মুখে তাহার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া, মহাদেব বলিলেন, রামচন্দ্রকে 
এখনি মায়ার সঙ্গে প্রেতপুরীতে পাঠাইরা দাও। আমার পায় রামচন্দ্র সেখানে সণরীরেই যাইতে 
পারিবে এবং সেইখানে তাহার সহিত পিতা দশরথের সাক্ষাৎ হইবে । তিনিই লক্ষ্মণের জীবনদানের 
উপায় পুত্রকে বলিস] দিবেন । না 
ইহার পরই আমরা দেখিতে পাই বে, সকলের অলক্ষ্যে মায়াদেবী আসিয়। বিষাদগ্রস্ত রামচন্দ্রের 
কানে কানে কি বলিলেন; অমনি সুগ্রীব প্রভৃতির উপর লক্ষণের অচৈতন্য দেহ রক্ষার ভার-দিয়া রামচন্দ্র 
মায়ার অনুগমন করিলেন । প্রথমে সিন্ধুতীর্থে স্থান করিয়া তিনি পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন 
এবং তাহার পর ইষ্টদেবীর অর্চনাপূর্বক তিমিরাছন্ স্ড়প্গপথে মায়ার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন । 
কতক্ষণ পরেই রামচন্দ্ের বিস্মিত দৃষ্টিপথে চিরনিশাবৃত সেই ভীষণপুরী দেখা দিল।  বজনাদে বৈতরণী 
নদী বহিতেছে। উত্তাল তরছ্গপমাকুল সেই নদীর উপর রামচন্দ্র একটি অডুত সেতু দেখিতে পাইলেন । 
(সেতুটি কখন দেখিতে অগ্নিময়, কথন বা ধূতাবুত। লক্ষ লক্ষ লোক, কেহ হাহাকার করিয়া, কেহ বা 
উল্লাস সহকারে সেই সেতুর দিকে চলিয়াছে। যায়াদেবীকে এই বিচিত্র সেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতেই তিনি বলিলেন-ৃত্যুর পর সকলকেই এই সেতু অতিক্রম করিতে হয়। ইহা কামরগী 
সেতু। পাপীর পক্ষে ইহা কষ্টদায়ক, আবার পুণ্যাত্মার পক্ষে ইহা প্রশস্ত, সুন্দর । যাহারা ধর্নথগামী 
তাহারা সেতুপথে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদ্ধার দিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যায়। আর যাহার! পাপী, 
তাহাদিগকে দিবারাত্র মহাকেশে এই নদী সাতার দিয়া পার হইতে হয়। 
সেই ভীষণ যমপুরীতে সোনার প্রদীপের মত মায়াদেবী অগ্রে চলিয়াছেন আর তাহার পিছনে 
চলিয়াছেন রামচন্ত্র। সেতুর নিকট রামচন্দ্র বিরাট মৃতি দগ্ডপাণি এক যষদূতকে দেখিতে গাইলেন । 
সশরীরে মানুষ এদেশে কখনও আসিতে পারে না, অথচ রামচন্র আসিয়াছেন ইহাতে যমদূতের ক্রুদ্ধ 
হইবার কথা। কিন্ত মায়াদেবীর হস্ডে মহাদেবের ত্রিশূল দেখিতে পাইয়া যমদূত শাস্ত হইয়া, পথ 
ছাড়িয়া দিল। দুইজনে বৈতরণী পার হইলেন। সম্মুখে একটি লৌহময় পুরী দেখিতে পাওয়া 
b রা পাপী দুঃখদেশে গিয়। চিরছুঃখ ভোগ করে। 


6৩ তপুীর দক্ষিণ দিকের বর্ণ ইহারই শি নরক 
২ ও র বণন!! ইহ অপর নাম পে এখানকার 
বর্ণনা সত্যই লোমহর্ষক 1ম চৌরাশি নরক 
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আলোচনী ২৩৫ 
পঅন্ধকারময় পুরী; উঠিছে চৌদিকে 
আর্তনাদ ; ভূকম্পনে কীপিছে সঘনে 
1 জল, স্থল, মেঘারলী উগরিছে রোষে, 
কালাস্মি ; দু্গন্ধময় মীর বহিছে, 
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্রশানে !' 
সম্মুখে রৌরব নামক মহাহ্রদ। কালাগ্নি সেই হ্রদের মধ্যে জলরূপে মহা কল্লোলে বহিতেছে। 
মেই ভীষণ জলক্ৰোতের উপর কোটি কোটি প্রাণী হাহাকারে ছটফট করিতে করিতে ভাসিতেছে। 
হাহাকার করিতেছে আর পাগীরা অঙ্গতাপের স্বরে বলিতেছে, হায়, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেন কুকর্ম 
করিলাম। অমনি শৃন্যদেশে ভীষণ শব্দে বাণী উচ্চারিত হইতেছে__পাপের ছলনায় ধর্মকে কেন ভুলিয়া 
ঘাইলে? এই ভীষণ নরকে নিজের কর্মের ফল €ভাগ করিতে হইবে । কারণ--“স্ৃবিধি বিধির 
বিধি বিদিত জগতে ৷” 
এই একটিমাত্র কথার ভিতরে কৰি সমগ্র কাব্যের ট্রাজিক পরিণতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়। অলজ্ন্য বিধি-বিধানই মানুষের শান্তির চরম নির্ণায়ক; এই কাব্যের নায়ক 
রাবণকেও ইহাই মর্মে মর্মে বুঝিতে হইতেছে। তবে রাবণের ট্রাজেডি বুঝা ইবার জন্য যে এইরূপ একটি 
দীর্ঘ নরকবর্ণনার প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই অষ্টম সর্গটি বিশেষ কোন কাব্য- 
প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য নহে। ইহা নিতান্তই “নর্গা অষ্টাধিকাস্তথা' এই দাবী মিটাইবার জন্যই 
রচিত বলিয়া মনে হয়, আর, ইহার আবির্ভাবের মূলে আছে পাশ্চাত্য অস্থকরণের দুর্বার আগ্রহ ৷ দাস্তে 
ও মিলটনের অনুকরণে কৰি একবার নরকবর্ণনার সাধ মিটাইয়! লইয়াছেন মাত্র; মূল প্রয়োজন এত ক্ষীণ 
বলিয়াই এখানকার রচনাও এত দুর্বল । তবে এখানকার বর্ণনার মধ্যে পাপপ্রবণ মাছষের মনে যে 
আতঙ্ক জাগে, তাহার একটা মূল্য স্বীকার করিতে হয়। * 

৩০। «যৌবনে ভন্ঠায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।” মেঘনাদবধ কাব্যের কোন্‌ 
অংশে কি উপলক্ষ্যে ইহা কথিত হইয়াছে এবং কবির এই উক্তিটির অন্তনিহিত 
তাৎপর্যই বা কি? 

উত্তর । মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম অর্গে প্রেতপুরী বর্ণনায় কৰি মায়াদেবীর মুখ দিয়া এই 
কথাটি বলাইয়াছেন। ; ইতিমধ্যে প্রেতপুরীতে বহুবিধ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া, গাগীদের দগুভোগের 
বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্র কোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। যাইতে যাইতে 
তিনি একস্থলে দেখিতে পাইলেন যে, কিছুদূরে লক্ষ লক্ষ নারী অতি করুণভাবে আর্তনাদ করিতেছে । 
তাহাদের মধ্যে কেহ স্বহস্তে নিজের কেশপাশ ছি*ডিতেছে, কেহবা তীক্ক নখরদ্বার! বক্ষ বিদীর্ণ 
করিতেছে, কেহ চক্ষু দুইটি কাটিতেছে আর নকলের মুখেই অক্তাপের মর্মস্পশী বাণী শ্র্ত হইত্তেছে। 
কেহ বলিতেছে, একদা যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া স্বামীজনের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এই দীর্ঘ 
চিকুর সযত্বে বাধিতাম ; কেহ বলিতেছে, বুথাই এই দেহের যত্র করিলাম; আবার কোনে! নারী 
সখেদে বলিতেছে, এই চক্ষু ছুইটিতে কত যত্বে অঞ্জন দিয়! চারিদিকে চাহিয়া কটাক্ষ শর হানিতাম 
এমন কি দর্পণে এই মদালস চক্ষু দুইটির জ্যোতি দেখিয়া হরিণীর নয়নকে দ্বুণা করিতাম, ৃ 


_-কিন্ব এখ 
ভাবিতেছি, “গরিষার পুরস্কার এই কিরে শেষে?” 1 


২৩৬ মেঘন।দবধ কাব্য 


এইভাবে বামাদল কাদিয়া কাদিরা যে যাহার নরকে চলিয়া গেল আর সঙ্গে সংঙ্গে তাহাদের 
পিছনে তাড়া করিয়া চলিল ভীষণাক্কৃতি কৃতান্ত-দূতীরা। তখন রামচন্দ্রকে সম্তাষণপূর্বক মায়াদেবী . 
বলিলেন, এখনি অন্কৃতপ্তা যেসব মেয়েদের দেখিলে ইহারা সকলেই জীবিতকালে বেশভৃষাসক্তা 
ছিল এবং সর্বদাই ইহারা কামীজনের চিত্ববিভ্রম ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের 
সেই মৌবনধন এখন কোথায়? এই দৃশ্য দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার প্রসাদে রামচন্দ্র অনুরূপ 
আর একটি দৃন্য দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন যে, একদল স্থসঙ্জিত নারী ও পুরুষ প্রেমর্গে 
মজিয়। বেড়াইত্তে বেড়াইতে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন ঃ 
"নহস! পূরিল বন হাহাকার রবে! 
***করি জড়াজড়ি 
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী 
রূমড়ি আচড়ি, মারি হস্ত-পদাঘাতে ! 
ছি'ড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি 
ঘজনথে। রক্তক্ত্রোতে তিতিল! ধরণী ।” 
বিশ্বয-বিকলচিত্তে রামচন্দ্র যখন এই চিত্তম্পন্দী দৃশ্য দেগিতেছিলেন, তখন মায়াদেবী তাহাকে 


ৰলিলেন যে, যেসব পুরুষ জীবনে কামের দান এবং যেসব রমণী কামের দাসী ছিল-_তাহার। অধর্মের 
বলে ধর্মকে বিসর্জন দিয়া এবং লঙ্জাকে বর্জন করিয়া এইভাবে নিজেদের কামক্ষুধা মিটাইত। নেই 
কৃতকর্মের দণ্ড এখন তাহার! এই ঘমালরে আসিয়া ভোগ করিতেছে। 
কবি এই দৃশ্যের অবতারণাপূর্বক এই কথা বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অনংযত ভোগ 
সাময়িক তৃপ্তি দান করিতে পারে কিন্ত জীবনের ভবিষ্যংকে তমসাচ্ছন্ন ও যন্ত্রণায় করিয়া তুলে। 
লালসার আগুনে কেবলই আহুতি দিয়া যাহার! প্রথম যৌবনে অসংঘমের স্রোতে পৈশাচিক উল্লাসে 
ভাসিয়া চলে পরিণত জীবনে তাহার! অচিরেই বঞ্চনার বৃশ্চিক জালায় জলিতে বাধ্য হয়। এ 
সংসার ভোগের ক্ষেত্র, কিন্ত অসংঘত ভোগ নহে, তাহা কেবল অনন্ত দুঃখের নিদান। যৌবনে 
যেকামপ্রবৃত্বি উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহে তাহারই দুখে লাগাম পরাইয়া সংযত ভোগের দ্বারা 
জীবনকে দীর্ঘকাল হুথময় করিয়া তোলাই মান্থষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ এই প্রবৃত্তি কেবল স্থথের 
কারণ নহে শক্তিরও মূল উৎন। যে কেবল হুখের বিলাসে মত্ত হইয়া যৌবনে অমিতাচারী হইয়। 
পড়ে, পরিণত বয়সে তাহাকে সখ ও শক্তি উভয় ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া আক্ষেপে কাল কাটাইতে 


হয়। তখন কামনা লুপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সুচীমুখ হইতে থাকে, কিন্তু কামনার 


পরিতৃপ্তি ঘটাইবার মত শক্তির শোচনীয় অভাব ঘটে । অর্থাৎ কামনা ও সন্ভোগের মধ্যে ঘটে এক 


“ধণাদায়ক ঘন যাহার জালা জীবনকে করিয়া তোলে বিষময়। কবি অমিতাচারীর জীবনের শোচনীয় 
পরিণতি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রেতপুরীতে বিশেষভাবে এই দৃতটির অবতারণ! করিয়াছেন এবং বর্ণনার 
গুণে তাহার সেই উদ্দেশ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। 


২৯৪ ওমঘনাদবধ কাব্যে মধুসদন-. বর্ণিত প্রেতপুরীতে রামচন্দ্র নরক-দৃশ্য ভিন্ন 


আর অন্য কোন শ্য দেখি 3 
পথত ভাই বাটা, যাছিলেন কি না এবং সেই সব দৃশ্যের অবতারণার 


আলোচনী ২৩৭ 


উত্তর। যধুস্থদনের প্রেতপুরী মিলটনের নরক নহে; প্রেতপুরী বর্ণনার পরিকল্পনা কৰি 
ঘদিও মিলটন হইতে পাইয়াছিলেন, তথাপি মধুস্ছদনের প্রতিভা এক্ষেত্রে মিলটনের ব্র্ণনাকেও 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । রামচন্দ্রকে যে উদ্দেশ্যে তিনি মায়াদেবীর সন্ধে প্রেতপুরীতে লইয়া 
আসিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভয়াবহ নরকের দৃশ্যাবলী দেখাইয়া সম্পূর্ণ করা যাইতে 
পারে না, এ কথা কবি জানিতেন। সেইজন্য তিনি প্রেতপুরীর পূর্বদিক ও উত্তরদিকের অবতারণা 
করিয়াছেন। এই দুইটি দিকের বর্ণনা না থাকিলে সমগ্র বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। মিলটনের 
নরকে তাই আমরা পাই শুধুই উত্তাপ ও জালা, কিন্ত মধস্থদনের প্রেতপুরীতে সেই সঙ্গে স্থকুতির 
ফলম্ব্ূপ যে অনাবিল শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহার পরিকল্পনা একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির ফল। কবি 
ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া এই সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রেতপুরীর 
শেষাংশের বর্ণনাই ইহার সাক্ষ্য বহন করে। 
পাচশত লাইনব্যাপী নরকের বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা করিবার পর কবির মনে হইয়া থাকিবে যে, 
সে বর্ণনা কেবলমাত্র নরকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে সর্গটির “প্রেতপুরী” নামকরণ সমর্থন করা 
যাইবে না। অমনি কবি চিন্তা ও কল্পনার মোড় ফিরাইলেন। আর রৌরব বা কালাগ্নি নহে । মায়াদেবী 
হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, এই পুরীর শেষ নাই, অতি অল্পই মাত্র তোমাকে 
দেখাইলাম। যদি দ্বাদশ বৎসর সর্বদা এই পুরীতে ভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলেও ইহ্‌! দেখিয়া শেষ 
করিতে পারা মায় না। তাহার পর তিনি বলিলেন, এ দেখ, প্রেতপুরীর পূর্বদিক; পতিপরায্ণা 
সাধ্বীরা পতিসহ এইখানে সর্বদ। বাস করেন । এখানকার সবই স্থন্দর-_বমন্ত সমীর এখানে সর্বদা 
গ্রবাহিত। সপ্তত্বরা বীণা আপনি বাজিতেছে--চারিদিকে অমৃতফল এবং স্থপেয় খা্াত্রব্যের অভাৰ 
নাই । তাহার পর মায়াদেবী রামচন্দ্রকে লইয়া উত্তর দিকেণচলিলেন। 
প্রেতপুরীর এই উত্তরভাগের যে চিত্র কবি আ্বাকিয়াছেন তাহ! চিত্র হিসাবে উপভোগ্য তো 
বটেই, এমন কি, ইহার বর্ণনায় মধুস্থদন স্বীয় কল্পনার বলিষ্ঠতারও পরিচয় দিয়াছেন। কবির কল্পন। 
যে কতদূর বিস্তৃত ও ব্যাপক হইতে পারে এবং সেই কল্পনার বৈচিত্র্য ও বর্ণাচ্যতা কিভাবে ফুটাইভে 
পারিলে তাহা পাঠকচিত্ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, মধুস্থদন তাহা বিশেষভাবে 
জানিতেন। 
যাইতে যাইতে হঠাৎ রামচন্দ্র অদূরে বান্তধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং 
চারিদিকে হেরিলা সুমতি 
সবিশ্বয়ে স্বর্ণনৌধ, স্থকাননরালী, 
কানন প্রসুন-পূর্ণ, সুদীর্ঘ সরসী, 
নবকুবলয়-ধাম |” 
জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মায়াদেবী তাহাকে বলিলেন যে, সম্ুযুদ্ধে যেসব বীর প্রাগত্যাগ করে তাহার 
এইখানে আসিয়। অনন্ত স্থখ ভোগ করিয়া থাকে । রামচন্দ্র এসইখানে অনেক বীরপুক্রষকে খি y 
পাইলেন; বৃত্র-আদি যত দৈত্যবীর সকলকেই দেখিতে পাইলেন। দেখিতে 


হঠাৎ রামচন্দ্র 
ক্ষসবীর প্রাণত্যাগ করিয়াছে সেই কৃ গর, 
5988 ই লেই ইকর্ণ, ইন্দ্ৰজিত প্রভৃতি বীরদের দেখিডে 


২৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য 


পাইতেছি না কেন। মারাদেবী বলিলেন, তাহাদের অন্ত্যে্-ক্রিঘা এখনও হয় নাই বলিয়া তাহারা 
এখনও এখানে আসিয়া! পৌছায় নাই। 

ইহার পর বানর-রাজ বালী ও পক্ষীরাজ জটাধুর সহিত রামচত্রের সাক্ষাৎ। সকলের শেষে 
বৈতরণী তটে অক্ষয়বটের পাদদেশে রামচন্দ্র তাহার পিতা দশরথের সাক্ষাৎ পাইলেন । পিতা-পুত্রের 
এই নাক্ষাতের বর্ণনা সত্যই মর্মম্পর্শী। দশরথের সকরুণ বিলাপের সহিত রামচন্দ্রের নীরব ক্রন্দন 
মিলিয়া যে চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না, রামচন্দ্র 
বনবাস যাইবার পর দশরথের মৃত্যু ঘটে। কিন্ত তাহার সেই মৃত্যু যে অকালে মৃত্যু--ইহা আজ 
পুত্রকে তিনি নিজমুখে এইভাবে শুনাইলেন £ “তোর শোকে দেহত্যাগ করিম্থ অকালে ।” পিতা-পুত্রে 
যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন সর্গটি সমাপ্তির দিকে ।. তাই পিতার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ 
রামচন্ত্রকে কবি আদৌ দেন নাই। রাবণের শক্তিশেলে আহত অনুজ লক্ষণ কি উপায়ে জীবন ফিরিয়া 
পাইবে, তাহা জানিতে চাহিলে দশরথ পুত্রকে বলির1 দিলেন যে, গন্ধমাদন পর্বতের উপরে বিশল্যকরণী 
নামে যে ওষধি লতা আছে, উহাই লক্ষণকে বাচাইবার একমাত্র ওষধ এবং সেই উষধ আবার রাত্রি 
থাকিতে আনিতে হইবে। একমাত্ৰ হনুমান ভিন্ন ইহা আর কেহ অ$নিতে পারিবে না। এই বলিয়া দশরথ 
পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং রামচন্দ্র তখনই মায়াকে সঙ্গে লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

৩২। নবম সের মূলা-নির্ণয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচন। কর। 

উত্তর। মেঘনাদবর্ধ কাব্যের নবম সর্গটি যেমন সর্বকনিষ্ঠ তেমনি সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। 
বিশেষত অব্যবহিত্ত পূর্ববর্তী, বর্গ-মধ্যে দীর্ঘতম অষ্টমের পাশে এই নবমটি তাই পরিসরের দিক দিয়া 
কিঞ্চিৎ বিশ্বর-জিজ্ঞান। জাগাইর তোলে । আটশত বারো পঙ্ক্তি ব্যাপী অষ্টম সগে'র পাশে মাত্র 
কিঞ্চিদধিক চারিশত পঙ্ক্তির এই সগণটি আপাতদৃষ্টিতে যেন একট! পরিশিষ্টের মত দেখায়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে অষ্টগের সহিত তুলনায় ইহা! যে-অন্গপাতে ক্ষুদ্র, কাব্যমূল্যের দিক দিয় ঠিক সেই অন্থপাতেই, 
অথবা তদপেক্া অধিক পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ । . 

যে বিরাট পুরুষটির জীবন লইয়| মেঘনাদবধ কাব্য, সেই "অটলশক্তি' রাবণের হাহাকারে এই 
নবমসর্গের সুর বঁধা। বীররসের মহাকাব্যের করুণরসে বমাপ্তি। বহু প্রতিজ্ঞা, বহু প্রত্যাশা, 
বহু সম্ভাবনার এইখানে করুণ পরিণতি! চিত্র হিসাবে ইহা শুধু রাবণের, কিন্তু গ্রতিচিত্র হিসাবে 
ইহা স্বয়ং কবির, হয়তো! বা মানব-জীবনেরই | যাহার! বীররসের কাব্যরচনার প্রতিজ্ঞা করুণরসে 
ভাসিরা গেল বলিঘলা কবির ব্যর্থতাকেই বড়ে৷ করিয়া দেখেন, তাঁহার! সমগ্র কাব্যের সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া এই নবম নর্গটি যদি একটু সহ্ধদরতার সহিত পাঠ করেন, তবে হয়তো কবির প্রতি স্থবিচার 
করিবার পথ খুজিয়া পাইবেন | দেখিবেন, বহুলাংশে এই নবম সর্গের রাবণেরই অরূপ হৃদস্পন্দন 
আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে । প্রত্যেকের জীবনেই এ একই হাহাকার, একই বিধি-বিড়ম্বনা, একই 
অবনষনের জাল।! এইভাবে রাবণ-জীবনের কারুপ্যের মধ্যে মানুষমাত্রেরই জীবন-ট্রাজেডির 
প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইলে কেবল যে নবয়. সগটি উপভোগ্য হইবে তাহা। নহে, সমগ্র কাব্যের একটি 
সার্বজনীন আবেদন অন্তরে স্বীকৃত হওয়ার ফলে ইহার মহাকাব্যত্বের দাবীতে বিশেষ আপত্তি 
থাকিবে না। নবম বর্গের কাব্য-মুল্যবিচারে ইহাই মনে হয় সর্বপ্রথম কথা৷ 
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প্রথম স্গে যে রাবণকে আমর দেখি__ 
কনক-আসনে বনে দশানন বলী 
হেমকুট-হৈমশিরে শৃগ্ধবর যথা 
তেজ:পুঞ্ত। 
এবং নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সপ্তম সগের প্রারস্ত পর্যন্ত যে ‘দশানন রধী'কে কনক-আসনে উপবিষ্ট 
থাকিয়াই সকল দায়িত্ব পালন করিতে দেখি, সেই অটল পৌরুষের মুতি রাবণ এই সর্বপ্রথম ভূতলাশ্রয়ী। 
নবম মগের স্থচনায় তাই ধাহার চিত্র উন্মোচিত হইল, তিনি আর সে-রাবণ নহেন,__ 
“কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে 
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 
রাবণ ;-_ইত্যাদি। 
এই কনকাসন-ত্যাগের সগ্ে সঙ্গেই রাবণের সর্বপ্রকার রিক্ততা নামিয়া আসিয়াছে। আজ তিনি 
নিঃস্ব ।  রক্ষঃকুলনিধির আজ সর্বশ্রেষ্ঠ নিধি-উত্তদগ মনোবল-_হারাইয়াছে। তাই আজ রাবণের মুখে 
ভিখারীর কাতর প্রার্থনা! মন্ত্রী সারণকে রাঘবের নিকট পাঠাইবার সময় নিজমুখে বলিয়া 
দিতেছেন,- 
“কহিও শুরে,__রক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,” 
এই কাব্যে আমরা রামচন্দ্রের পরিচয়েও “ভিখারী রাখব” পাইয়াছি, কিন্তু রাঘবের সেই ভিখারীত্ব 
কোথাও একটা বিনয়-কোমলতার পোষাকবিশেষ, কোথাও বা কবিরই আরোপিত রামচরিত্রের 
দুর্বলতাবিশেষ। আসলে ঘটনাক্রমের খতিয়ানে সেই ভিখারী রাঘৰই হইলেন রাজ-রাজেশ্বর, আর 
কাঞ্চ-সৌধ-কিরীটিনী-লঙ্কার মহিমান্বিত অধীশ্বর রাঁবণই হইলেন ভিখারী । নিতান্ত ভিক্ষুকের 
মতই কবির “অধম রাম'-এর নিকট তাহাকে মিনতি জানাইতে হয়, "পর-মনোরথ আজি পুরাও, 
কুরথি।” অতবড় বিরাট চরিত্রের, অমন মহাশক্কিদভ্তের এই যে অবনমন, ইহা কতই না 
বক্ষোভেদী, কতই ন! আতঙ্কজনক! ট্রাজেডির এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে আর কয়টি আছে? 
কিন্তু শুধু এইখানেই কৰি ক্ষান্ত হন নাই। মনোবলের এই সিংহাসনচ্যুতির ফলে যে কী হইতে 
পারে তাহারও ছবি বাক৷ হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাতে কেবল একটা! নিরীহ মৈত্রী-ইচ্ছা 
ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু উহ্ারই অন্তরালে রহিয়াছে পরাভবের ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস । রাবণের নির্দেশমত 
মন্ত্রী সারণ আসিয়া নতভাবে জানাইতেছে,__ 
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ; 
নরদলপতি তুমি, রাঘব | - কুশ্ণণে_ 
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে 1-» 
কুক্ষণে ভেটিলে দৌহা৷ দোহে রিপুভাবে ! 


২৪5 মেঘনাদব্ধ কাব্য 
যেন কাহারও কোন দোষ নাই» _ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে কোন ভেদ নাই,_একটা শৃন্যতার 
আশ্রয়ে শুধু মনকে সান্বনা দে ওয়া, 
* কক তার মায়াছলে 
রাঘব-রাবণ-অরি-_দোষিব কাহারে ?” 
মনে হইতে পারে, এখানে একটা নির্দোষ মৈত্রীস্পৃহা, একটা শাস্তিকামনা ছাড়া আর কিছু নাই। 
কিন্ত রাবণ তো এত নিরীহ, এত শান্তিকামী, এত বৈষ্বভাবাপন্ন ছিলেন না। কে রাবণের এই 
পরিবর্তন ঘটাইল? পুত্রশোক? উপস্থিত ক্ষেত্রে তাই বটে, কিন্তু আসলে কেবল একটি পুত্রের 
বিরহ নহে) যে কুটচক্রী নিয়তির করুর ষড়যন্ত্র তাহার সমগ্র জীবন ঘিরিয়া ক্রমাগত জটিল হইতে 
জটিলতর জাল বুনিরা পাশবদ্ধ মৃগেন্দের ন্যার তাহার মনোবলকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, যে অদৃশ্য 
প্রতিকূলতা কেবল রাবণ নহে জগতে বহু শক্তিমান পুরুষকেই পঙ্গু করিয়া! দেয়, “বিধির নির্বন্ধ' নামে 
তাহাই ঘটাইয়াছে রাবণের এই শোচনীয় পরিবর্তন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের উক্তিগুলির 
সমন্বয়ে গঠিত যে এক বিরাট পুরুষের সন্ত! খুজিয়া পাওয়া যাইবে তাহার মৃতিটি এ বিধির নির্বন্ধরূপ 
কণ্টকে আপাদমস্তক কণ্টকিত,_-কণ্টকজর্জরিত যীশুর অথবা শরজাল-জর্জরিত ভীক্গের মতই সে 
. চেহারা। বিধি নামক সেই শক্তির পায়ে রাবণ যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাহা নয়; প্রতিপদেই 
তাহার মুখে এক ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কুষ্ঠিত জিজ্ঞাসার আকারে,_- 
‘কি পাপে দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 
হুরিলি এ ধন তুই ? 
‘বিধি প্রসারিছে বাছ 
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিস্থ তোমারে ৷ 
_‘হায়, বিধি বাম মম প্রতি । 
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে, j 
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাচে ?” (১ম বর্গ) 
“বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্্রাণি, 
আমা দোহা প্রতি বিধি!’ 
এ ‘কিন্তু দেব নরে . a 
{ -  পগল্লাভবি, কীঠিবৃক্ষ-রোপিন্ণু জগতে 
৯.৭, বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিন, এবে 
ডা বামতম মম প্রতি, (৭ম সৰ্গ ) 
নবম সর্গে আসিয়া আরও- বাড়িয়া গেল এই বিধি-বিলাপ। বিব্রত, বিড়ম্বিত, বিধ্বস্ত 
শক্তিদন্ত এখানে যেন চারিদিক অন্ধকার-দেখি খতেছে। সেই কু্ঠিত জিজ্ঞাসা 
“বিধির বিধি কে পারে খগ্ডাতে? 
কিন্তু কৈ সকলকে তে| এই বিডষ্ষনা সহিতে হয় না। বিধির বিধানে যে খেয়ালের অন্ত নাই, 
€কাথাও শুভ্দাতা, কোথাও অশুভের প্রতিমতি। তাই একই বিশ্ববিধানে রামের শুভ ও রাবণের 
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বিপদ; এবং পুত্রের সৎক্রিয়া সাধনের উদ্দেশ্যে রামের নিকট আবেদন জানাইবার সময় রাবণকেই 
আবুত্তি করিতে হয়,__ 
‘অন্তকুল তব প্রতি শুভদাতা বিধি, 
দৈববলে রঙ্ষঃপতি পতিত বিপদে" 
কিন্ত কেন এই খেয়ালের অত্যাচার ? উপযুক্ত পুত্র মেঘনাদের হতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া 
অস্তিমে সেই পুত্রেরই জাগ্রত দৃষ্টির আলোকে মহাধাত্রা করিবেন, এই ছিল রাবণের আশা। 
কী অগ্তার তিনি করিয়াছেন এই সাধারণ আশাটুক্ককে খেষ বয়সের অবলম্বন করিয়া? 
“কিন্ত বিধি_বুঝিব, কেমনে 
তার লীল1? ভাড়াইলা সে সখ আমারে! 
তাই কাব্য হইতে বিদায় লইবার পূর্বে যে রাবণকে আমর! শেষবারের মত প্রত্যক্ষ করি 
তিনি এই বিধির নিষ্ঠুর খেয়ালের ছুকজ্ঞে্তার প্রাচীরে মাথা কুটিয়া জীর্ণ দীর্ঘ এক হতবল 
বিদ্রোহের কক্কালমাত্রে পর্ধবসিত। ০ প্রথম নর্গে যে ট্রাজেডির সুচনা নবম সে” তাহারই পূর্ণতা 
ও উপলংহার। ইহাকে বাদ দিয়া ও ট্রাজেডিকে তথ। কাব্যের প্রধান আশ্রয় রাবণ-চরিত্রকে 
সম্পূর্ণ বুঝিবার উপায় নাই। তাই নবম সর্গট সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের অমূল্য ভাত্য। এই সগের 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 
“++ * যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝথানে বসিয়াও কোন মতে হার মানিতে 
চাহিতেছে না_কবি সেই ধর্মপ্রহী মহাদপ্তের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবর্ধানে সমন্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন 
মনে মনে অবজ্ঞ। করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলঙ্মী নিজের 
অঞসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়। দিল।” 


৩১ 


১১। ছুরাহ শব্দ ও কাব্যাংশের ব্যাখ্য। 
প্রথম অর্গ 


১-২০০ ছত্র $ কি কৌশলে_মেঘনাদকে সহজে বধ করা সম্ভব হয় নাই। দেবতা ও 
মানবের চক্তান্তযোগে নিকুম্তিল| যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে লক্ষণ হত্যা করিয়াছিলেন। আরম্তে 
কৰি তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি !- শুভ্রবর্ণা সরস্বতীর 
বঙ্দনা। ‘আবার’ অর্থ 'পুনরায়-কবি একবার তিলোত্বমাসম্তব কাব্যে বাণী-বন্দনা করিয়াছেন ; 
দ্বিতীয়বার মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বন্দনা করিতেছেন। স্থচন্দন-বৃক্ষশোভ! বিষবৃক্ষ ধরে !-বিষৰৃক্ষ 
চন্দন বৃক্ষের মত গুণসম্পন্ন হয় অর্থাৎ অসম্ভবও সম্ভব হয়। উর-_আবিভূর্তি হও। মধুকরী কল্পনা! 
__ক্লপক অলংকার । কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী । বাণী-বন্দনা শেষ করিয়া কবি কল্পনাকে 
শ্বতস্ত্রজাবে আহ্বান করিতেছেন। কবির-চিত্ত-ফুলবন-মধু-_দেশী-ৰিদেশী নান। কৰির কাব্যসার, 
এই ব্যাখ্যা প্রচলিত হইলেও, মধুস্ছদনেরই কবিচিত্তের বিভিন্ন ভাবাশ্ররী রস, এই ব্যাখ্যাই অধিকতর 
সন্তোষজনক ও যুক্তিপূৰ্ণ । রতনসম্ভৰা বিভা-_-মণিরত্র হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ। গোকুল বিপিনে! 
স্ৰৃবন্দাবনের কাননে । কি ছার ইহার**ম্বহস্তে গড়িলা_শোভা-নৌনর্য ও সমৃদ্ধির দিক্‌ দিয়া 
রাবণের এই রাজসভা ময়দানবের নিমিত ইন্দরপ্রস্থের সভাগৃহকে হার মানাইয়াছে। কাকলী-_দূরস্থিত 
ব্সমূহের একত্রীভূত সৃহধ্বনি। ঘন-_মেঘ্‌ । আঁধার জগত...মিননাথে!_্র্ষ মেঘে ঢাক! পড়িলে 
যেমন সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইস্সা ষায়, তেমনি পুত্রশোকাতুর রাবণের সমস্ত সভাজন দুঃখিত, 
উৎসাহহীন ও নীরব! ফুলদল-..তরুবরে1-__অসম্ভব কি করিয়| সম্ভব হইল? সামান্ত ছুর্বল মানব 
রামের হাতে কি করিয়া বীরবাহুর মত বীরের মৃত্যু হইল !_শূলী শলভুসম__শুলধারী মহাদেবের মত।' 
কালকুটে ভরা-_বিষে পরিপূর্ণ পাবকশিখা“রূপিণী-_অগ্লিশিখার ন্যায় । এখানে একই সঙ্গে সীতার 
কপ, তেজ ও পবিত্রতা স্থচিত হইয়াছে। দেউটা-দীপবত্তিকা। অন্ধরাজ-ধৃতরাষ্ট্র। সচিবঙ্েষ্ঠ 
বিঃ মন্ৰরিকুলপ্রধান বিজ্ঞ জন। অন্রভেদী--আকাশভেদী। কুবলয়ধন-.পন্ম। মদকল করী-_মদমন্ত হস্তী 
ইরস্মদ_বদ্রার্নি। পবনপথ-_আকাশ। কোদও-ধন্ক। ঘনাকারে-মেঘের আকার ধারণ 
করিয়া । কলম্বকুল--তীরসমূহ ! সন্দেশবহ_ দূত হৰ্য্যক্ষ--সিংহ। আত্মজ- পুত্র | ঘন্ৰি__ছন্ব 
করিয়া, অর্থাৎ সংঘর্ষে মাতিয়া। ভাতিল-_দীপ্রিমান্‌ হইল। নাদিল কম্বু অন্থুরাশি-রবে !__সমুদ্রের 
তরঙ্গগর্জনের মত গুরুগন্ভীর শঙ্খধবনি হইতে লাগিল । পৃষ্ঠে নাহি অন্ত্রলেখা--প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
শা পলায়ন করিলেই পৃষ্ঠেদেশে, অন্ত্াঘথাতের , চিহ্ন পড়ে। মকরাক্ষ সন্মুখযুদ্ধই করিয়াছে, 
গণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে নাই; অন্তরাঘাত সে বক্ষেই ধারণ করিয়াছে। হ্রষে বিষাদে--বীরপুত্রের 
বীরত্বে গধিত ও তাহার শোকে দুঃখার্ত। কভু কি**বিবরে? সাগুড়িয়ার ডমরুধ্বনি শুনিয়! 


সাপ গর্ভের মধ্যে স্থির হইয়া যেমন থাকিতে পারে না, বীরের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া 
গাদ্ধাও তেমনি কখনও নিঙ্ি্ উৎসাহ-হীন হইয়া থাকিতে পারে না। 


আলোচনী ২৪৩ 


২০১-৪০০ ছত্ৰ 8 অংশুমালী-স্ুর্য । দিনমণি, অংশুমালী-_উভয় শব্দের অর্থ স্বর্য। কিন্তু 
এখানে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই, কারণ কৰি অংশুমালী শব্দটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, 
২শু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ | কাঞ্চর-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্ক:স্থবর্ণনিমিত সৌধ 
অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার মুকুটস্বরূপ হইয়াছে । উৎস রজচ্ছটা-_রজতছটা, অর্থাৎ রজত-ছট1 কৰি 
ছন্দের অনুরোধে ‘রজত’ শব্দে ‘ত’-_কারে স্থলে ‘ং’ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । সমগ্র প্রয়োগটির 
অর্থ হইল, রজতের স্যায়_ শুভ্র আভাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা । করভসম নব বলে বলী-_হস্তিখাবকের 
মত বলশালী | হিমান্তে_ শীতের শেষে । কঞ্চক__সর্পচর্ম। লুলি__লক্‌ লক্‌ করির1। অবলেপে-_গর্বে ৷ 
গ্রসরণ_বেষ্টন | শত প্রসরণে-_শত পাকে । পাকশাট মারি__পক্ষের আঘাত করিয়া । নিষাদী-- 
গজারোহী। সাদী--অশ্বারোহী। ভিন্দিপাল-ক্ষেপ্যঅস্্র। হৈমধ্বজ_ ত্বর্ণপতাকা-যুক্ত। হ্বর্চুড় 
শশ্য'-পড়ে ক্ষেত্রে_যেরূপ শীষরূপ ুবর্ণ-চুড়া-মণ্ডিত শশ্ত কৃষকের অস্ত্রাধাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে 
পতিত হয়। গরুড় ঘটোংকচ-গরুড়ের মত শক্তিশালী এবং আকাশযুদ্ধে পারদশী । ( মধ্যমপাণ্ডব 
ভীমসেনের হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্রের নাম ঘটোৎকচ )। কালপৃষ্ঠ_ কর্ণের ধনুঃ। একাঙ্নী--মহা-অন্ত্র 
বিশেষ | এই বাণ কর্ণ অজু নকে মারিবার জন্য রাখিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্যোধনের অন্গরোধে ঘটোৎকচের 
উপর নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। নির্ঘোষ-_আওয়াজ। বীরকুলর্যভ--বীরকুলশেষ্ঠ। প্রচেতঃ__ 
জলাধিপতি বরুণ। কি অন্দর *-.প্রচেতঃ__নানা অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। নিয়তি প্রতিকূল, তাহা ন! 
হইলে দুৰ্ধৰ্ষ অজেয় সমুদ্র নরবানরের হাতে বাধা পড়িল কেন? সেতুবন্ধ সমুদ্রকে দেখিয়া রাবণ ধিক্কার 
দিতেছেন। প্রশংসা বা স্ততিচ্ছলে ইহা তীব্র গ্রেষপূর্ণ নিন্দ।। নিগড়--শৃঙ্খল। জাঙাল-__বাধ । বীতংস-_ 
পাখি ধরার ফাদ। কৌস্তভ রতন যথ। মাধবের বুকে_ চারিদিকে নীলসমুদ্র বেষ্টিত স্বর্ণলঙ্ক। যেন 
শ্যামলদেহ কৃষ্ণের বক্ষস্থলে শোভমান উজ্জল কৌস্তভরত্ব। কষ্ণের বঙ্স্থিত কৌস্তভরত্ব কৃষ্ণের নিকট 
আদরণীয়। অসীম সমুদ্রের বক্ষে শোভমান লঙ্কাপুরীও সমুদ্রের নিকট তেমনি আদৃত হওয়া স্বাভাবিক ৷ 
ভালে--কপালে। কিদ্বিণীর বোল__-অলংকারসমূহের শব্দ। চিত্রাঙ্দদা-_রাবণের মহিষী, বীরবাহুর 
জননী । পদ্পপর্ণ_পদ্মপাতা। শোকের ঝড় বহিল সভাতে !--সভাতল পূর্বে শোকমগ্ন ছিল, কিন্ত 
এখন পুত্রহার1 মাতার আবির্ভাবে শোক উদ্বেল হইয়া উঠিল। স্থর-হুন্দরী-_বিদ্যুৎ। আসার-- 
বৃষ্টিধারা। জীমৃত-মন্ত্র_মেঘধ্বনি। ,কাঙ্গালিনী-_চিত্রাঙ্দার জীবনে একমাত্র সম্পদ ছিল তাহার পুত্র 
বীরবাহু। গ্রহদোষে***হুন্বরি ?__যে ভাগ্যবিড়ম্বিত, অনৃষ্টদোষে যে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে নিন্দা 
করিয়] বা গঞ্জনা দিয়! লাভ কি? নিদাঘ--গ্রীক্বকাল। বরজ--পানের ক্ষেত। শিষ্বূলশিশ্বী--শিমূল 


' ফুল। যথা বনে “*কালসমরে-_তুলা যেমন বাযুতাড়িত হইয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উড়িয়! অদৃশ্য 


হয়, তেমনই লঙ্কাপুরীর মধ্যে ইহার বীরগণ মৃত্যু-তাড়নায় রণক্ষেত্রে দেহপাত করিয়া একে একে অনৃষ্ত 
হইতেছে। বীরপ্রহনের-_বীরপুত্রের, যে পুত্র বীরের মধ্যে কুস্থমবৎ। প্রস্থ_জননী। 
কাকোদর- সর্প । 

৪০১-৬০০ ছত্ৰ 8 প্রহারকে-_প্রহারকারীকে। কে, কেহ, লক্কাপুরে ?-_রাবণ যে নিয়তির 
প্রতিকূলাঁচরণের কথা বলিয়াছেন, দৈবকেই সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণরূণে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদা 
এইখানে তাহা খণ্ডন করিতেছে। গ্রহদোষ বা বিধির বিধান এ কুলনাশের কারণ নয়, এ যুদ্ধ সীতা- 
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হুরণেরই ফল। কর্ষণ রবৃন্দ-_রাক্ষসসমূহ ৷ বারী-হস্ডিশাল!। বারণযুথ-_হঞ্ডিদল। মন্দুরাঁ_অশ্থখালা। 
ব্রজ_সম্দয় । শিরস্ধ_পাগড়ী | পিধান-_আচ্ছাদন, আবরণ (এখানে তরবারির খাপ )। আয়সী_ 
লৌহ্বর্ম। নিষাদী__মাহুত। ব্্পাণি-ইন্দর । সাদী_ ঘোড়ার সহিস। পরপু-_-কুঠার। কেতন- ধ্বজা, 
ধতাকা। হয়ৰ্যুহ-_অশ্বসমূহ ৷ হেষিল_ হ্ৰেষারব করিল । কবি প্রায় সর্বত্র “হা স্থলে ‘হেষ।' ব্যবহার 
করিয়াছেন। (ঘোড়ার ডাকের নাম হ্রেষা)। কোদও-_ধন্থ। বারুণী_বরুণের ভ্ত্রী। “বরুণাণীর" 
পরিবর্তে মধুস্থদনের প্রয়োগ । বারীশ__জলাধিপতি বরুণ। আরাব-_রব, ধ্বনি, আওয়াজ। জলেশ পাশী 
পাখ-অন্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ । বায়ুকুল--উনপঞ্চাশ বায়ু । ঝড়াকারে_বিপুল সৈশ্যসজ্জা করিয়া, 
প্রচণ্ড শক্তিতে ।' লাঘবিতে_লাঘব করিতে । আধারি জলথি-গৃহ, শিয়াছেন গৃহে”_ছূর্বাসার 
শাপে লক্ষ্মী বৈকুণ ছাড়িয়া! সমূত্রগর্ভে বাস করেন; সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উতিত| হন ও পুনরায় বৈকুষ্ঠ 
ফিরিয়া যান। চটুল1_চঞ্চলা। রজংকান্তি-ছট।-বিভ্রম- রজতবর্ণের দেহের শোভা; নফরী অর্থাৎ 
পুটটাযাছের শরীর দেখিলে, বোধ হয়, বিধাতা তাহাকে রূপা দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবন্থ-স্্য। ধনদ-_ 
কুবের ৷ দীপিছে_দীপ্তি পাইতেছে। খগ্ভোতিকা্ঠোতি বথা পুর্ণ-শশী-্তেজে !_ কমলার রূগের 
প্রভায় সবরণদীপের আলোও স্লান, পূর্ণচন্্রের আলোকে জোনাকীর দীপ্তি যেমন কমিয়া যায়। বিজয়! দশমী 
*গোৌড়গৃহে__বিজয়া-দশযীর দিন আসন্ন বিরহের কথা ভাবিয়া দু যেমন বিষণ বদনে থাকেন । 
গৌঁড়গৃহে_বাংলাদেখের পুজারীর গৃহে। উরসে-বক্ষস্থলে । রমার আশার বান হরির উরসে__ 
লক্ষ্মীর লোভনীয় স্থান বিষ্ণুবক্ষ ; বৈকুঠধামে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হ্ইয়াই লক্ষ্মী বাস করিতে চাহেন। 
নেহৌধধ গুণে স্সেহরপ উষধের জোরে। যাদঃ-পতি-রোধঃ যথ! চলোন্ষি-আঘাতে-_ (যদ: 
ভিডি ৬ ॥ তা নিয়ত চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে সাগরের ক্ল বা 
“২7৪৮৮ রি রা রাবণ তেমনি শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন ! 
চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি । দক্তী-হাতী স্তর পরিহিত! । কারী মেখলা, কটিভূষণ। চক্রনেমি 

রর হাতাঁ। দওধর-যম | ভিদিব-বিভব- স্বর্গের উশব্ষ_্বরীশ্বর 
_হন্ত্র। প্রক্ষেড়ন__লৌহ্ধহ:।_ বৈশ্বানর__অগ্নি। 
বিশাল বৃক্ষরাজি। 


৬০১-৪৮৫ ছত্র এাকন--অবৃ্। প্রাক্তনের"*পুরে-রাবণের কৃত ু্র্মের ফলে তাহার 
সবংশে )বিনাশ, ইহাই ভবিতব্য লিপি। শিখতিনী-_যুরী। আধ ইজের ধন । গঞা 
সা বি অনিন্দ__বারান্দা। বাসস্তানিল__বসন্তকালের বায়ু। নিষগ্_তুণ! 
জা এ < 658 বিহারেন যথা দক্ষ-বালা-দলে লয়ে অশিনী; 
্র্ষের কন্যা বলিয়া রং রে ০ 2 ্্রী। যমুনে, ভাজতে, 
মুষ্টিতে লাঠি ধারণ করিয়া। যো টি রি বিল না TRG বাগ 
-কাতিকের । টা শোকার্ত । রধীন্দর্ষভ- রধীবর শ্রেঠ। হৈমবতীস্থ্ত 
জন্য যেরূপ সজ্জিত হইয়াছিলেন a পাতীর পুত্র কমার কাতিকেয় তারকাস্থুরকে বধ করিবার 
আত্মবৃক্ষ। ব্রততী- লতা। শিবনী- অথ কিরীটি--অজ্ুন। আশুগতি-_বায়ু। তরু-কুলেশ্বর_ 

কর ছিলা। কাঞ্চন-কঞ্চুক_ সোনার সাজোয়৷। কা 


তুর্ঘতর-_পর্বত-তুল্য। মহীরুহ্ব্যুহ_ঘনসন্নিবিষট 
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সমরে-_যে যুদ্ধে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে; অজেয় বীরগণ যে যুদ্ধে দেহপাত করিতেছে। ভাসে শিলা-* 
পুনঃ বাচে__শিলা জলে ভাসিতেছে, মৃত পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পাইতেছে অর্থাৎ যাহা অভাবনীয়, 
কল্পনাতীত তাহাই ঘটিতেছে। অস্গুরারি-রিপু_অস্থরারি-_ইন্দ্র যাহার শত্রু অর্থাৎ মেঘনাদ ৷ 
মেখবাহন-_ ইন্দ্ৰ । বন্দিল_বন্দন। গাহিল। নয়নে তব *“তশ্রুবিন্দ্ু-স্দেশকে জননীরূপে কল্পনার 
স্থত্রপাত বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম । বন্দী-স্ততিপাঠক। পাণুপত-শৈব-অন্্ৰবিশেষ ৷ 
নৈকষের়__নিকষাপুত্র রাবণ। আকাশ-ছুহিতা_-আকাশসভতা। অরিন্দম_শক্রদমনকারী ৷ 


| দ্বিতীয় অর্গ 
১-২০০ ছত্ৰ? সরসে--সরোবরে। স্চারু-তারা**শর্বরী__সুন্দর নক্ষত্রশোভিতা রাত্রি। 
বিলাসী__সৌখিন। নানা ফুলের স্থগন্ধ আহরণ ও বিতরণ করে বলিয়া মৃতুমন্দ বায়ু “বিলাসী” । শশি- 
প্রিয়া__রাত্রি। ত্রিদশ আলয়__দেবতাদিগের বাসস্থান, স্বর্গ । পুলোম-নন্দিনী__পুলোমা নামক দৈত্যের 
কন্যা শচী । দেব-দ[নবের যুদ্ধে পুলোমাকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন। বাদিত্র-_বাজনা। 
শিঞ্সিতে_অলংকারধবনিতে। দেব-ওদন-_-দেবতার উপযুক্ত খাদ্য । (ওদন-_অন্স)। পুগুরীকাক্ষ-_বিষুঃ। 
হুরনিবি_ইন্দ্র। তবুও--*ছাড়িতে্-রাবণ পাপপরায়ণ, পাপীর গৃহে লক্ষ্মীর বাস অসম্ভব কিন্ত যতদিন না! 
কাল পূর্ন হয় ততদিন রাবণকে ত্যাগ করিয়া আসিবার উপায়- নাই৷ বুত্রবিজয়ী_ইন্দ্র | নিকুম্ভিলা 
যক্ত__লঙ্কার এক পর্বত-গুহার নাম নিকুভ্তিলা। সেইস্থানে ইন্দ্রজিৎ অগ্নির প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়া দেবতার 
বর লাভ করিতেন । বৈনতেয়_-বিনতানন্দন, গরুড়। বলজ্যেষ্_বলে সর্বাপেক্ষা প্রবল । পন্নগ-অখন 
_ গরুড়। পন্নগ-অশনে “তারে আমি _সর্পাহারী গরুড়কে সাপ যত না ভয় করে আমি মেঘনাদ হইতে 
তত ভীত হই। দভোলি_বজ্জ। সর্ব্তচি_-অগ্রি। মেঘনাদের ইষ্টদেব। বারান্ত্র-নন্দিনী--সমুদ্রের 
কন্যা। চন্দ্শেখর--চন্দ্র ধাহার শিরের ভূষণ, মহাদেব। সতত কাদে-"'ভার-_ সর্বংসহা ধরিত্রী পযন্ত 
রাবণের পাপের ভারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। অনন্ত ক্লান্ত এবে__নাগরাঁজ বহুকিও এত পাপের 
ভার বহয়! ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন_ অর্থাৎ রাবণের মৃত্যুতে পৃথিবী পাপমুক্ত না হইলে আর রক্ষা 
নাই! বিরপাক্ষ, ত্রস্বক-শিব। কোন্‌ পিতা-"‘দূরে_মহাদেব রাবণের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মীকে লঙ্কায় 
হার ফলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ত্রান্বকে--.কথা 
লা যায় তবে দুর্গার নিকট বলিও, তিনি নারী, তিনি সহজেই এ কথা 
থ--আকাশপথে। মাতলি-ইন্দ্রের সারথি । রুচি-শোভা। বিকচ 
.....কমল-গুণে-ত্ত্রী সঙ্দে থাকিলেই পুরুষের আদর বাড়িয়া যায়, 
কারণ হইল পুরুষের শোভা ও এশর্য, অন্থ্রূপভাবে স্থগন্ধের জন্য পবনের ও পত্রের জন্য মৃণালের 
আদর বাড়িয়া থকে । বাসবে_বানগৃহে, শয়নগৃহে | মানস-সকাশে_যানস সরোবরের নিকট । ভবের 
গীত ধড়া-_হরিদ্রাবর্ণের বন্ত্রথণ্ড । বিশধ চন্দনে_শ্বেত চন্দনে । নিঝর- 
ঝরিত...-..সে বু কৈলাসশিখরের নানাস্থানে সাদা বরণার জলরাশি গড়াইতেছে বলিয়া এক 
চন্দনচচিত দেহের সাদৃশ্ঠ জাগিয়াছে। শ্যাম্বর্ণের শৃগ্ধর যেন একখানি গ্যাম দেহ, আর সাদ! ঝরণার 


জল যেন শ্বেতচন্দন। কবির নিসর্স-সনর্শন লক্ষণীয় |. আকুল বিগ্রহে-যুদ্ধে ভীত ব! ব্যাকুল হইয়া। 


রাখিয়া ছিলেন; ই 
_ যদি মহাদেবের দর্শন না পাও 
বুঝিতে পারিবেন। অনম্বর-প 
_ গ্রস্ষুটিত। পরিমল-সুধ! সহ 


ভবন--মহাদেবের আলয়। 


২৪৬ মেঘনাদবধ কাব্য ‘ 


পরন্তপ--শক্রপীড়ক | বিশ্বধর শেষ--বিশ্বধারণকারী অনন্তনাগ। কুলিশ-_বজ্ | অযূল--অমূল্য । 
হরে ছুষ্_ছুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে। দাসীর কলঙ্ক ভপ্র_দাসী অর্থাৎ শচীর কলঙ্ক ; দেবরাজ 
ইন্দ্রকে ইন্দ্ৰজিত রে পরাভূত করে, ইহাই শচীর ক্ষোভ ও কলঙ্কের বিষয়। 

২০১--৪০০ ছত্ৰ £ মঞ্জুনাশিনী_হ্ুন্দরী-কুল-গর্বহারিশী। বুষর্বজ--শিব। হানো_হ্াস কর, 
লাঘব কর। স্ততিলা_স্তুতি করিলেন । খড়ি পাতি--খড়ি দিয়! লিখিরা, অঙ্ক কষি়1। বারি-সংঘটিত- 
ঘটে_-জলপূর্ণ ঘটে। বিকটশিখর-_ভীবণ শৃর্দ। মহাদেব এই শৃগের উপর বসিয়া ষোগসাধন করেন 
বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিপ্যাত। দ্বিরদ-গাষিনী-=গজগামিনী। তারাকারাঁ_তারার মত সুন্দর ৷ 
ভেটিৰ_মাক্ষাৎ করিব ভবেশভাবিনী- হুূর্গ। | ত্বিষা্পতি__হ্থ্ব। পিনাকী-__পিনাক নামক ধন্গকধাঁরী 
অর্থাৎ শিব। লাক্ষারস _আলতা। রসান-_্বর্ণোজ্জল-কারী প্রস্তর বা রসায়ন বিশেষ | স্মর-হ্র-প্রিয়া 
--ছুগণ। স্মর-প্রিরা-রতি। বাদদেব_-মহাদেব। বিভাবহ্থ--অগ্নি। প্রাণ নাশ-কারী.**কৌখলে-- 
স্থচিকি্সকের হাতে ব্যবহৃত হইলে তীব্র হলাহলও অনেক সময় প্রাণ রক্ষা করে। স্ুরাস্থর বুন্দ-যবে__ 
লমূত্রমস্থনের উল্লেখ । দিতিহ্ৃত__দৈত্য । মলঙ্বা_ন্বর্ণপাত্র। অশ্বর_-বসন । মলন্ব।'-ধরে সোনার 
গাতায় মোড়া তামার যদি এত শোভা হয় অর্থাৎ জীবেশে সজ্জিত হইয়া পুরুষ যদি এতট| মোহ স্থষ্ট 
করিতে পারে । বিশুদ্ধ-...মলোহর- যথার্থ যে নারী তাহার মোহিনীবেশ কি অঘটন ঘটাইবে কে 
জানে! বর্ণ বরণ ঘন--স্বর্ণবর্ণ'মেঘ। দ্বিরদ-রদ_হাতীর ঈত। মেঘাবৃত| যেন উষা-- শ্বর্ণমেমের 
আবরণে আবৃতা দেবী ! কণ্টকময় হালে ফুটিল নলিনী__অন্শস্ত্রে সজ্জিত মদন পশ্চাতে; মদন 
যেন কণ্টকময় মৃণাল, আর বিকশিত কমলের মত দেবী অগ্রে আগ্রে চলিয়াছেন। ভৃগুমান্‌-__উচ্চ 
সান্দেশ-নিশিষ্ট। জল-কান্ত_-সমুদ্দ। কপদ্দা__জটাধারী, অর্থাৎ মহাদেব | তাপসী--তপস্বী। বিভূতি” 
ভূষিত ভম্ম-শোভিত। শশ্বর-অরি-_শম্বর নামক দানবের শিহস্তা” অর্থাৎ কন্দর্প। শিঞ্ষিনী__ধঙকের 
গুণ। সম্মোহন শরে_-মদনের পঞ্চবানের মধ্যে অন্যতম অমোঘ বাণ ।শিহরিলা1-ভয় গাইলেন । চিত্রনাঙ্ 
-অগ্নি। কেশরি-কিশোর-__সিংহ-শাবক | 

কেশরি-কিশোর---কালানল তেজে--মেঘের গর্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন 
নিংহশাবক সিংহীর কোলে প্রবেশ করে, তেমনি শিবের ললাটস্থ অগ্নির গর্জনে ও তেজে ভীত হ্‌ইয়া 
মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন। 

৪০১--৬২৯ ছত্ৰ £ শিলীমূধ-_রমর | কুহমেবু_(কুহুম-_ফুল; ইযু_-বাণ) ফুলময় বাণ যাহার 
অর্থাৎ মদন | বিদরে-****কথা-_নিজের কর্মফলে যে ছুরদৃষ্ট বা প্রতিকূল নিয়তিকে রাবণ জাগাইয়া 
তুলিয়াছে, রাবণের ভাগ্যে যে ছুঃখ-ন্ত্রণা লিখিত আছে তাহা মনে করিলে ভক্তবত্সল মহাদেবের হৃদয়ে 
ছু'খ হয়। প্রহ্থছনাসার--পুষ্পবৃট্টি। মোর কিরে-__-আমার দিব্য বা শপথ । ছায়ার ....ডরায় 
পীরের তেজ যতই প্রখর হউক ছায়ায় বসিয়া থাকিলে রৌদ্রে ভন থাকে না। ছুর্গা যেখানে 
অভয় দিয়াছেন, সেখানে হরকোপানল যতই ভয়ংকর হউক না কেন, উহাতে আর ভয় 
কি? অকম্প চামর শিরে-_অতি দ্রুত ধাবমান হইলে অশ্বের মশুকের চামরশিখ! স্থিরভাবে 
খাকে। (তুলনীয়--“নিদম্প-চামর-শিখা+_একালিদাল)। সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত_- 
সের প্রথর কিরণমালা হইতে আঠরণ করা দ্বীপ্তিতে নিিত অর্থাৎ খুব উজ্জল । সৌমিত্রি== 


আলোচনী ২৪৭ 


মিত্র পুত্র, লক্মণ। কুত্তিকা-হুল-বজভ সেনানী _কাতিকের। ব্রড প্রিরঃ এখানে Alani 
_ইন্দ্র। ফলক-_ঢাল। দিবাকর-পরিধি বেমতি__স্থর্যমগুলের মত মণ্ডলাকার ঢাল হইতে জ্যোতিঃ 
বাহির হইত। পূর্বশার হৈমদ্ার- পূর্বদিকের স্বর্ণদার। লঙ্কার পদ্ধজ-রবি-_লঙ্কারূপ কমলিনীর 
পক্ষে (মেঘনাদরূপ ) ক্ুর্য। লক্ষীঁলক্ষ প্রদানকারী । অন্তরিত পরাক্রমে- গর্ভস্থ বায়ুকুলের 
প্রচণ্ড শক্তিতে | পর্বত যেন স্বীয় শক্তিতে বলবান বায়ুকুলকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া তাহাদের 
অস্থিরতায় নিজেও নডিতেছে। তুঙগ-শৃঙ্গধরাকারে-_উচ্চ পর্বতের মত। মন্্র গম্ভীর শব্দ । জীমৃত 
_৫ষঘ। পাবক উগরি রাশি রাশি-গ্রচুর বজ্রপাত করিয়া। বৃষ্টল শিলা__-শিলাবৃষ্টি হইল। 
আচখিতে_সহনা। নারসন--কোমরবন্ধ ; সৌর-কিরীট-_স্র্ষসদৃ উজ্জল মুকুট । তরল সলিলে... 
রাজোময়_ শুভ্র চন্দ্রকিরণ পুনরায় স্বচ্ছ সলিলে গ্রতিবিস্বিত হইতে লাগিল। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় 
গ্রকৃতি আবার শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে । আকাশে আবার টাদ উঠিয়াছে। 


তৃতীয় সণ 

১২০০ ছত্রঃ পীতধড়া পীতান্বর_শ্রীরুষ্ক। (ধড়া শব্দটি সংস্কৃত ধটি হইতে আসিয়াছে ) 
পীতধরা অর্থাৎ পীতবস্ত্র পরিহিত। বিবশা--বশশৃন্ত অর্থাৎ যাহার মন এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, 
মে আর বশে থাকিতেছে না। মধুর--বসস্তের । মধুর বিরহে_ বসন্তের অবসানে অর্থাৎ গ্রীদ্মে। 
শিহরি_স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সতীর মনে এই আকন্সিক শিহরণ । ব্যাজ-_বিলম্ব। বসন্তসখা__ 
কোকিল। শীগন্তিনি-_হে সীমন্তযুক্তে। সীমন্ত__সধবার চিহ্ন। সরান্থর-শরে_-দেব-দানবের অস্ত্রে। 
বিগ্রহ_যুদ্ধ। দাম-_ফুলের মালা। কোমুদী- জ্যোৎস্না ৷ পাতি_শ্রেণী। কত যে শিশির নীরে 
_শিশিরবিন্দু যেমন পাগড়িতে পড়িয়া মুক্তার মত দেখায় তেমনি অঞ্চলস্থ ফুলের উপর প্রমীলার 
অশ্রবিন্দু মুক্তার মত শোভা পাইতেছিল! মিহির- সুর্য । ভাঙগুপরিয়ে _স্থ্যযুখী ফুল । অস্তাচলে আচ্ছন্ন 
_টৃষ্টি বহিভূততি। অবচয়ি_আহরণ করিা। স্গরাজ_মিংহ। চমৃ--সৈন্য। অলঙভ্য্য-সাগর-সম 
eee: দণডধর যথ|--লঙ্কার চারিদিকে রামচন্দ্রের অসংখ্য সৈন্য এমনভাবে বিস্তারিত হইয়া আছে যে, 
তাহা যেন দুস্তর সাগরের ন্যায় বাধা স্বষ্টি করিয়াছে। রাক্ষমবংশের এই শক্রগণ অন্ত্রশন্ত্রে সজ্জিত 
শমন-সদৃশ ভয়ংকর দেখাইতেছে। কুষিলা-_বাসন্তীর ভীরজনোচিত উক্তিতে বীরপত্থী প্রমীলা অত্যন্ত 
জুদ্ধ হইল। বাসন্তীর নিকট এইরূপ কথা প্রমীলা আশা করে নাই। সেইজন্য “কি কহিলি, বাসস্তি” 
এই বলিয়া নিজের রোধ, বিস্ময় ও দৃঢ় সংকল্পের কথ। প্রকাশ করিলেন। পরন্তপ-শক্রদমনকারী। 
নারী-দেশে_প্রমীলার দেশে, যেখানে পুরুষ নাই-_সকলেই নারী। দুন্দুভি--চক্ধা, জয়চাক। যথা 
যবে-*"কৌতুকে _যেমন নারী-দেশে অঙ্্নের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে দেশের বীরাদ্বনারা অজুনের] 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত আনন্দে যুদ্ধসাজ করিয়া ছিল, প্রমীলাও সেইরগ নাজিল | ( প্রমীলার চরিত্রটি 
কৰি কাশীরামদাসের মহাভারত হইতে লইয়াছিলেন, এ উপমা! যেন, তাহারি ইদ্দিত)। কাঞ্চন-কঞ্চুক- 


বিভা_স্থবর্ণময় বর্ণের দীপ্তি। বোলী-_বোল, শৰ্দ। বারী-হাতী বাধিবার জায়গা। বীর্ষক_ 
শিরোভূষণ। দিবে-স্বগে। ক 


শি 


২৪৮ দেঘনাদব্ধ কাব্য 


কমলে কণ্টকময় যথ! ম্বণাল-_প্রমীলার হাত হইল পদ্ম, আর হাতের শূলখানি যেন এ 
গল্পের কণ্টকযুক্ত মুণাল। দানব-দলনী-পন্প-পদ-যুগ-__যে বীরাঙ্গনা দানবনাশে সিদ্ধহন্ত। সেই গ্রমীলার 
পদের ন্যায় চরণ ছুখানি। কাদস্থিনী__মেঘমাল1 | নিষঙ্গ__তুণ। বর্ুল_ গোল । খরসান-_তীক্ষ। বামী 
_ ঘোটকী ৷  বাড়বানসি-শিখা__সমৃতরগর্ভ্থ অগ্রিশিখ!। দ্বিত-শোণিত-নদে__শক্রর রক্তে সৃষ্ট নদীতে! 
দ্বিষত - ভুবিতে_ শক্রর রক্তপাত করি দেহ বিসর্জন দিতে। | - 

২০১৪০ ছত্রঃ পাবনি--পবনপুত্র, হনৃমান। বিশ্ব মানিয়া__কুলবধূ কুলবালারা 
বীরবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে দেখিস হনুমান আশ্চর্য বোধ করিল। 
ভীমা_লঙ্কার পুরদেবতা ও লক্কার রক্ষয়িত্রটু উগ্রচণ্ডা লঙ্কার প্রবেশপথেই হনৃষানকে বাধ। 
দিয়াছিল। খর্পর-ুনর-কস্কাল। 4৩1 খা  লমুঙড-মালিলী......আরুতি -প্রদীলার .দূভীর 

শান হুশুগ্ডনাটিনী, তাহার আকুতি মুগযাল[বিভূষিতা কালীর মতই ভয়ঙ্কর । গরুত্মতী- যাহার 
পক্ষ আছে। নৌকার পক্ষে 'পাল”। গরুত্মতী তরি__পালযুক্ত নৌকা। দড়ে রড়ে জড়_আতঙ্ষে 
মণ্ডলের প্যায় গোলাকার চিত্রাঞ্চিত ত] রা নব তা 
ময়ুরপুচ্ছ-নিমিত শিরোভ্ষণ। গীবর__স্ুল। রঞ্জিত রঞ্জনরাগে__ 
ইনুর নে রক্তিম |: দেবদত অন্তঞ্চলি। পূজা কর! হইগাছে | উহাদের গায়ে রকতচন্নন লাগিয়া 
আছে। কুন্ধম-শঞচলি-আবৃত-পৃজার ফুল দ্বারা আচ্ছন্ন নিশীথে""হেথা?--গ্রমীলার দূতীর 
আগমনে শিবিরের বহির্ভাগ এরূপ উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে যে, রামচন্দ্রের সন্দেহ হইতেছে যে, 
মধ্যরাত্রিতে কি উবার আবির্ভাব হইল! পিনাক-__শিবধচঃ। কাম-রূগী তবাগ্রজ__তোমার বড় 
ভাই (রাবণ) নিজের ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে! কুহক--ইন্্রজাল, মায়াবীর মায়া৷ 
চিত্রবাঘিনী--চিতাবাঘ। হ্থৰ্ণি বারিদপুঞ্চে _মেঘসমৃহকে স্ববর্ণবর্ণান্বিত করিয়া । ঘোড়া দড়বড়ি 
ঘোড়ার খুরের খর শব্দ। আঙ্কন্দিতে--অশ্বের ধীর গতিতে, দুলকী চালে। বামা-কুল-দলে-_নারীগণ। 
কুষণ-হয়ারূঢা--কৃষ্ণবর্ণের অশ্বে আরঢ়া। বামী-ঈশ্বরী--স্্রী-অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠা । 

৪০১-৬১৩ ছত্র ? প্রপঞ্চ_মায়া। খগেন্দ্র_পক্ষীরাজ অর্থাৎ গরুড়। হর্য্যক্ষ_সিংহ, এখানে 
মেঘনাদ । দিগন্বরী যথা দিগন্বরে__কালী যেমন মহাদেবকে পদতলে শায়িত রাখেন। মদ-কল কাল 
হস্তী সাক্ষাৎ শমন-তুল্য মত্ত হস্তী। সিংহ সহ""ম্বগ-পালে-_ মেঘনাদ একেইত মহাধনূর্ধর, তাহার 
উপর প্রমীলার মত মহাশক্তিশালিনী বীরাপ্গনার সহিত মিলিত হইয়া তিনি দুর্জয় হইয়া উঠিলেন। 
সিংহ ও লিংহিনীর এই করালগ্রাস হইতে আমাদের এই পশুকুলকে কে রক্ষা করিবে? রামচন্দ্রে 
এই উক্তি ভীতিব্যগ্জক নহে, সতর্কতামূলক | নিস্তারিলে-__-“নিস্তারিল” সপ্ঘত। বিষ-দন্ত তার মহাবলী 
ইন্দ্ৰজিৎ -বিষদাত আছে বলিয়াই কালসাপ মহাভয়ংকর ৷ রাবণের দূর্ধ্বতাও মূলতঃ ইন্্রজিতের জন্য । 
মরে পুত্র জনকের পাঁপে_-রাবণের পাপে নির্দোষ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু, ইহা নিয়তির বিধান। তারক- 
স্থদন _কাতিকেয়। কুন্ত_ভল্প। কৌন্তিকলম্ভ্নধারী যোদ্ধা। নারাচ-লোৌহনিমিত বাণ। পিধান- 
কোষ, খাপ । োণিদেশে_নিতম্বে। হুরি--সিংহ ৷ প্রমীলার বীরবেশে লঙ্কায় প্রবেশ ও মেঘনাদের 
সহিত মিলন এই সর্গের বর্ণণীয় বিষয় বলিয়া এই সর্গের নাম “সমাগমণ। 


আলোচনী ২৪৯ 
চতুর্থ সৰ্গ 


১-২০০ ছত্র 8 কবি-গুরু-বান্মীকি। রাজেন্দ্র-সঙ্গমে---"-- তীর্থ-দরশনে_রিদ্র যেমন 
কোন ধনীকে আশ্রয় করিয়া তীর্থ দর্শনে যায়, তেমনি মধুস্থদনও যশস্তীর্থে যাইবার জন্য যশের রাজা 
বান্মীকির অনুগামী হইতে চাহেন। ভব-দম-_এ ভব-মণ্ডলকে যিনি সর্বদা দমন করেন। ভৰ্তৃহরি 
- উট্টিকাব্যের গ্রন্থকার ৷ সুরী--বিদ্বান। ভবভূতি__উত্তর রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । শ্রীক্_- 
যাহার কণ্ঠস্বর অর্থাৎ কাব্যগীতি অতি মধুর। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি-_রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, 
যিনি ভারতবর্ষে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। মুরারি-মুরলী--অনর্ঘরাঘব 
কাব্যের গ্রন্থকার যাহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় মনোহর। কীন্তিবাস-ধাহাতে কীতি 
স্ব বসতি করে । কীত্তিবাস__কবি কুতিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন। রত্বাকর__রত্বের 
আকর অর্থাৎ আধার । স্থবর্ণ-দীপ-মালিনী-্থবর্ণ দীপাবলী যাহার মালাম্বরূপ হইয়া জলিতেছে 
রত্বহারা-রত্ুময় হার যাহার । নাঁয়কী-_নায়িকা ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )। স্থরত-_কামক্রীড়া। 
শীধু_মগ্ভ। রাঘব-বাঞ্চ।_-সীতা। খনির...মণি-_-যে খনির গর্ভে সর্ষের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে 
না, সে খনিগর্ভে স্্বকান্তমণি যেরূপ আভাহীন । বিশ্বাধরা__বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর ঘাহার। 
রম।_লঙক্গী। বীচি-রব-_তরঙ্গশব্দ।  এয়ো-_-সধবা। বরাঙ্গ-অলঙ্কার__শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অলংকারগুলি। 
সুবর্ণ দেউটি ...... দশদিশ-_তুলনীবৃক্ষের মূলে প্রদীপ দিলে যে শোভা হয়, সীতা দেবীর পায়ে সরম] 
প্রণাম করিলে সেই শোভা হইল। তুলসীর উপমায় এখানে সীতার পবিত্রতা এবং সোনার 
প্রদীপের উপমায় সরমার রূপ ও গুণের আলো ব্যক্ত হইয়াছে। তোষ_মিটাও। সেই সেতু-- 
অলংকার নিক্ষেপরূপ সেতু অর্থাৎ আমার অলংকারসকল পথে দেখিয়! প্রভু আমার সন্ধান পাইয়াছেন। 
পঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি মধু অর্থাৎ বসন্তকাল মেন পঞ্চবটীবনের নিত্যসহচর ; অর্থাৎ এ 
বনে চিরবসন্ত বিরাজমান। বৈতালিক-স্ততিপাঠক। আশার সরসে রাজীব-_আশাক্ধপ সরোবরের 
পদ্নন্থরূূ । ইচ্ছিঁইচ্ছ| করি। প্রিয়শ্বদ-_মিষ্টভাষিণী । কাদঘ|_কলহংসী | অররু-পুরে-_রাক্ষসপুরে । 
কান্তার-_ছুর্গম পথ। কাস্তার-কান্তি-হূর্গম পথের সৌন্দ্ষ। সৌর-কর:--পদ্মবনে-পদ্মবনে সুর্যের 
কিরণসমূহ দেখিয়া ভাবিতাম যেন দেবকন্তার! স্থর্যকিরণ-বেশে পদ্মবনে খেলা করিতেছেন। 

২০১-৪০০ ছত্রঃ পঞ্চতন্ত্র-বিব্ধি শান্তর । বনস্থলে তমোময়_অন্ধকারপূর্ণ বনে। 
গিইছেন-_পান করিতেছেন। হেমাদ্দি-_হে স্থবর্ণাঙ্দি। ঘথা যবে সরমার কোলে! -পতিবিরহশোক- 
স্বরপ ব্যাধ অদৃশ্ঠভাবে মধুর গীতগায়িনী পক্ষিত্বরূপা জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল, 
অর্থাৎ পূর্বদুঃখের কথা বলিতে বলিতে সীতা শোকার্তা হইয়৷ মুছণ গেলেন। মরীচিকা_ সৃগতৃষ্ণাঃ 
স্থধকিরণে জলভ্ম | বারণারি-গতি_-পিংহের গতি-বিশিষ্ট। অবতংস_অলংকার। ভৃগুরাম-গুরু বলে-- 
যিনি পরশুরামকে শ্ববলে পরাজয় করিয়াছেন । নিমিষে নিমেষে ( মধুক্থদনের প্রয়োগ )। কহিন্ধু 
কুক্ষণে_কেন-না, আমি এরূপ ভ্খসনা না করিলে লক্ষ্ম। আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন 


না, এবং আমারও এ দুরবস্থা ঘটিত না। সদাত্রত-ফলা হারী-_এ্রকুতিব রাজ্যে যে ফলমূলের অন্নসন্্র 


খোলা রহিয়াছে তাহাই আহার করে যাহারা । কমণ্ডলু _যোগীদের পাত্রবিশেষ। ফুলরাশি"'বেশে 
_পঞ্চৰটী আশ্রমের মৃগশিশু হস্তিশিশ্ত ইত্যাদি ফুলম্বরপ। সদাব্রতফলাহারী জন্তদলের মধ্যে রাবণ যেন 


৩২ 


২৫০ মেঘনাদবধ কাব্য 


কালনাপের মত। প্রতারিত রোব__রাগচ্ছল, অর্থাৎ কৃত্রিষ রাগ। শুনি ক্রন্দন-ধ্বনি__আপনার ক্রন্দন- 
ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন যেন বনদেবী সীতার দুঃখে কাদিলেন। হুতাঁশনে... 
তাহারে ?__যাহার কঠিন হদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণ বাক্যে বা মিনতিতে সেরূপ 
হয় না। যেমন অতি কঠিন বস্তু লৌহ, অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে? 
শরম--লজ্জা ৷ 

"১. -৪০১--৬৮৬ ছত্ৰ ? পুষ্পক-_রাবণের রথ। বাজী-রাজি__অশ্বনযৃহ। স্তন্দন-_রথ। অন্ত্রীদল 
অপবাদ-_অন্্রধারীদের কলঙ্ক.। সে দেশের রাজা-__বালি। ধীর ধর্শীসম বীর এক__বিভীষণ। কবন্ধ 
--মস্তকহীন দেহ। রক্ষোরথী-_কুস্তকর্ণ। ভৈরবে__ভয়ংকর কোলাহলে (মধুহ্দনের প্রয়োগ )। 
লাঘব-গরব-_লবুগর্ব, হীনগ্ব। পরিফারি-_পরিষ্ার করিয়া । ভিধু__জয়শীল । পৌলন্ত্য-_পুলস্ত-নন্দন, 
রাবণ। নীলোশ্বিময়_নীলবর্ণ তরঙ্গ পরিপূর্ণ। এ পুরে বীরযোনি-__বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-স্বরূপ 
লক্ষাপুরে, অর্থাৎ যেখানে বীর জন্মায়। মন্দারের দামে__পারিজাত পুপ্পের মালায়। বন্থধা...মধুরে 
-বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুপ্পরূপ ভূষণে ভূষিত! হইয়া রমণীর ন্যায় খতুরাজকে অভ্যর্থনা করেন। 
মহা মহামূল্য। সে বিজন বনে_জনশূন্য অশোকবনে ৷ 


পঞ্চম অর্গ 


* ১২০০ ছত্ৰ £ চিত্র-পুত্তলিকা-নম চারু চিত্লেখা__চিত্রলেখা-নাম্ী অদ্দরী, যাহাকে দেখিতে 
সদর, বর্তমানে নিত্রাবেশ ঘটায় পটে-ভ্রাকা ছবির মত নিশ্চল হইয়া আছে। পৌলোমী--পুলোমার 
কন্যা, শচী। দাসীর সাধনে--দাসীর প্রর্থনায়। মহেঘাস-__মহাধন্্ধর। সরসে যেমতি ইত্যাদি 
মৌন দেব-দম্পতি যেন মুনিত পদ্মা, আর অগ্মরাগণ যেন চন্্র-কিরণ-মালা। পার্বণে-উত্সবে। মন্দার- 
কাঞ্চন-কান্তি--পারিজাত ফুলের বর্ণ বর্ণ। আদিতেয়, পুরন্দর_ ইন্্র। ভবানন্দমমী-_-সংসারানন্দ- 
দায়িনী । আনার--জাল। নমুচিন্থদন__নমুচির বধকর্তা, ইন্্র। দেবেন্র্ের'.আসি-_নিদ্রাদেবী আসিয়া 
ইন্দের পদতলে প্রণত হইলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল। আয়াসিতে-আয়াস অর্থাৎ 
ক্লেশ দিতে । আয়সী-লৌহময় কবচ। বীতিহোত্র_অগ্নি। 

২০১-৪০০ ছত্ৰ? দীগিছে-দীপ্তি পাইতেছে। মহোরগ-ললাটে-_মহাশক্তিধর সর্পের মন্তকে। 
রজৌোরেখা--রজতশুত্র রেখা। রঘুজ-অজ-অঙ্গজ-_রথুর পুত্র অজ, তাহার পুত্র দশরথ। চন্দ্রচুড়- মহাদেব, 
ধাহার ললাটে চন্্রকলা বিদ্ধমান। ধাই_ ধাইয়া । রৌরবে-_অগ্নিময় নরক বিশেষ, এস্থলে দাবানল । 
্ীক্-সমভব রব-_্রীলোকের কণ্োডুত ধ্বনি অর্থাৎ মেয়েলি স্বর । অলঙ্কারে_ অলঙ্কার দার! শোভিত 
করে। কোলঘ্বক--বীণার . অঙ্গ । কণিছে__বাজিছে। রশনা_মের্খলী। উরজ-উরোজ, স্তন। 
মহামাজে-মহামায়াকে | সগ্যোজীবী_ক্ষণস্থায়ী। নিকষে__নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর, মধুস্থদন অসির 
আবরণ বা খাপ অর্থে এই শব্দ-গ্রয়োগ করিয়াছেন । সরশ্বতী__দৈববাণী। 

৪০১-৬০৭ ছত্রঃ ভাগ্যর্ক্ষে ফলোত্তম ইত্যদি--ভাগ্যরপ বৃক্ষে সকলের তো উত্তম ফল 
ফলে না, কিন্তু মেঘনাদের ভাগ্যের তুলনা নাই, কেননা তিনি প্রমীলার ন্যায় অনাধারণ ভ্্রী-রত্ব লাভ 


আলোচনী ২৫১, 


করিয়াছেন। শিশির অমুতভোগ ছাড়ি ফুলদলে-_শীতল মধুপুর্ণ ফুলদলকে ত্যাগ করিয়া । রোহিণী-গঞ্জনী 
_ যাহার রূপের কাছে রূপসী বিদ্ঠাধরী রোহিণীও অজ্ঞ পায়! তারা-কিরীটিনী-নিশি-সদৃশী 
ইত্যাদি--রক্ষোবংশের রাণী মন্দোদরীকে কবি এখানে রাত্রির সহিত উপমিত করিয়াছেন। রাত্রি 
যেমন অসংখ্য তারার মুকুট পরিয়া শোভা! পায়, তেমনি এই জননী মন্দোদরী যেন লঙ্কার অসংখ্য 
বীর পুত্রের গর্বে গধিতা। তবে রাত্রির যেমন শ্রেষ্ঠ গর্ব হইল চন্দ্ৰ ও তাহার জ্যোৎস্না, তেমনি রাণী 
মন্দোদরীরও শেঠ গর্ব, পুত্র মেঘনাদ ও পুত্রবধূ প্রমীলা । বিদাইব_বিদার দিব। বাক্ষস-দলে__ 
রাক্ষসদলের সঙ্গে । বন্ছলে তারার করে উজ্জ্বল ধ্রণী--বহুলে অর্থাৎ অমাবস্ায় চন্দ্রের অভাবে 
নক্ষত্র সমূহের কিরণেও বন্মতী উজ্জ্বল হন। কুস্থম বিবৃত-__হুহ্থমে-আবৃত। উজ্জলতর মুক্ুতা-_এস্থলে 
অশ্রবিন্দু। আলোকাগার_চক্ষু। পয়োবহ__মেঘ।” পর্শে_স্পর্শে। 


ষষ্ঠ অর্থ 


১২০০ ছত্ৰ £ প্রহ্রণ__অজ্ত্র। ৭ নখর-_নাশক | চন্তরচুড়_মহাদেব। মহোরগ_মহাসর্প। 
বায়ুসখা--অগ্নি । শর্দুলাক্রমে_ব্যাপরের ন্যায় বিক্রমসহকারে। ক্রতান্তদূত__বমদৃতত্বরূপ রাবণ । রাক্ষস- 
গ্রাম_রাক্ষসসমূহ। আদ্রিল--ভিজাইল ৷ বিরপাক্ষ_ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈলবালা__গিরিবালা, 
ছুগগণ। অবহেল-অবহেলা কর। আধ্য-মান্। কলুষদ্েষিণী-পাপদ্ধেষকারিণী। ভাবী কর্ধ,রাজ-_ 
ভবিষ্যৎ রক্ষোরাঁজ, অর্থাৎ রাবণের নিধনের পর যিনি রাক্ষমদিগের রাজা হইবেন ৷ বিভীষণকে ইঙ্গিত 
করা হইতেছে। বাদিত্রবাজনা। মোহে_মোহিত করে কাদপ্িনীরূগী কবরী--মেঘমালার ন্যায় 
কেশগ্রচ্ছ। অবরোধ __অন্তঃপুর | বাহুবলেন্্ব_বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ট । কেশরী-_কেশরী-_ 
‘কেশরী’ নামক যে বানরবীর সে শত্রুপক্ষের নিকট সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর । আকাশ-সম্ুবা সরস্বতী 
_টদৈববাণী। সংশরিতে-সন্দেহ করিতে । অহি-সর্প। শিখী--ময়ূর। কেকারব_কেকাশব্দ, 
ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা। অজাগর-_ অজগর | নির্বারিবে_বীরশৃন্য করিবে। স্বন্দ_-কাতিকেয়। 
কেশর-_সিংহের ঘাড়ের লোম। শৃর্গকুলনাদে-_শিঙার আওয়াজে | বিভীষণ রণে_সংগ্রামে ভয়প্রদ | 

২০১-৪০০ ছত্র 8 ভুঞ্জাওঁ_ভোগ করাও । মন্দিমর্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। ছুম্দদ__যাহাকে 
অতিকষ্টে নাশ কর! যায়। দিবিজ্্র_স্বর্গরাজ ইন্দ্র। দিবে-্বর্গে। শব্ববাহক_-আকাশ। মধুজীবী 
যাহার! মধু পান করিয়া জীবনধারণ করে । হিমানীতে__শীতকালে ৷ রমী_লক্ষ্মী। কেশববাসনা-_ 
নারায়ণের প্রিয়া । রঙ্গিনি_রগ, অর্থাৎ ছলনাময়ী ; বন্বোধনে ই-কার। সম্বর_সন্বণ অর্থাৎ 
স্তিমিতকর। নীলান্ম্থতে_লমুদ্র-কন্তা, অর্থাৎ সমুদ্রোখিতা, সম্বোধনে। দভ্ভী_-অহংকারী | 
বিশ্বধ্যেয়াবিশ্বারাধ্যা। অরিন্দম__শক্রদমনকারী । শিশির-আসারে_শিশির বিন্দুতে । বস্তাতন্গ- 
রাজি__কদলীবৃক্ষসমূহ । ত্বিষাম্পতি_স্্ধ॥। বিভাবস্থ_অগ্নি।  গুল্স-আবরণেবোপ-ঝাপের 
আড়ালে ঢাকা | স্থযোগপ্রয়াসী_থে সুযোগের সন্ধান করে অবগাহক-যে ব্যক্তি নদী বা পুক্ষরিণী 
গ্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে। নক্র-__কুমীর । আরাব_-শব্দ। মাতঙ্গে নিষাদী-_হস্তীর উপরে মাহুত। 
মাদীবৃন্দ অশ্বারোহী সৈন্য দল। সর্ধভূকরপী-__অগ্রিসদৃণ তেজন্বী। বিরূপাক্ষ--এখানে একজ্ধন 


২৫২ মেঘনাদবধ কাব্য 


রাক্ষসের নাম । প্রক্ষেড়ন_অন্ত্রবিশেষ। রিপুকুলকাল-__রিপুকুলের কাল অর্থাৎ যমস্বরূগ। দেবলোভ 
-দেবতাদিগের লোভজনক অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে | মাৎসর্ধয__অন্যের 
সৌভাগ্যে দ্বেষ হিংসা? এখানে অহংকার মাত্র । তুষার_হিম, বরফ। মুগাক্ষী-গঞ্জিনী-_যাহার 
চোখের কাছে হরিণের চোখও লজ্জা পায়। আয়সী-আবৃত- বর্াচ্ছাদিত। বাজীপাল-_অশ্বপালক 
অর্থাৎ সহিস। প্রমদে-প্রমত্তভাবে। প্রগল্ভে-_অহংকারে, নির্লক্মভাবে। 

৪০১--৭৪২ ছত্ৰ £ প্রনাদিতে- প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে । রৌদ্র_ভয়ানক।  হীনগতি-- 
মন্দগতি। বঞ্চাইছ-_বঞ্চনা করিছ। শৃক্গনাদিগ্রাম__শিডাবাদকদল। রক্ষঃচমূ_রাক্ষসবাহিনী। বিদাও 
বিদায় কর। উলঙ্গিলা_খাপ হইতে বাহির করিল। মহাহবে__মহাধুদ্ধে। জলদপ্রতিম ব্বনে_ 
মেঘগর্জনসদৃশ স্বরে । শান্তিরা-_শাস্তি দিয়।। শুগুধর__হস্তী। গঞ্ধি গঞ্জনা করি অর্থাৎ তিরস্কার 
করি। সাধনা-_ প্রার্থনা, ইচ্ছা। ইচ্ছি-_ইচ্ছা করি। বিধু_চন্দ্ৰ। বিধি_-ভগবান্‌। স্থান্থ__মহাদের 
ভর্ঘ্স--ভৎসনা কর। নিশীথ__অর্ধরাত্র। কোপি-_কোপ করিয়া, রাগিরা। পরঃ পরঃ_পর সর্বদাই 
পর। সন্ধানি--সন্ধান করিয়া । নিফল-_চন্দ্রপক্ষে কলারহিত ; মেঘনাঁদপক্ষে তেজোহীন | বামেতর-_ 
বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ মুচ্ছিলা-মৃচ্ছাথিত হইল । পরুষ__কর্কখ। বারতা বার্তা, 
সংবাদ। ত্রাণিবে_ ত্রাণ করিবে, রক্ষা করিবে। অস্ভিমে_স্তযুকালে। লোহ-রক্ত। শরদিন্দুনিভা- 
শনা_-বাহার মুখখানি শরৎকালীন চন্দ্রের স্যার সুন্দর । কর্ব,রকুলগর্্ব__রাক্ষবংশের গরবস্থল। 
জগতনয়ননন্দ_-ভগতবাসী ধাহাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করে। শৃ্ঘনাদী__শিঙ-বাদক | অনীকিনী 
_েনা। উগ্রচণ্ডা--ভয়ংকর। বিলাপিলা-_বিলাপ করিল, শোক করিল। শোকী--শোকার্ত। 
নিষাদ_ব্যাধ। আক্রমে-_আক্রমণ করে,। গতজীব-মৃত। কটক-_টসন্য। 


সপ্তম সগ” 

১-২০০ ছত্র £ পদ্মযোনি--ত্ৰহ্ম।। 
উভয়েই যেন সুর্যের নায়িকা। 
আকাজ্া করে। 


স্থলে সমপ্রেমাকাজ্জী হেম সুর্য্যমুখী--জলের পদ্ম ও স্থলপন্ন 
্র্ণাভ স্থলপন্মগুলি যেন জলপপ্মেরই ন্যায় স্বর্যের প্রেম সমভাবে 
স্বানি_স্নান করিয়া। বেদনিল_বেদনাগ্রস্ত করিল। বামেতর-_দক্ষিণ। নিবার-__ 
নিবারণ কর। জীবেশে_ প্রাণেশ্বরকে । বীণাবাণী--স্থমধুরভাষিণী; এখানে প্রমীলা চন্দ্রুড়ালয়ে 


--শিবালয়ে। আরাধেন-_-আরাধন1 করেন। কাল-_ভীষণ। সর্ধবহর-__সর্বনাশক। পদরাজীবে__ 
পাদপল্মে। নিরংশু--জ্যোতিহীন। 


প্রতপ্রন-বলে--ঝড়ের বেগে। সন্দেশ-বহ_দূত। করপুটে_- 
করযোড়ে। ভবে-_সংসারে। 


বিরূপাক্ষচর-_শিবদূত। বিউনিল-বাতাস করিল। বিউনি__পাখা। 
চেতনিলা_ চেতন সম্পাদন করিল । পুত্রহানী- পুত্রহস্ত।। ধূত্রর্ণ বারণ__ ধেশায়াটে রঙের হাতী। 
চামর-রাক্ষল বিশেষ । উদগ্র একজন রক্ষঃ। বাস্ধল_-রাক্ষস বিশেষ। জীমৃতবৃন্দ__মেঘকুল। 
পতাকীদল-_পতাকাধারীর।। ভূধরব্রঅ--নর্বতসমূহ। 

২০১-৪০০ ছত্ৰ ? লয়িতে__লয় করিতে ৷ পাণুগণ্ডদ্েশরক্ষঃ_ভয়ে বিভীষণের গাল পাঙুবর্ণ 
হইয়াছে। স্বর্ণবর্শ্ব-আভা-স্বর্ণনিমিত বর্ষের জ্যোতি! রক্তাক্ষ_রক্তচক্ষু । দাক্ষিণাত্য-_দাক্ষিণাপথের 


আলোচনী ২৫৩ 


অধিবাসী | দাক্ষিণা-_দয়া। ঠাট_সৈন্ত । কিন্নর_স্বঁয় গায়ক । জীবকুল-কুলক্ষণ__যে পতাকা 
জীবকুলের ধ্বংসের চিহ্ন! অনন্ত বসন্তানিল--চিরমলদ্র-মারুত | ইন্দিরা__লক্ষ্ী। প্রতিবিধানিতে-_ 
গ্রতিবিধান করিতে । সমরিব_-সমর করিব। চর্__ঢাল। প্রতিবিধিৎসিতে-__প্রতিবিধান করিতে । 
অবরোধ-_অন্তঃপুর। দয়িতা_স্ত্রী। বামতম--অত্যন্ত বিরূপ। আলবাল--বৃক্ষের চতুর্দিকে জল 
রক্ষার্থে গোলাকার বাধ | তিতিয়া--ভিজিয়। ৷ নয়ন-আসারে_-চোখের জলে । নেতৃনিবি-__নেতৃরেষ্ঠ। 
৪০১-৭৭৩ ছত্ৰ 8 তরাইল।_রক্ষা করিলে । দশনশিখরে--দস্তের অগ্রচাগে ৷ খব্বিল। ইত্যাদি 
বামন অবতারে ভুমি বলিরাজার গর্ব খর্ব করিলে । আয়াসে-_কষ্ট দেয়। মদকল-_মদমত্ত। প্রতিঘ- 
অন্ধ -রাগান্ধ । পরাগ-_ধুলি।: উশ্মিকূল_চঢেউসমূহ | চতুঃস্বদ্ধরূপী-_হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিক 
এই চতুরগ্গে বা চারিভাগে বিভক্ত হইয়।। নিধন__মারণ, নাশ। শোরি__রুফ্চ। সহশ্রাক্ষ_সহমচক্ষুঃ 
অর্থাৎ ইন্ত্র। কর্-_শঙ্খ, শাখ | কলম্বকুল__বাণসমুহ। বীরর্ভ-_বীরশ্রেষ্ঠ। বিস্ফুলিদ__অগ্রিকণ]। 
বালিবন্ধ-বীলির বাধ। গোষ্ঠতি_গোয়ালের বেড়া। কাতরিরা_কাতর করিয়া। স্সেহেন__স্ষেহ 
করেন। কটক-_ঠন্য । নিরন্তিলা_নিরস্ত করিল! ৷ কুলিশী_ইন্দ্র (কালশ-_বজ ; কুলিশী__ধিনি বজ্ঞ 
ধারণ করেণ অর্থাৎ ইন্দ্র )। মাতলি_ ইন্দ্রের সারথি। জীব- জীবিত থাক। পুত্রহা_ পুত্রহস্তা, অর্থাৎ 
বে পুত্রকে মারে | অগ্নাপুত্র_হনৃমান। অস্থিরিলা_-অস্থির করিল ৷ পরদার লোভে--পরদারালোভে, 
পরন্রীলোভে। কল্র-স্ত্রী। চাপর--্ধস্থক । সপন্নগ__সনর্প। তাগুবি-_ নৃত্য করিয়া। 


অষ্টম সর্গ 

বিরাম-মন্দিরে-__বিআম-গৃহে | তমোহা__অদ্ষকারনাশক | ছুর্বার__যাহাকে দুঃখে নিবারণ 
করা যায়। বিলাপে__বিলাপ করে। উদ্মীলি--উদ্মীলন করিয়া অর্থাৎ চাহিয়া। অভাগিনী--সীতার 
বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎ্পধ এই যে, সীতার জন্যই লক্ষণের এই দুরবস্থা 
ঘটিয়াছে। সরম--সরম করিয়া থাক। এ প্রন্থনে-_লক্ণরূপ পুষ্পে । বিতর_দান কর। উৎসঙ্গ- 
প্রদেশ_-কোল। সঘনে_.ক্রমাগত। আক্ষেপিছে__-আক্ষেপ করিতেছে। কৃতান্ত নগরে_যমপুরে ৷ 
গ্রেতদেশ_যষালয়। খমুখে__আকাশে। তন্_শরীর | পরিখা-_গড়খাই, খাল। বৈতরণী__নরকের 
নদী। পয়্ঃ_ছুগ্ধ। পাবকরাশি-অগ্নিরাশি। ইযু_বাণ। স্াতারিয়া--সীতার দিয়া। পীড়য়ে-_ 
পীড়া দেয়। পুলিনে_-তীরে। তোরণ-ফটক। প্রমত্ত্ব প্রমত্ততা। বিবাদিছে-_ঝগড়া করিতেছে। 
জ্ঞানহর__জ্ঞাননাশক | বিহ্ছচিক।__ওলাউঠ1। শুভ্রজলরয়রূপে_ শুভ্রজলবেগরূপে । অঙ্গগ্রহ__-আকধিণী, 
ধঙ্্ঙ্সার | প্রবাহিণী_নদী কুতবেশে_সারথিবেশে। দাবদগ্ধ__দাবানলদগ্ধ। জীবে-__-জীবিত 
থাকে । আত্মকুল- প্রেতাত্মাকুল। দারা_ন্ত্রী। শূন্যদেশভবা বাণী_ দৈববাণী। স্থবিধি--স্থনিয়মে। 
বিচারী-বিচারক। আত্মহা__অজ্সঘাতী। কলুষকুহকে_পাপের কুহকে। অবহেলে-_-অবহেল! 
করে । রণে__রণ করে, যুদ্ধ করে । আবরেন-_ঢাকেন* 57; করেন। স্থানে স্থানে.--."যথা_ পীড়িত 
ব্যক্তির হাসির সহিত স্র্য-কিরণের উপমা দিবার অর্থ এই যে, যেমন রোগীর হাসিতে কোন রস বা 
শক্তি নাই, সেইরূপ পাতার ভিতর দিয়া কিরণ সম্পাত করাতে আলো মাত্র আছে, কিন্ত তাহাতে] 


২৫৪ মেঘনাদবধ কাব্য 


কোন তেজ.নাই। তোষ-_তুষ্ট কর । রলনাজনিত ধ্বনি--মান্থযের কথা । বরার্দ_হন্দর। কুড়িছে-- 
উপড়াইতেছে। অগ্জন_-কাজল। দ্বণিতাম_দ্বণা করিতাম। অনির্কেয_-যাহাকে নির্বাপিত করা 
যায়না। জুবরনী_্গুসরোবর। প্রদানেন-প্রদান করেন । কামধুক-্বর্গ (কাম_ ইচ্ছা, অভিলাষ ; 
ধুক্_দোহনকর্তা, যেখানে ইচ্ছা পূর্ণ হয় )। বদ্ধ্যা_কলশূন্য, বাজা। ভ্রবি_গলাইয়।। অশেষশরীরী__ 
দীর্ঘদেহ-বিশিষ্ট। শেষ--অনন্ত নাগ, শেষ নামক সর্প। নরান্তক (রণে নরান্তক)_-প্রথম নরাত্তক 
একটি রাক্ষসের নাম) দ্বিতীয়_নরকুলের অন্তকারী, অর্থাৎ যম। অন্তেষ্টি-উধর্বদেহিক ক্রিয়া, 
আদ্ধাদি। বিমল বায় নির্মল বেগে। বিনতানন্দনাত্মজ--সরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু। স্ুদক্ষিণা 
দিলীপের ভ্ত্রী। নিদান--মাদিকারণ, মূল। প্রথরি-__বাড়াইয়। 


নবম অর্গ 

_.. প্রভাতিল-_গ্রভাত হইল। লক্ষি_-লক্ষ্য করিয়া। গ্রাসিলে_গ্রাস করিলে । কুরঙ্গ--মৃগ 
পরিহরি__ত্যাগ করিয়া । সতক্রিয়া-__সৎকার ৷ প্রহারে_- প্রহার করে। হাহাকারে-_হাহাকার করে। 
খরসান-তীক্ষ-শান দেওয়া। রোধিল_-আটক করিল। স্থবচনী-_দেবীবিশেষ, সরমাপক্ষে স্ুসংবাদ- 
দায়িনী। স্বর্ণব্রততী-ন্বর্লতা। কণে_শব্দে। কৃষ্ণহয়ে_ কুষ্কবর্ণ অশ্বে। উচ্ছাসিছে_ নিশ্বাস 
ছাড়িতেছে। বাণাত্রজ-ন্ত্রীসমৃহ ৷ গারকী-গাঁরিকা। পেশল_-কে।মল। উরস-_বঙ্ষঃস্থল। হানি 
আঘাত করিল। প্রতিমাপঞ্রর__হুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাঠামো! । শিবিকা_পাল্কি। 
চামরিণী__যাহারা চামর ঢুলায়। ভাতিত-_দীপ্তি পাইত। উচ্চারয়ে- উচ্চারণ করে। কঞ্চুক__ 
গাত্রাবরণ। হবির্বহ_-অগ্নি। হোত্রী_হোমকর্তা। অধিকারী- কর্মচারী । পৃত-_পবিভ্র। পরাপর-- 
আপন-পর । শিষ্টাচার__হে ভদ্র । জীবলীলাস্থলে--সংসারে। বেদী-বেদজ্ঞ। মহাযাত্রা__মরণযাত্র।। 
সান্থনিব_সাস্বনা করিব। কি কয়ে-_কি বলিয়া। লড়িল_নড়িল। ভরিপথগাঁ_গঞ্গা। সর্বশুচি__ 
অগ্নি। স্ধামে_কৈলাসে। তঙ্গদেশে_-সর্বানগে। পুপ্পামার__পুপবৃষ্ট । পাটিকেল-__ইট। বিনঞ্জি- 
রিবর্জন করিয়া। প্রতিমা__ছুর্গাদির প্রতিমৃতি। 
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১২। উপসংহার 

বাংলার নবজাগরণের প্রথম কবি, অমিত্রাক্ষরের অষ্টা শ্রীমধুক্থদনই প্রথম পাশ্চাত্য আদর্শ ও 
পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে নব্য বাংলাকাব্যের সৃষ্টি করেন। মধুস্থদন অমিত উৎসাহে স্বহস্তে 
খাত কাটির! যে কাব্যধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা যে সেকালের নবপ্রবুদ্ধ বাঙালি-সম্তানকে 
কতখানি আশ্বস্ত ও উদ্দ্ধ করিয়াছিল, সেকালের সেই সাহিত্যিক নৈরাশ্ের মধ্যে কি আশার সঞ্চার 
করিয়াছিল, সে কাহিনী আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। যেদিন বাংলা সাহিত্যের শান্ত অরণ্য- 
ভূমিতে একসঙ্গে মেষগর্জন ও সিংহনাদ ধ্বনিত হইল, বিদ্রোহী মধুস্দন পয়ারের চরণান্তিকে যতির 
শৃঙ্খল ছিশড়িয়া চরণান্তরে পদক্ষেপ করিয়া বাংলাদেশে বিষম বিপ্লব এবং চমকের স্বটি করিলেন__ 
সেইদিন বাংল-কাব্যাকাশে স্পন্দ-শিহরণ জাগিল।” 

এই মধুকছদনকে জানিবার প্রয়োজন আছে। যেখানে “মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত কৰি মধুস্থদনের” 
ক্ষীণ কঠ শোনা যাইতেছে_পতিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সামাধিস্থলে, জন্ম বদি তব বঞ্দে”_আজ সেইদিকে 
একবার চাহিয়া_কবির শুধু নামধাম নয়_মৃতজনের পরিচয় নয়_তাহার অমর আত্মার অমৃতবাণী কান 
পাতিয়া প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। মধুক্দনের একমাত্র অমর কাব্যকীতি “মেঘনাদবধ কাব্য” 
কাব্যের নক্ষভ্রলোকে শাশ্বত স্থান পাইয়াছে_-তাহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এই একখানি কাব্যেই 
পাওয়া যায়। তাহার সমগ্র কবি-সত এই কাব্যের নবসর্দীতময় ছন্দে ধর! দিয়াছে। যতদিন বাংলা- 
ভাষ! থাকিবে ততদিন মেঘনাদবধ কাব্যের মহানির্ঘোষে বাঙালীকে মুগ্ধ ও সচকিত করিবে। তাই 
মাইকেলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তাহার কাব্যের একজন অঙ্রাগী পাঠক ও সমালোচক, মনীষী রাজনারায়ণ 
বঙ্গ লিখিয়াছিলেন £ 

“স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচন! করা কর্তব্য । 
মাইকেল মধুন্থদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বভূমিকে “শামা জন্মদে” 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই ব্দভূমি তাহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন । 
বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য 
অনুধাবন করিলে তাহার ‘মেঘনাদ’ বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।...তাহাকে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের "গ্যেটে” আখ্য। প্রদান করা যাইতে পারে। গ্যেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্মণ ভাষাকে 
সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন ।...আমরা 
যখনই মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করি, তখনই ইহা নৃতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকূত লক্ষণ 
এই যে তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাহার 
সমালোচক উভয়েই অন্তহিত হইবেন, তখনও মঙ্য্যগণ অক্লান্ত অ্ুরাগের সহিত ‘মেঘনাদ’ পাঠ করিবে ।” 

রাজনারায়ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই; “অপরিচিত অধিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্থরমন্ত্রিত 
রথে চড়িয়া সেই যে প্রথম আবিভূতি হইল আধুনিক কাব্য 'রাজবছুমত ধ্বনিঃ',” পরবর্তী কালে 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা-কাব্যে" তাহারই সার্থক পরিণভি--ক্য করিয়া আমরা বুঝিলাম, মাইকেলের 
স্থজনী-প্রতিভা ও সৃষ্ট ব্যর্থ হয় নাই। 


মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ প্রকাশিত 
মেঘনাদবধ কাব্য 
সম্পর্কে সংবাদপত্রের অভিমত $= 


“The volume under review—so ably edited and 
profusely annotated in the light of the ‘present 
day literature—is a remarkable treatment on this 
immortal epic. 117 ৮16 ofits high standard of 
criticism in charming language, this study, in 
our opinion, stands Supreme compared to the 
recent similar publications. We congratulate the 
learned editors as well as the publishers who 
have spared no pains in making this volume « 
tastefully attractive in all respects. Students 
and readers are sure to be profitcd by it.” 
—AMRITABAZAR PATRIKA 


মহা রিলে কৰি-কীতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন মেঘনাঁদবধের 
এই অভিনব সংস্করণটিকেঞ্সামর! সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। 
কলেজ ৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেঘনাদবধ বরাবরই পাঠ্যতালিকার 
অন্তর্ভুক্ত থাকে অথচ এজন্য বাজারে পৃথকভাবে মুদ্রিত ও 
বুগোচিতভাবে সম্পাদিত কোন বই পাওয়া যায় না। ফলে 
স্থলভ গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা হইতেই ছাত্র-ছাত্রীকে কাজ চালাইয়া 
যাইতে হয়। বর্তমান সংস্করণ বাংল! ভাষার এই দীর্ঘ পোষিত 
অভাব সার্থকরূপে পুরণ করিয়াছে। ইহাতে কবির জীবনী, 
সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মহাকাব্যের বিশদ সমালোচনা, 
জটিলাংশসমূহের ব্যাখ্যা ইত্যাদিসহ মূল গ্রন্থের পাঠ নিভূলভাবে 
সন্নিবিষ্ট কর! হুইয়াছে। এই সচিত্র স্ুমুদ্রিত সংস্করণটি সম্পাদক 
এবং প্রকাশকবর্গের সুরুচি ও তৎপরতার বিশিষ্ট পরিচায়করূপে 
দেশে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে এবং দেশের শিক্ষার্থী ও 
সাহিত্যামোদীরা যে মেঘনাদবধের এই নূতন সংস্করণটি সংগ্রহ 
করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


__ যুগান্তর 
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